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ভূমিকা 

ভারত-উপমহাদেশের ভাষা-সমারোহের বর্ণাঢ্য বিস্তার আর তার বিচিত্র বিন্যাস 
আধুনিক ভাবাবিজ্ঞানীর কাছে কেবল এক জটিল জিজ্ঞাসা নয়, পর্যবেক্ষণের 
ল্যাবরেটরীও বটে। প্রকৃতই ভারতীয় ভাষার ইতিহাস যেমন সুদূর, ব্যাথ্চিও তেমনি 
বিশাল। এদের বিকাশ ও বিবর্তনের মূল পদচিহ্ন অল্গদরণ করে গেছেন প্রাচীন 
ভারতীয় বৈয়াকরণ ও আলংকারিকেরা । ভাষা সম্পর্কে তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভন্দী, 
তথ্যনিষ্ঠটা এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আজও ভাষাবিজ্ঞানীদের সম্ভম উদ্রেক করে। কিন্তু 
তবু স্বীকার করতে হবে, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার রীতি কোনো একটি চরম সিদ্ধান্ত 
নয়। তাছাড়া যুগ্র-পরিবর্তনের সন্দে স্দে অন্সন্ধিৎস্থর অদম্য কৌতুহল আরও 
সুদূরপ্রসারী না হয়ে পারে না, তার ভাষিক জিজ্ঞাসা আজ আর কেবল ব্যাকরণের 
সীমিত অন্রঃপুরে অন্তরীণ হতে চায় না। ফলে আধুনিক ভারতীয় ভাবা-চর্চার পরিধি 
আরও বিস্তীর্ণ হয়েছে নান! ক্ষেত্রে--সাহিত্যের স্থজনশীলতায়, সমাজ ও সংস্কৃতির 
মৃতাত্বিক ভায়ে অথবা! ভৌগোলিক প্রতিবেশের নিবিড় মেল-বন্ধনে। গণতচতন! 
জাগ্রত হওয়ার ফলে এর সর্ষে আবার যুক্ত হয়েছে ছুই মের-ব্যবধান প্রবণতা-মুক্ত 
মননের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার অতিরেক | ফলে স্বাধীন ভারতের 
নাগরিকের একদিকে যেমন নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে, বেড়েছে 
তার জাতীয় আকাজ্ষা, সাহিত্যিক বৈভবঃ অপরদিকে তেমন নতুন ক'রে সৃষ্ট 
হয়েছে ভাবা সম্পর্কে রাজনৈতিক উগ্র মত্তত| এবং ধর্মীয় দূষণ। ভারতের ভাবাচিত্রে 
ভাষাসমস্তার কণ্টকহার এখন ফাস হয়ে দাড়িয়েছে । 

ত, ভারতীয় ভাষার সমস্তা এখন বহুমুখী ৷ সছ্য-উদ্ভূত ভাষাতাত্বিক সমস্াগুলির 
মধ্যে প্রধান হলোঃ ভারতীয় ভাষা-মানচিত্রে নানা ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান, আতি- 
উপজাতি-সম্প্রদায়-বিভক্ত বিষম জনবিন্যাস, উদ্বাস্ত ভাযাভাষীর জনবিস্ফৌরণ 
অথবা আঞ্চলিক সুনিিষ্টতার অভাব । আবার রাষ্ট্রভাষা! নিবাচনের দাতিত্ব, স্বাধীন 
ভারতে ইংরেজীর যথার্থ মূল্যায়ন বা আঞ্চলিক ও মাতৃভাষা উন্নয়নের সুষ্টু ব্যবস্থাপনা 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্ত এ-কথা স্বীকার 
ন ক'রে উপায় নেই যে এর সঙ্গে রাজনীতিও আজ জড়িয়ে যেতে বাধ্য। ভাষাকে 
কেন্দ্র ক'রে nationality-র বিরোধ, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার জিগির 
অথবা সং খ্যালঘু ভাষাভাষীদের গণতান্রিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা ইত্যাদি উত্ত 


(vi) 

বিবদ্ব তাই আজ রাজনীতিক নেতাদের শাণিত হাতিয়ার । আক্ষেপের ব্যাপার এই 
ধে নানা সমস্তাকণ্টকিত বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রনীতি আজ দ্বিধাগ্রস্তঃ সংশয়াকুল। ফলস্বরূপ” 
ভারতে আজ নিত্যনতুন রাজ্য গণ্ডে উঠছে, ভাষিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ছয়ে 
উঠছে ধৰ্মীয় আবেগ, বিভিন্ন হোমল্যা্, দাবির পক্ষে সোচ্চার হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ? 
দেশের অখণ্ডতা প্রতি পদে নির্ধাতিত হচ্ছে আর জাতীয় সংহতি উঠছে শিকেয় । 

বলা বাহুল্য, এই সব সাম্প্রতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হলে সর্বপ্রথম দরকার 
জনগণমানসের প্রস্ততি, ভারতীয় ভানাসম্পর্কে অন্ুধ্যান এবং গণমুখী সচেতনতা । 
আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছে । 

প্ররুতপক্ষে এ-গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কেবল ভারতীয় ভাষার ভাষাতাত্বিক সমীক্ষা নম্্ঃ 
অথবা নয় ভাষার ইতিহাস রচন!। এর উদ্দেশ্য ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভারতীত্ব 
ংস্কৃতিকে চিনে নেওয়া, তার এতিস্বিক উত্তরাধিকারকে কিরে পাওয়া। ভাষা নয়, 
ভাষাপ্রসন্দই এর মূল উপজীব্য । ভারতের ইতিহাস পর্যালোচন1 করলে দেখা যাবে, 
দীর্ঘ কালবাহী পথ-পরিক্রমার ফলে ভারতীয় ভাবার সাধিক কাঠামোয় যেমন এক 
আঙ্গিক সংহতি দৃঢ়সন্নন্ধ হে উঠেছে, তার উপজীব্য বিষয়বস্ততেও তেমন একটি 
common core {ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে। এ-কথা সত্য, আধুনিক ভাষাগুলির 
প্রাচীন ও মধ্য যুগে পৌরাণিক ও ধ্মীয্ন বাতাবরণ বড়ো বেশি স্পষ্ট । কিন্ত সেই 
ধর্মচেতনার পাশাপাশি বিদেশী-স্থত্রে উদ্ভুত ( আরবী-ফারসী ) বিধর্মীয় গণচেতনার 
্বাক্ষরও মুছে ফেলা হয় নি; সেখানে অভিজ্ঞাত ত্রান্মণ্য সাহিত্যমহিমার পাশে 
আর্ধেতর লোক-এঁতিহও আপন স্থান ক'রে নিয়েছে, অখণ্ড জ্ঞানচ্চার ভূখণ্ড 
ভক্তিরসম্োতে বারবার প্লাবিত হয়েছে; সেখানে দেবনির্ভর মানবতাবাদ থাকলেও 
আদর্শ মানব সম্পর্কে সাধারণের যে অবচেতন ধারণা, তা কখনও বিমলিন হয়ে যার নি। 
ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, সামাজিক বৈষম্য, নৃতা ব্রিক বিধস্সিতা অথবা ভৌগোলিক 
বিচ্ছিন্নতা সত্বেও সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সমাজমুখী কল্যাণকামনার অক্ষয় দলিলরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বলাই বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থে এই উচ্চাশা পূরণের যথাসাধ্য 
চেষ্টাই আদি করেছি। 

এখন গ্রন্থটির পরিকল্পন! সম্পর্কে কিছু বলা দরকার । প্রথমত, ভাষ! বর্গীকরণের 
পদ্ধতি । ভারতের মাতৃভাবা-ভাবীর বিপুল সংখ্যা (বর্তমানে প্রায় ১৬৫২ টি) 
বর্গাঁকরণের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয্াসনন ৷ স্বাধীনতা-উত্তর যুগের 
সর্ববৃহৎ ও সুপরিকল্পিত ভাষ!-সমীক্ষাশ্ব ( ইং ১৯৩১ ) এই বর্গাঁকরণ-পদ্ধতিই মোটামুটি 
গৃহীত হয়েছে__যদিও এই পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে ( এবিষয়ে আমার 


(দঃ) 
মতামত যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে )। বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ট এই 
১৮৬৯-সদীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। এই প্রসঙ্গে স্বরণীয়, ভারতী ১৯৭১-এর 
জনগগণনায় ভাষাসমীক্ষা বিশদভাবে আলোচিত হয় নি, তার প্রয়োজনও ছিল না। 
তবু এই সমীক্ষা থেকে আহ্বত ভাষিক তথ্যগুলি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন ভাষার 
বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের সন্ধে 
পরবর্তী, অধ্যায়ের দৃষ্টিভদ্ীর আরও পার্থক্য আছে। প্রথমাংশটি ১০৬১-. 
সমীক্ষা অন্যায় মাতৃভাষা-ভিত্তিক আলোচনা। কিন্তু পরবর্তী ভাবার আলোচনা মুখ্যত 
উপভাষাকেন্দ্রিক। অপর পার্থক্য, প্রথম অংশের বর্গীকরণ-পদ্ধতি প্রধানত গ্রীর়া্সনের 
কিন্ত দ্বিতীয় অংশে গ্রীয়াসনের ভাষিক বিন্যাস মেনে নিয়েও ভারতীয় ভাষাগুলিকে 
আঞ্চলিক পরিসীমায় বিন্যস্ত করেছি সাধারণ পাঠকদের স্থবিধে হবে জেনে । * 


দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ভাষার আপেক্ষিক মর্াদা। ভারতের সংবিধান-স্বীরুত ভাষাগুলি, 
বর্তমান গ্রন্থে যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমন অন্তান্ত ভাবা/উপভাবা, এমনকি 
বহিভর্ণরতীয় আর্ধভাষাগুলিও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে সংবিধান- 
স্বীকৃত ভাষাগুলিকে মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে বেশি, বিশেষত রাষ্ীয় ভাষা| হিন্দীকে ৷ 


তৃতীয়ত, বর্তমান গ্রন্থে সাহিত্য-ইতিহাসের কালসীমা। আলোচ্য ভাষাগুনির' 
প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের দিকেই আমি নজর দিয়েছি অধিক। এর কারণ; 
ভারতীয় ভাষার এতিহাসিক মানচিত্র উন্বাটনই আমার মূল লক্ষ্য । সুতরাং বনা 
যেতে পারে, আধুনিক সাহিত্যের বিবরণ আমি সচেতনভাবেই বাদ দিয়েছি। 
ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতা বলতে বুঝি উনিশ শতকীয় মূল্যবোধ। ভারতীয় 
সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, গন্ভরচনার আবিভব, সংবাদপত্র প্রকাশ ও সমাজ- 
সচেতনত| এবং সেইসঙ্গে মধ্যযুগীর ধর্মীয় চেতন! থেকে ক্রমিক মুক্তির মধ্য দিয়েই 
আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব । ভাবাবিজ্ঞানের আলোকে এ-ইতিহাস রচনার জন্য 
আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যবেক্ষণ রীতির প্রয়োজন । সে-দায়িত্ব বর্তমানে আমি গ্রহণ 
করতে চাই নি। i 

এই গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে পাঠকের কাছে আমার কিছু কৈফিয়ংও দেওয়ার আছে।, 
এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সত্তরের দশকে । কাজেই সমসাময়িক তথ্য ও উপাদান 
ছিল এই গ্রন্থের ভিত্তিভূমি। তাছাড়া এই গ্রন্থের একমাত্র মূল পুথি প্রকাশকের ঘরে 
বন্দী ছিল গত ছ’বছর ৷ ফলে কালানুগত নতুন তথ্য এতে সংযোজন করা সম্ভব হয় 
নি। পরবর্তী সংস্করণে সে-চেষ্টা করবো। প্রদঙ্গত উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের কিছু কিছু 


(vii ) 

অংশ প্রবন্ধাকারে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ভায়া, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ( অধুনা মৃত) 
প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল! 

' পরিশেযে দুঃখের সন্ধে জানাই, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখলে যিনি 
সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন, তিমি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই! ভাষাচায 
ঘস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আজ আমাদের মধ্যে না থাকলেও তার আশীর্বাদ 
আমার পাথেয় হয়ে আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা! বিভাগঃ 
পালি বিভাগ ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাগকববন্দের কাছে আর্মার কৃতজ্ঞতার 
শেষ নেই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, বিশেষত ডঃ স্র্যর্েও শ্যান্ত্রী এবং 
আমার ছাত্রী অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচাম এবং ছাত্রদের নিকটও আমি অনেক 
বিষয়ে খণী। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অশোক ভট্টাচাখ 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) আমার কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন, প্রাজ্ঞ পথ-প্রদর্মকও বটে) 
আমার পুত্র শ্রীমান অভিজিৎ মজুমদার এবং ছাত্র প্রীপবনাথ ভট্টাচার্য এম. এ. এই 
গ্রন্থের “ভাযা-স্থচা” প্রণয়ন সম্বন্ধে আগ্রহী না হলে তা সংযোজন কর! সম্ভব হতে। না) 
সর্বশেষে প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরীর কতৃপক্ষকে এইজাতীয় চিন্তামূলক রচন) 
প্রকাশের আগ্রহ ও প্রকাশনার দুরহ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ॥ 
প্রকাশকের তরফে গ্রমান অরিন্দম ভট্টাচার্যের তারুণ্যোচিত উদ্যম ও নিরলয আহায়ত! 
না পেলে এ-গ্রন্থ আদে প্রকাশিত হতো! কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে তাঁর 
গ্রীবদ্ধি কামনা করি। নিভূল মুদ্রণ ও পারিপাট্যের জন্য প্রচুর শ্রম স্বীকার করেছেন 
জে. জি. প্রিষ্টার্সের কর্মীবৃন্দ। তারাও যন্তবাদ্বার্হ। এই গ্রন্থের ভারতীয় ভাষার 
মানচিত্রটি অঙ্কন করেছে শ্রীমান্‌ দিব্যেন্দু মজুমদ্বার ( সংস্কৃত কলেজ, ভাষাতত্ব বিভাগ ) + 
আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাকেও ধন্যবাদ জানাই ) 


॥ ঝতায়ন ॥ শ্রীপরেশচক্দ্র মজুমদার 
পঞ্চবটী, নাটাগড় ১৫ই আগষ্ট, ৯৮৯ 
পো. অ. সোদপুর 


উত্তর চব্বিশ পরগণ) 


“অধ্যায় 


সুচীপত্র 


বিষয় 


ভূমিকা 
বিস্তারিত স্থচীপত্র 


: সংকেত-চিহ্ন 


॥১। 
॥২। 
|॥৩|॥ 
॥৪॥ 
TE 
॥৩৬। 
॥৭॥ 
‘yy 


॥ ৯ 


॥ ১০ | 
॥১১॥ 
॥১২॥ 
॥ ১৩ ॥ 
॥১৪॥ 
॥১৫॥ 


গ্রন্বসংকেত 
ভারতীয় ভাষার মানচিত্র 

পৃথিবীর 'ভাষা 

ভারতীয় আব্ভাঁধার পটভূমি 

ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার ইতিহাস 

ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) £ ইন্দো-ইউরৌপীয় 
ভারতের ভাবাচিত্র (১৯৬১) $ অ-ইন্দো-ইউরোপীয় 
পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 

মধ্য ভারতের প্রধান ভাবা 

পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 

উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 

দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাবা 

বহিভণরতান্ব আধ ভাষা 

নব্য ভারতীয় আর্য : ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 

ভারতীয় লিপি 

ভাবৃতীয় ভাবা £ নির্বাচিত নিদর্শন 


পরিশিষ্ট ॥ ১1. ভারতীয় মাতৃভাষার পরিসংখ্যান (১৯৬১) 


পরিশিষ্ট ॥ ২] সংবিধান-স্বীকৃত প্রধান ভারতীয় ভাষা (১৯৬৯) 
পরিশিষ্ট ॥৩॥ ভারতীয় প্রধান ভাষা ও ভাষিক বিন্যাস (১৯৭১) 


“ভাঁষা-স্থুটী 
ব্দিপত্র 


পৃষ্ঠ 
[ v— viii ] 
[মা] 
[xiii J 
[ xiv—xvi ] 
[xvii] 
S১৩ 
১৪-_-২৪ 
২৫-৩৭ 
৩৮-_-৬৪ 
৬৫-৭৬ 
৭৭-১২৮ 
১২৪-১৭৩ 
১৭৪-১৪৩ 
১৪৪২০১ 
২০২--২০৯ 
২১০-২৪৪ 
২৪৫-২৫৪ 
২৬০-২৭০৪ 
২৮০-২৮৪ 
২৮৫-২০৪২ 
২০৪৩ 
২৪৪ 
২৭৫--২৯৬ 
২৪৭-৩০২ 


৩০৩ 


বিস্তারিত সুচীপত্র 


॥ ১1 পৃথিবীর ভাষা পৃঃ ১7১ 


১.১ ভাষার বগাঁকরণ 
১.২ পৃথিবীর ভাবা-পরিবার 


| ২।। ভারতীয় আর্য ভাষার পটভূমি পুঃ ১৪-২৪ 


২.১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার 
২:২ ইন্দোইরানীয় বা আর্ধ__২.২.১ দর্দিক শাখা ;--২.২.২ ইরানীক্ন 
শাখা ;--২.২.৩ ভারতীয় আৰ্য 


॥৩৷৷ ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার ইতিহাস পৃঃ ২৫-৩৭ 


৩.১ ভারতীয় ভাষা ও ভাষাতত্ব 

৩.২ ভারতীয় ভাব! ও জনসমীক্ষা 

৩.৩ জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়াসন-_৩.৩.১ গ্রীয়াসন ও Linguistic 
Survey of India 


৩.৪ সাম্প্রতিক ভানাসমীক্ষা ( ১৯৬১-১৪৭১ ) 


॥৪৷৷ ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) £ ইন্দোইউরোগীয় পু? ৩৮-৬৪. 


॥৫॥ 


৪১ ভারতীয় ভাবাগোর্ঠী 

৪.২ ইন্দো-ইউরোগীন্ব 

৪.৩ ভারতীন্ব আর্ধ_-৪.৩.১ ভারতীয় আর্ধঃ বহিরঙ্গ শাখা ;_- 
৪.৩.২ ভারতীব আধ £ অন্তর্বতাঁ শাখা ;-_৪.৩.৩ ভারতীয় আর্য £ 
অন্তরঙ্গ শাখা ;--৪,৩.৪ প্রাচীন / মধ্য ভারতীয় আর্ধভাষ। 

৪.৪ বিদেশী ভাবা 

৪, অবর্গাঁভৃত ভাবা 


ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) £ অ-ইন্দো-ইউরোপীয় পৃঃ ৬৫-৭৬ 


৫,১ ভোট-চীনা ব| চীনা-তিব্বতীদু 
৫.২ অষ্টো-এশিয়াটিক 
৫৩ দ্রাবিড 


C55) 


॥৬॥ পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ৭৭-১২৮ 

৬,১ বাঙলা--৬.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;_৬.১.২ প্রাচীন সাহিত্যের 
ইতিহাস ১--৬.১.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য y 

৬.২ ওড়িয়া--৬,২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;_৬.২.২ প্রাচীন সাহিত্যের 
ইতিহাস ;_৬.২.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 

৬.৩ অসমীয়া--৬.৩.১ ভাষা, নৃতত্ব এবং ইতিহাস ;_-৬.৩.২ প্রাচীন 
সাহিত্য ;-৬.৩.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 

৬.৪ বিহারী ভাবাবর্গ-_-৬.৪.১ ভোজপুরী ;-৬.৪.২ মগহী / মগধী ;_ 
৬.৪.৩ মৈথিলী 


॥৭॥ মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা পুঃ ১২৯-১৭৬" 

৭.১ উ্ছু_৭.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;-_৭:১.২ সাহিত্যের ইতিহাস 

৭.২ হিন্দী--1.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ১--৭.২.২ “হিন্দী” অভিধার সংজ্ঞা: .. 
ও ইতিহাস ;_-৭.২.৩ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস )_-৭.২.৪ 
পশ্চিমা হিন্দী ও হিন্দী 

৭.৩ পুর্বা হিন্দী / কোশলী--৭.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;_৭.৩.২ 
প্রাচীন সাহিত্য ;_৭.৩.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 

৭.৪ রাজস্থানী 1.৪8.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;--৭.৪.২ প্রাচীন সাহিত্য ; 
_-৭1,8.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 


॥৮॥ পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ১৭৪-১৯৩" 
৮.১ গুজরাটী_৮.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;-_-৮.১.২ এতিহাসিক 
পটভূমি ;-_৮.১০৩ প্রাচীন সাহিত্য ১--৮-১,৪ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
৮.২ পাঞ্জাবী-৮.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;_৮.২.২ প্রাচীন সাহিত্য ;__ 
৮.২॥৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
৮.৩ 'সিন্ধী-৮.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;_৮.৩.২ এতিহাসিক পটভূমি ; 
__৮.৩,৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 


॥৯॥ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ১৯৪-২০১: 
3.১ মারাঠী_-৯.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;--৯.১.২ প্রাচীন ন সাহিত্য ;- 
০.১.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 


(xii ) 
॥ ১০ ॥ উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা পুঃ ২০২-২০৯ 
১*.১ কাশ্মীরী-১০ ১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;- ১০.১.২ কাম্মীর ও 
কাশ্মীরী সাভিত্য ;_১..১.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
31 ১১ দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা পুঃ ২১০-২৪৪ 
১১.১ তামিল-১১.১.> ভাষিক পরিস্থিতি ;_১১.১.২ ভাষা ও 
সাহিত্য ;-১১,১.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
১১.২ মালয়ালম্_১১.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;:__১১.২॥২ ভাষা ও 
সাহিত্য ;_১১,২.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
১১.৩ কানাড়ী / করড়_১১ ৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি ১--১১.৩.২ ভাষ। ও 
সাহিত্য ;- ১১.৩.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
১৯৪ তেলুগু__১১,৪.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;--১১১৪.২ ভাষ! ও সাহিত্য ; 
--৯১-৪,৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
| ১২।। বহির্ভারতীয় আর্য ভাষা পুঃ ২৪৫-২৫৯ 
১২.১ নেপালী--১২.১,১ ভাষিক পরিস্থিতি :_১২.১.২ নেপাল ও 
নেওয়ারী ;--১২.১৩ ভাষাতা ত্বিক বৈশিষ্ট্য 
১২.২ সিংহলী 
১২.৩ জিপসী বা রোমনী 
4 ১৩ || নব্য ভারতীয় আর্য : ভাষাতাত্বিক লক্ষণ পুঃ ২৬০-২৭৯ 
J ১৩.১ বিবর্তনের পদচিহ্ন 


১৩২ সাধারণ ভাবাতাত্বিক লক্ষণ ;_ ১৩.২.১ ধ্বনিতত্ব ;-_১৩.২.২ 
বূপতত্ব ১--১৩.২.৩ বাক্যরীতি 


1 ১৪।। ভারতীয় লিপি পুঃ ২৮০-২৮৪ 


১৪.১ খরোষী ও ত্রাহ্গী লিপি 
১৪.২ আধুনিক ভারতীয় লিপি 

॥ ১৫।| ভারতীয় ভাষ! নির্বাচিত নিদর্শন পৃঃ ২৮৫-২৯১ 
১৫.১ ভারতীয় আধ শাখ। ( ইন্দে-ইউরোপীয় গোষ্ঠী ) 
১৫.২ ভারত-বহির্ভূ'ত আর্য ভাষা 

৫-. ১৫.৩ ভ্রাবিড গোষ্ঠী 

=" ১৫.৪ অষ্টিক বা নিষাদ গোষ্ঠি 

১৫.৫ ভোট-চীনা বা কিরাত গোষ্ঠী 


[] 


lH 


সংকেত-চিহ্ন 


স্বরোপরি চিহ্ন শ্বাসাঘাত (50955) বা স্বরসঞ্চার (৮101 ) জ্ঞাপক । 

বিকল্প বা সমান্তরাল প্রয়োগ জ্ঞাপক ( যেমন, সং/প্রা অর্থাৎ সংস্কৃত এবং / 
অথবা প্রাকত)। 

স্বরোপরি মাত্রা হুম্বতা জ্ঞাপক ( যেমন ৪ লতুম্ব ‘এ’ ধ্বনি )। 

ব্যঞ্জনধ্বনির বা স্বরধবনির পরবর্তী চিহ্ন বিশেষ ধরণের ব্যঞ্জন বা স্বরধ্বনি 
জ্ঞাপক । 

উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতিদ্যোতক চিহ্ন যেমন-_কখ অর্থাৎ ক, খ 
থেকে উৎপন্ন ৷ 


পরিণতি বা বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্‌, যেমন--ক>খ অর্থাৎ খ, ক থেকে- 
উৎপন্ন ৷ 


অন্গ্মানসিদ্ধ, সম্ভাব্য বা পুনর্গঠিত রূপ । 

সমান পধার দ্যোতক চিহ্ন, সগোত্রজ । 

সন্দেহজ্ঞাপক রূপ ( Form )। 

ধাতুবাচক চিহ্ন (যেমন, যা ধাতু-+/ যা)। 

বর্ণের পূর্বে অস্ত্যবর্ণ স্থচক (যেমন, -ইল £ যাইল); পরে আদি বর্ণস্ষচক' 
( যেমনঃ বে-£ বেপরোয়া ) ; বর্ণের পূর্বে ও পরে ধ্বনিজ্ঞাপক বা মধ্যগত 
বর্স্থচক (যেমন, -গ-£ আগত)1 পদমধ্যস্থিত চিহ্ন সমাসগত (যেমন, 
ভাল-মন্দ )। 

বন্ধনীতুক্ত ধ্বনি আন্তর্জাতিক ধ্বনি বা উচ্চারণ প্রদ্কতি জ্ঞাপক 
( Phonetic ) | 


বন্ধনীভুক্ত ধ্বনি ধ্বনিমান-জ্ঞাপক ( Phonemic )। 


£ স্বরধ্বনির পরবর্তী চিহ্ন দীর্ঘত্ব জ্ঞাপক ( যেমন এ:- দীর্ঘ এ)। 
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‘ODBH 


‘ODBL 
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29009 


PP 


TSOL 


ZDMG 


বাভাপ 


ভাপ্র 


ভাভা 
ভাভাস 


(xvi) 
The People, Language and Culture of Orissa : S. K; 
Chatterji, Orissa Sahitya Akademi, Bhubaneswar, 
1966. . 
A Phonology of Pafjabi and Ludhiani Phonetic 
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Typical Selections from Oriya Literature (in 
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Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesell- 
schatft, 


বাঙলা ভাবা পরিক্রমা (২ খণ্ড)? পরেশচন্দ্র মজুমদার, > সংস্করণ, 
কলিকাতা, বাং ১৩৮৩, ১৩৮৬ । 

ভাষাপ্রকাশ বান্ধালা ব্যাকরণ £ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যামন, $* বি, 
২য় সংস্করণ, ১৯৪২ । 

ভারতের ভাবা ঃ গোপাল হালদার, কলিকাতা, ১৯৬৭ । 

ভারতের ভাবা ও ভাষা-সমস্থা £ সুনী তিকুমার চট্টোপাধ্যাগন। কলিকাতা” 
বাং ১৩৫১ । 


[ অন্যান্য উৎসের জন্য যথাস্থানে পাদটীকা ক্রটব্য ] 


॥১॥ 
। পৃথিবীর ভাষা 


১.১ ভাষার বর্গীকরণ ঠা 
সার! পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার প্রধান প্রধান ভাষা প্রচলিত আছে। এ 
ভাষাগুলিকে আনুমানিক ২৫২৬টি ভাষাগোষ্ঠা ব| ভাষাপরিবারের (Language 
Families ) অন্তর্ভুক্ত কর! হয়ে থাকে । যে-কোনো! ভাষাকে একটি বিশেষ ভাষা- 
গোষ্ঠীর অন্তর্গত করার পেছনে রয়েছে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । অবশ্য 
ভাষার বগাঁকরণ (Classification) নান। উপায়েই করা যার। তবে সবচেয়ে 
গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলে গোত্রগত ব| বংশানুগত বর্গবিভাগ ( Genealogical 

01858181107, )। এই পদ্ধতির মোটামুটি রূপরেখা টানা যায় এইভাবে ঃ 
অতীতের কোনো একটি ভাষা এতিহাসিক বিবর্তনের ফলে যদি ছুই বা ততোধিক 
ভাষায় ক্রমশ বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তবে সেই বিবতিত ভাষাগুলি সমগোত্রজ ( Cognate ) 
বলে বিবেচিত হবে। ছুটি ভাষার গোত্রনির্ণয়ের জন্য তাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
তাদের তুলনামূলক এতিহাসিক বিবরণ । বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত সমার্থক শব্দভাণ্ডার 
এবং রূপগত উপকরণ বা উপাদানের মধ্যে যদি বিশেষ কোনে। সাদৃশ্য দেখা যায় 
অথব|। আপাত-বৈসাদৃশ্ঠের মধ্যে যদি কোনো গুঢ় নিয়মন্থত্র (Law ) আবিষ্কার করা 
যায়, তবে ওঁ ভাষাগুলির সম্পর্ক অবশ্যই মৌলিক ব’লে স্বীকার করতে হয়। আর 
এই সম্পর্ক নির্ণয়ের গোড়ার কথাটি হলো__তুলনামূলক বিচারের দ্বারা আলোচ্য 
ভাষাগুলির অতীত ইতিহাস পুনর্গঠন ( Comparative and Historical Method) 
“স্বরূপ, সংস্কৃত %72/0- গ্রীক 72//-লা তিন 7129 ইংরেজী mother— 
এই সমীকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভাষাগুলি সমগোত্রজ। কারণ, অর্থ ও 
ধ্বনিগত সাদৃশ্য ভাষাগুলির সাধারণ লক্গণ। ধ্বনি-বৈষম্য থাকলেও ( যেমন উপরের 
উদ্দাহরণে সংস্কৃত £-ইংরেজী 1) তা নিয়মের ব্যতিক্রম নয় মোটেই। এই ব্যতিক্রম, 
নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে অন্যত্র, যেমন তুলনীয়, সংস্কৃত 248, bhrata= ইংরেজী father, 
brother ইত্যাদি । অবশ্য ধ্বনিবৈষম্যের জটিল কষেত্রগুলিতে ( এক্ষেত্রে স্বরধবূনিগুচ্ছ-), 
অধিকাংশ ভাষার সাক্ষ্য এবং / অথবা প্রাচীনতম রচনানিদর্শন অধিক গ্রহণযোগ্য ।/. 
তবে ছুই বা ততোধিক ভাষা একই গোষ্ঠীতুক্ত-রি-ন1ংবিচার করতে-হুলে ভায়াঞুলির ) 
নিজস্ব উপাদানের তুলনামূলক বিচার সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। ‘নিজস্ব উপাদ্নানে'র 


২ ১. পৃথিবীর ভাষ 


অর্থ__ভাঁষার নেই উপাদান যা সহজে অন্য ভাষার দ্বারা স্থানচ্যুত হয় না, যথা, 
পিতা | মাত। জাতীয় শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম, বহুল-প্রচলিত ধাতু ইত্যাদি । যাই 
হোক, এই মানদণ্ড অনুযায়ী সমস্ত ভাষা-পরিবারের নামকরণ করা যায় এইভাবে__ 
(১) ইন্দো-ইউরোপীর ( Indo-European ) ১ (২) সেমীয়-হামীয় ( Semito- 
Hamitic) ; (৩) ঘুরালীয় বা ফিনে|-উগ্রীয় ( Uralic or Finno-Ugrian ) ; 
(৪) আলতাইক (Altai০) ; (৫) জাপানী ও কোরীয় ( Japanese and Korean) ; 
(৬) এক্কিমে| (Eskimo ) ; (৭) ককেশীয় (Caucasian ) ; (৮) আইবেরীয়-বাস্ক্‌ 
(Ibero-Basque) ; (৯) এশীয় ব| প্রায়-প্রাচ্য ( Asianic or Near Eastern ) ; 
(১০) হাইপারবোরীয় ব প্রাচীন এশীয় ( Hyperborean or Palaeo-Asiatic ) ; 
(১১) বুরুশাস্কি (Burushaski) ; (১২) দ্রাবিড় ( Dravidian ) ; (১৩) আন্দামানী 
( Andamanese ) ; (১৪) চীন-তিব্বতীয় বা ভোট-চীন| (Sino-Tibetan ) ; 
(১৫) লা-তি (La-Ti); (১৬) অস্ট্রো-এশীয় ( Austro-Asiatic or South East 
Asiatic) ; (১৭) মালয়ী-পলিনেশীয় ( Malayo-Polynesian or Austronesian ) 3 
(১৮) প্যাপুয়ান ( Papuan ) ; (১৯) তাসমানীয় (Tasmanian ) ; (২০) অস্ট্রেলীয় 
( Australian ) 3; (২১) স্রদানী-গিনীয় (Sudano-Guinean ); (২২) বাণ্ট 
( Bantu ) ; (২৩) হটেন্টটবুশমান্‌ ( Hottentot-Bushman ) 3 (২৪) উত্তর 
আমেরিকাদেশীয় ( North American ) 3; (২৫) মধ্য আমেরিকাদেশীয় ( Central 
American or Mexican) ; (২৬) দক্ষিণ আমেরিকাদেশীয় ( South American ) | 

ভাষার বগীকরণের আর একটি পদ্ধতি হলে! রূপতত্বনির্ভর ( Morphological ) | 
রূপতত্ব বিচারে এঁতিহাগিক বা গোত্রগত সম্পর্ক সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বিভিন্ন ভাষার বাক্য- 
বিন্যাস ব! পদবিশ্লেষণের তুলনামূলক আলোচনা করা৷ হয়। ফলে বিভিন্ন ভাষার 
সাংগঠনিক (5ructural) অবয়বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিকে এক হিসেবে 
বল! চলে বৰ্ণনামূলক ( Descriptive )। এই বর্গবিভাগ (01955560901 ) অনুযায়ী 
ভাষাগোষ্ঠীর প্রকারভেদ দেখানো যায় এইভাবে__ 

॥/(ক) অনন্ব়ী (Isolating ) বর্গ £ 

এইজাতীয় ভাষাতে ব্যাকরণগত পদবিভাগ নেই অর্থাৎ ক্রিয়া, বিশেষ্তা, বিশেষণ 
প্রভৃতির কোনো পার্থক্য নেই। শব্দ বা পদগঠনে বিভক্তি যোগেরও দরকার হয় 
না, বাক্যের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান অন্থযায়ী তাদের ব্যাকরণগত আচরণ 
(Function ) প্রকাশ পাঁয়। উদাহরণস্বরূপ, চীনাগোষ্ঠীর ভাষা বা ভারতীয় ভোট- 
চীন! ভাষ! | 


১.১ ভাষার বর্গীকরণ ৩ 


(খ)/ যুক্তাহ্বয্ী ( Agglutinating ) বর্গ £2 

এই বর্গের ভাষায় পদ গঠিত হয় বিভক্তি ঝ প্রত্যয়ের সাহায্যেই কিন্তু এই বিভক্তি- 
গুলির স্বতন্ত্র অর্থ সর্বদাই বজায় থাকে, সেগুলিকে স্বাধীনভাবে যেকোনো! পদ গঠনে 
বাবহারও কর। যায়, যেমন তুকী ব| দ্রাবিড় ভাষায়। 
(গ)৮প্রত্যয়ান্বয়ী ব| সমন্য়ী ( Inflectional/Synthetic ) বর্গ ঃ 

এইজাতীয় ভাষায় ব্যাকরণগত সম্পর্ক নির্ধারিত হয় প্রত্যয়-বিতক্তি, উপসর্গ 
যোগে বা গুণ-বৃদ্ধি ( অপশ্রতি/ঠ৮1৪5:) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে। মুক্তান্বরী 
ভাষার মতো অবশ্য প্রত্যয়-বিভক্তির কোনে। স্বতন্ত্র অর্থ বা স্বাধীন সত্তা নেই। এগুলি 
অনেক আগে সম্ভবত পূর্ণ শব্দ ছিল, এখন পরিণত হয়েছে অর্থহীন শব্দাংশে। উদাহ্রণ- 
স্বরূপ, সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা অথবা সেমীয়-হামীয় গোত্রের 
ভাষাগুচ্ছ। 
(ঘ) ৬ত্যন্বয়ী ( Incorporating ) বগ £ 

এই বর্গভুক্ত ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো £ যে যে শব্দ বা শব্দাংশ নিয়ে বাক্য রচিত হয়, 
সেগুলির কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, সেগুলি কেবল কিছু অসম্পূর্ণ ভাবের বাহক মাত্র । 
কাজেই এন্দেত্রে শব্দ ব| পদ নয়, বাক্যই হলো বাগৃধারার নিম্নতম বা প্রান্তিক সীম। | 
উদাহরণস্বরূপ, এন্ষিমো ভাবার নিদর্শন উদ্ধত কর! যেতে পারে £ aulisariartor- 
5%7791 “লে তাড়াতাড়ি মাছ ধরতে যাচ্ছে” 7/1150/' “ম'ছ ধর।”4-7627407 
“কাজে নিযুক্ত হওয়।”+ (176 ) 5%7০/ “সে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে”। 

* ভৌগোলিক অবস্থিতি বিচার করেও ভাষার বগীকরণ কর! যায়, অন্তত বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে__যেখানে সম্পর্কিত ভাবাগুলির নিদর্শন লুপ্ত অথবা নগণ্য । এরূপক্ষেত্রে 
গোত্রবন্ধন ব বর্গনি্ণর সম্ভব নয় বলে ভাষাগুলি অবগীয় (Unclassified) রয়ে গেছে, 
যেমন, অষ্টেলিয়। বা আমেরিকার আদিম ভাবাবগ । ট 

এখন ভৌগোলিক তথা গোত্রবিচারের মানদণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়। যাক। 
১২ পৃথিবীর ভাষা-পর্সিবার . 

১. ইন্দো-ইউরোপীয় (17৫০-8101689 ): এই গোষীতুক্ত মুখ্য ভাষাগুলির 
আনুমানিক সংখ্যা ১৩২, ভাষাভাবীর সংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। ভারতে ইন্দো- 


ইউরোপীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২* হাজার ৭০০। মাতৃভাষা 
হিসেবে ব্যবহৃত মোট ভাষার সংখ্যা ৫৭৪ (ভারতীয় ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা 


8 ১. পৃথিবীর ভাষা 


অন্থ্যায়ী)। ভাষাতত্ব বিচারে এই তাষ। সমন্বরী (10005) ভারতের ইন্দো|- 
ইউরোপীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য । 

২. দ্রাবিড় (Dravidian ) £ এই বর্গভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্য! প্রায় ২৬টি । 
এর অন্তর্গত ব্রাহুই ভাষ| কেবল ভারতের বহির্ভূত অঞ্চলে অর্থাৎ পাকিস্তানে প্রচলিত। 
১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে ভারতে প্রচলিত ভাবাগুলির সংখ্যা ১৫৩। মোট দ্রাবিড়- 
বগীয় ভাষাভাষীর সংখ্য। ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮১০ | এর মধ্যে সংবিধানে- 
স্বীকৃত তামিল, তেলুগু , মালয়ালম ও কানাড়ী ভাষাভাবীর সংখ্য। ১০ কোটি ২৬ লক্ষ 
৬২ হাজার ৪৪৭ (অর্থাৎ মোট দ্রাবিড় ভাবীর শতকর। ৯৫.৫৮ ভাগ )। ভাষাতত্বের 
বিচারে এই ভাবা মুক্তান্বয়ী ( A৪ঃl॥tinain৪ )। বিস্তৃত আলোচন! পরে তর্টবয। 

৩, অক্ট্রো-এশিয়াটিক ( Austr০-Aiati€ ): ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
নানা অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে। প্রধান ভাষার আন্মানিক 
সংখা। ৫২। ভারতে অষ্টিক ব| নিষাদ ভাষাভাবীর সংখ্যা ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার 
৪৯৫ । ভারতে এই গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ৬৫ (মুণ্ডা শাখার ৫৮টি এবং 
মোন্খমের শাখার ৭টি)। ১৯৬১ সনের জনগণন। অন্গুযায়ী ভারতীয় জনগণের 
১.৫ শতাংশ অষ্টিক ভাবায় কথ বলেন। অষ্ট্রো-এশিয়াটিক শাখা! সম্ভবত ভারতের 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষাগোষ্ভী। ভাবাতত্বের বিচারে এই ভাষাগুলি মুক্তান্বয়ী 
(88218009008 ) | 

৪. ভোট-চীনা বা চীনা-তিব্বতীয় (Sin০-Tibetan ) £ ভোট-চীনা বা 
কিরাতগোষ্ঠীর ভাষাবর্গ চীন, তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, আন্নাম এবং ভারতের অঞ্চল বিশেধৈ 

.প্রচলিত। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে লদাখ ও বাল্তীস্থান থেকে নেক (NEFA ) বা 
‘অরুণাচল এবং পূর্ব আনামের দক্ষিণ প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত এই ভাষাগুলি প্রসার লাভ 
করেছে। এই গোমঠীতুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্য। প্রায় ১১৫, সাম্প্রতিক লোকগণনা 
(১৯৬১) অনুযায়ী ভারতে প্রচলিত এই গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্য। ২২৬ ( ভোট-বর্মী 
২২৫)। মোট ভোট-চীনাভাষীর সংখ্য| পৃথিবীতে ৭৫ কোটিরও অধিক, ভারতে ৩১ 
লক্ষ ৮৩ হাজার ৮০০। সমগ্র ভারতীয় জনগণের ০৭৩ শতাংশ এই বর্গের ভাষায় 


কথাবার্ত। বলেন। ভাষাতত্বের বিচারে ভোট-চীনা অনন্বনী ([50181105 )। বিস্তৃত 
আলোচন। পরে দ্রষ্টব্য । 3 


৫. আন্দামানী (Andamanese ) £ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত আন্দামানীর 


মোট ভাষার সংখ্যা ১২। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর ভাবা ক্ষীয়মাণ। গ্রীয়ার্দনের গণনা 
অনুযায়) আন্দামানী ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ১৮৮২, কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষায় (১৯৬১) 


১.২ পৃথিবীর ভাষা-পরিবার ৫ 


গ্রেট আন্দামানী-ভাষী সংখ্যায় মাত্র ১৯। এখনও ভাষাগুলি অবগাঁভূত রয়েছে। 
ধ্বনিতত্ব বিচারে দেখা যায় ‘স্‌’ এবং অন্যান্য উদ্মধবনির অভাব, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ-প্রাচুর্য, লিঙ্গ বিচারে সচেতন ও অচেতন বিভাগ ইত্যাদি । সংখ্যাবাচক শব্দের 
মধ্যে মেলে কেবল এক বা ছুইবোধক সংখ্যা। দশের উধ্বে' গণনারীতি নেই। রূপত্ব 
বিচারে এই ভাষা আংশিক মুক্তান্বয়ী ( Partial Agglutinating ) | 

৬, বুরুশাস্কী বা খাজুনা ( Burushaski): ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত 
সীমান্তে, (কাশ্মীরের উত্তরে হৃনজানগ্যর, খিজ.র উপত্যকা) প্রচলিত। এই ভাষা 
বর্তমানে অবর্গাঁভূত। তুকী, ভোট-বমী, ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্ধভাষা দ্বারা 
পরিবেষ্টিত ব’লে এই ভাষার গোত্রবিচার আরও জটিল হয়ে পড়েছে। প্রাচীন মুণ্ডা 
ও দ্রাবিড়, এমনকি বাস্ক ( BU, স্পেন ) প্রভৃতি ভাষাগুলির সঙ্গে এর সম্ভাব্য 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। পূর্বতন লোকগণনা অনুযায়ী বুরুশাস্কী ভাষার 
সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার মাত্র। এই ভাষায় সর্বনাম (21070701781195 ) উপসর্গ 
পদের যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে । 

৭. অষ্ট্রোনেশী বা মালয়ী-পলিনেশীয় ( Malayo-Polynesian ) £ এই শাখার 
ভাষাগুলি পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকা-সংলগ্ন ইস্টার দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিমে আফ্রিকার 
মাদাগাস্কার এবং উত্তরে ফরমোস! থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যাণড পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর 
ও ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ভৌগোলিক অবস্থিতির 
দিকে লক্ষ্য রেখে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা_- 
(ক) ইন্দোনেশীয়__মালয়েশিয়ার ভাষা মালয়, ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বালি, বোধিও, 
সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্রের ভাষা, ফিলিগ্লীনের ভাষা তাগালোগ এবং মাদাগাস্কারে 
প্রচলিত মালাগাসি ইত্যাদি প্রায় ২০০টি ভাষা । (খ) মেলানেশীয়_ফিজি, সলোমন, 
নিউ হেব্রাইডিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের প্রচলিত প্রায় ৩৫টি ভাষা । (গ) মাইক্রোনেশীয়_- 
ক্যারোলাইন প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ৮টি ভাষ! এবং (ঘ) পলিনেশীয়_-সামোয়া, টাহিটি, 
হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি প্রভৃতি প্রায় ২০টি ভাষা । 
এই গোষ্ঠীভুক্ত মোট প্রধান ভাষার সংখ্য! প্রায় ২৬৩। ভাষাভাবীর সংখ্যা আহ্মানিক 
১৩.৫ কোটি। তবে ভাবাগুলির মধ্যে যবদ্বীপীয় (Javanese ), নামাস্তরে ‘কবি’ 
(Ki) ভাষার সাহিত্যিক এঁতিহ প্রাচীন (আনুমানিক শ্রীষ্টীয় ৮ম শতক )। 
প্রাচীন মালয়ীর ওপর ভিত্তি ক'রে গঠিত বাহাস! ইন্দোনেশিয়া” ইন্দোনেশিয়ার 
জাতীয় ভাষারূপে বহুল প্রচলিত। প্রাচীন মালয়ীর নিদর্শন মেলে ৭ম শতকের 
একটি লেখে। 


৬ ১. পৃথিবীর ভাষা 


ভাষাতাত্বিক বিচারে এই ভাষাগোষ্ঠী মুক্তান্বরী (4.৪210010200% )। উপসগ 

A Prefix ), প্রত্যয় Su ) এবং অন্তরাগমের /[n% ) বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । বিভক্তি, 

বচন ঝ| লিঙ্গ বিচার নেই । এই বর্গের ভাবা মূলত একাক্ষরমূলক ( Monosyllabic ) | 

নাম বা ধাতুর দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা বহুবচন বা ক্রিন্নার তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা 
বোঝানো হয়। 

৮. লা-তি (L[-Ti): ভোট-চীনাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার ছার! পরিবেষ্টিত হয়ে 
এই ভাষাগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে আছে। এই ভাষার গোত্র অনির্ণীতি। 
মুন্নান এবং টংকিং সীমান্তের সন্নিকটে হাগিয়াং শহরের উত্তর-পশ্চিমে (উত্তর ভিয়েৎ- 
নাম) এর ভাষাঞ্চল বিভ্তৃত। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণন। অনুযায়ী এর আনুমানিক 
লোকসংখ্য| ৪৫০ । 

৯. পপুয়ান (808৪0) £ এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১৩২টি ভাষার 
গোত্রগত বিচার এখনও সম্ভব হয় নি। বস্তুত, এই বিভাগ ভৌগোলিক অবস্থানের 
ভিত্তিতে নিণীত হয়েছে। ভাষাঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিউগিনি, হাল্মাহেরা ইত্যাদি 
অঞ্চলে বিস্তৃত হলেও ইন্দোনেশীয়, মেলানেশীয় বা অস্ট্রেলীয় ভাষাগুলির সঙ্গে এদের 
কোনো সাদৃশ্ত নেই । এই গোষ্ঠীর ভাষ! সম্ভবত মুক্তান্বরী ( Agglutinating ) | 

১০. অস্ট্রেলীয় (Australian ) £ অস্ট্রেলিয়ার আদিম ভাষাগুলি সংখ্যায় প্রায় ৯৬টি 

' হলেও তাদের গোত্রগত সাধর্ম্য এখনও অনিরাতি। কাজেই এই বিভাগ ভৌগোলিক 

মানদণ্ডে গৃহীত। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা ক্রমশই ক্ষীয়মাণ। ১৯৩৬ খ্রীন্টীব্দের হিসেব 

অনুযায়ী এদের লোকসংখ্যা ৭৬ হাজার মাত্র। পপুয়ান ও অস্ট্রেলীয় ভাষাভাষীর 

সম্মিলিত সংখ্যা ২০ লক্ষের বেশি নয়। ভাবাতত্বের বিচারে অস্ট্রেলীয় ভাষ। প্রধানত 

দুরঘ্বগ্নী ( Agglomerating ) অর্থাৎ এই ভাষায় অত্যন্বয় ধর্ম ( Incorporation ) 
ততটা প্রবল নয়। 

১১. তাসমানীয় (Tasmanian ) £ তাসমানিয়ার এই ভাষাগোঠী সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায় নি। প্রধান ৫টি শাখার সবগুলিই অধুনালুপ্ত। অস্ট্রেলীয় ভাষার 
সঙ্গে এর বিশেষ কোনো! সাদৃশ্ঠও দেখা যায় না। 

৯২, জাপানী এবং কোরীয় (Japanese & 79680): জাপান এবং 
কোরিয়ায় প্রচলিত জাপানী ও কোরীয় ভাষাভাষীর আন্মানিক সংখ্য! যথাক্রমে ৯.৫ 
এবং ৩.৫ কোটি। এই ভাষাগোর্ঠীর গোত্রবিচার এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। উভয় 


ভাষার সম্পর্ক বিচারও তেমন যথেষ্ট নয়। জাপানী সাহিত্য রচনার সুত্রপাত খ্রীশ্টীগ 
৮ম শতক থেকে । 
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১৩. প্রত্ব-এশীয় ব| হাইপারবোরীয় ( মyperborean ): ভৌগোলিক অবস্থান 
লক্ষ্য করেই এই গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সন্ত। স্বীকৃত হয়েছে, গোত্র বিচার করে নয়। এশিয়ার 
উত্তর-পূর্ব প্রান্তিক অঞ্চলে অল্পসংখ্যক ভাষাভাষীর মধ্যে এই ভাষাগুলি সীমাবদ্ধ। এর 
অন্তর্ভূক্ত ভাষাগুলির মোট সংখ্যা ১২। আইন (4100) ভাষা সমেত এই গোষ্ঠীর 
ভাষাভাবীর সংখ্য। আনুমানিক ৩০ হাজার । ভাষাতাত্বিক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলোঃ 
অন্থসর্গের সাহায্যে কারক গঠন, “আইনু'তে সহায়ক শব্দের সাহায্যে, কচিৎ অন্তত্র 
অন্তরাগমের (178) সাহায্যে ক্রিয়াপদের ‘কাল’ নিরূপণ । “আইন সংখ্যাবাচক 
শবের'ও বিশিষ্টতা রয়েছে। - - 

১৪. উরালীয় বা ফিন্ো-উগ্রীয় ( Finn0-U৪rian ): এই গোষ্ঠীভুক্ত মুখ্য 
ভাষাগুলির সংখ্য| প্রায় ৩২। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ২ কোটি । এই গোষ্ঠীর 
ভাষাকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা-(ক) ফিন্নীয় ( 1719 ) ভাষাগুলি, 
যেমন ফিনীয়, এস্তোনীয়, লাগ্নীয়, লিবোনীয় (ফিন্ল্যা্ এবং উত্তর রাশিয়া, এক্টোনিয়া, 
ল্যাপজ্যাণ্ড লিবোনিয়া ইত্যাদি অঞ্চল )। (খ) পারমীয় বর্গ (Permian ) | 
(গ) উগ্রীয় (0800) ভাষাগুলি, যেমন--ওসত্যাক্‌ (পশ্চিম সাইবেরিয়া ), 
বোগুল (৬০৪01) [ উরাল পার্বত্যাঞ্চল ] এবং একটি প্রধান ভাষা হাঙ্গেরীয় বা মজার 
( Hungarian/Magyar ) ; এবং (ঘ) সামোয়েদ বর্গ (5078০5৩৫ ) [ সাইবেরিয়! 
মেরু অঞ্চল ]। এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন রক্ষিত আছে 
ফিন্ীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষায় ( আন্ত্মানিক শ্রীষ্টীয় ১৩শ শতক )। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বরসঙ্গতির ৬ Vowel Harmony) ব্যাপক প্রয়োগ, 
ব্যাকরণসিদ্ধ নিঙ্গাহশীসনের অভাব, প্রত্যয়ের প্রয়োগ-প্রাচুর্য, কারক-বাহুল্য (যথা, 
লাগ্নীয় ৮টি কারক, হাঙ্গেরীয় ২২টি কারক ), যুক্তাম্বয় ( Agglutination ) ইত্যাদি । 

১৫. আলতাইক (411০) £ এই ভাবাগোষ্ঠীতুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় 
৩৪টি। ভাষাভাষীর আনুমানিক সংখ্যা ৬.৫ কোটি। এর প্রধান তিনটি শাখা হলো ঃ 
(ক) তুর্ব-তাভার বা তুরেনীয় (T৪০৪০ ) এবং অন্যান্য উপভাষা, যথা, তুকী ইত্যাদি; 
(খ) মোঙ্গোল এবং (গ) মাঞ্চু বা! তুদ্ধদ্‌।। এই ভাষাবর্গ ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে প্রদারিত। 
প্রধান ভাষাঞ্চল হলোঁ তুরস্ক, ভল্গা নদীর পূর্ব-প্রান্তীয় ইউরোপীয় রাশিয়া থেকে 
এশীয় রাশিয়া, চীন! তুবীস্তান, মোঙ্গোলিয়া, মাঞ্চরিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ইরান ও 
উত্তর আফগানিস্তানের অঞ্চল বিশেষ । প্রাচীন নিদর্শন মেলে তুকীভাষার পূরবী উপ- 
ভাষার কয়েকটি লেখমালায়। উরালীয় ভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। 
ুক্ান্বর, লিঙ্গাহ্শাসনের অভাব ও ্বরসঙ্গতি উভয় গোষ্ঠীরই সাধারণ লক্ষণ । 


t 
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৮ ১. পৃথিবীর ভাষা 


বিহজ্জনদের কেউ কেউ জাপানী, কোরীয় এবং এক্কিমো গোষ্ঠীকে আল্তাইক 
গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। 

১৬. বাস্ক্‌ (8858৩): এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রধান ভাষ! ছুটি । ভাষাভাষীর 
সংখ্যা আনুমানিক ১০ লক্ষ । ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে পীরেনীজ পার্বত্যাঞ্চলে বাস্ক্‌ 
কথিত হয়। খ্ৰীষ্টীয় ৮ম শতকে প্রাপ্ত বাম্‌ক্‌ নিদর্শন থেকে কিছু কিছু স্থানের নাম 
পাওয়া যায়। তবে ১৬ শতক থেকে নিয়মিত সাহিত্যের পরিচয় মেলে। ১৮০* সাল 

' পর্যন্ত রচিত সাহিত্য প্রধানত ধর্মগ্ন্থের অনুবাদ । এই ভাবা ধ্বনিমালার দিক দিয়ে 
খুব সমৃদ্ধ, বিশেষত স্পর্শবর্ণ, উম্মবর্ণ ও তালব্যভীবনের ক্ষেত্রে । রূপতত্বের বিচারে 
এ-ভাষা প্রত্যুয়ান্বরী। ক্রিয়াগঠন পদ্ধতি জটিল নয়, তবে কর্তৃবাচ্যের স্থানে কর্মব!চ্যের, 
প্রয়োগ (8188115908০) সহজলভ্য। বহুপদিক বা যৌগিক পদগঠনের প্রবণতা 
বর্তমানে স্থলভ। বাক্যগঠনরীতির (3909%) ক্ষেত্রে এ-ভাষা অত্যন্ত জটিল। এই 
ভাব! বর্তমানে অবগীঁয় ( [0001895199৫ ) ভাষারূপে গণ্য । 

১৭. ককেশীয় (089085120. ): এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির গোত্রবিচার সম্পূর্ণ 
নয়। তাই এ-বিভাগ প্রধানত ভৌগোলিক বিচারে গৃহীত হয়েছে। প্রধান প্রধান 
ভাষার সংখ্য। ২৬। ভাষাভাবীর সংখা| আনুমানিক ৫০ লক্ষ । গঠনরীতি অনুসারে 
ককেশীয় ভাষাগোষঠী যুক্তান্বয় (08101108002 ) লক্ষণাক্ৰান্থ । 

১৮. প্রায়-প্রাচ্য বা এশিয়ানীয় (&51801০) : ইউরোপীয় অঞ্চলের অধুনালুপ্ত 
কয়েকটি প্রাচীন ভাষার গোত্র নির্ণয় সম্ভব হয় নি। উদাহরণস্বরূপ, স্থমেরীয় বা 
Sumerian (লিন মেসোপোটেমিয়া, প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীঃ পূঃ ৪০০০), মিটান্নী বা 
Mitanai ( উত্তর মেসোপোটে মিয়া, খ্রীঃ পৃঃ ১৪১০), এলামীয় ব| Blam ( পশ্চিম 
ইরানের শুশ| অঞ্চল অর্থাৎ আধুনিক ল.রিস্তান, খুজিন্তান, খীঃ পৃঃ ২৫০০), ক্যাদাইট 
বা 158551৩ (ব্যাবিলোনের জাগ্রোম পার্বত্যাঞ্চল, খ্রীঃ পূঃ ১৭শ শতক ), খন্টী বা 
Khattian ( এশিয়া মাইনর, খ্রীঃ পূঃ ২০০০ ), ক্রীটদ্বীপীয় বা Cretan (ক্রীট দ্বীপ, 
খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০), এ্-্কান বা 80858 ( ইতালী, খঁঃ পৃঃ ৮ম শতক ) ইত্যাদি । 

১৯, হ্ুদানী-গিনীয় ( Sudano-Guinean ): এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি মধ্য 
আফ্রিকায় বিষুবরেখার উত্তরাংশে পশ্চিম থেকে পূর্বের সংকীর্ণ ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। 
মোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ৪৩৫। ভাবাভাষীর সংখ্যা আন্মানিক ১০ কোটি। পশ্চিম 
ও দক্ষিণ সুদানের গণভাষ! (Lingua Franca ) ‘হাউন্সা’ (ম৷5৭ ) সমেত মোট 
অনম্প-ক্ত ভাষাগোষ্ঠা ১৬টির কম নয়। প্রাচীনতম লেখ-নিদর্শন স্থবিয়ান ( Nubian ) 
ভাষায় রক্ষিত আছে ৮ম শতক থেকে। ভাষাতাত্বিক লক্ষণের কয়েকটি হলো_ 


১.২ পৃথিবীর ভাষা-পরিবার ্ 
অনন্বর়ী (15০1৪৮০৪ ) ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যয়রাহিত্য এবং স্বরবৃত্তি (1০2৩), একাক্ষরী 
ধাতু, ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গশাসনের অভাব, আশ্রিত বাক্যাংশের সরলীকরণ, ধ্বন্যাত্মক 


শবপ্রাচূর্য ইত্যাদি । 
২০, সেমীয়-হামীয় ( Semito-Hamitic ) £ সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান 


ভাষাগুলির সংখ্য। ৪৬। ভাবাভাষীর সংখ্য! প্রায় ১২ কোটি। এই ভাষাগুলি আরব, 
ইরাক, সিরিয়া, প্যালেন্টাইন এবং ট্রান্সজর্ডান, উত্তর আফ্রিকায় মিশর থেকে মএকো! 
এবং ভূমধাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ইথিওপিয়া, সোমালিল্যাও ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে 


*প্রসারিত। আধুনিক বিদ্বানদের অনেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে এই 


গোঠীর সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্ট! করেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয়ের মতো ভাষাতাত্বিক 
বিশ্লেষণও হয়েছে এই ভাষাগোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে সমধিক এই গোষ্ঠীর দুটি প্রধান 
শাখ|-_সেমীয় ( Semitic) ও হামীয় (Hamitic )-_যদিও অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এ- 
দুটিকে শাখা না ব'লে দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করতে চান। . 

ভৌগোলিক বিচারে সেমীয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় £ পূর্বা ( আক্কাদীয় ), 
উত্তর-পশ্চিম (কনানীয় ও আরামীয় ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম! (আরবী ও ইথিওপীয় )। 
সেনীয় শাখার পূর্বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন আকাদীয় বা এযাসীরীয় (01৫ 
Akkadian/Assyrian ) রচনার লেখনিদর্শন মিলছে খীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ থেকে । 
তৎপরবর্তী ব্যাবিলোনীয় ব! নবীন আক্কাদীয় ( Babylonian ) খ্ৰীঃপূঃ ৮ম শতক 
থেকে ক্রমশ আরামীয় দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। সেমীয় শাখার উত্তর-পশ্চিম! বর্গের 
(ক) কনানীয় (08799016০) উপশাখায় প্রাপ্ত তেল-এলঅমারুনহ্‌ (Tel-el- 
Amarnah) পত্রাবলী রচিত হয়েছিল আঙ্গমানিক খ্রীঃ পৃঃ ১৫ শতকে । অপর 
উপশাখা (খ) ফিনিসীয় (21১০০010190 )উদূত লিপিরীতি (প্রাচীনতম প্রত্বুলেখ 


"খ্ৰীঃ পৃঃ ১৩শ-১৭ম শতক) গ্রীক, ভারতীয় ব্রাঙ্গীলিপি এবং প্রায় সমস্ত সেমীয় 


লিপিমালার জনক । ফিনিশীয় থেকে বিবতিত পিউনিক (7৯07০) একদা ফিনিসীয় 
উপনিবেশ কার্থেজের প্রধান ভাষা ছিল অন্তত শ্রীস্টীয় ৬ দশক পর্যন্ত__-পরে তা আরবী 
দ্বার স্থানচ্যুত হয়। (গ) মোয়াবাইট উপশাখার (Mo৭bit€ ) প্রথম পরিচয় 
মেলে মোয়াবাইট প্রন্তরে উৎকীর্ণ ৩৪ পংক্তির একটি প্রত্বলেখে ( খ্রীঃ পৃঃ ৯৩০)। 
উত্তর-পশ্চিম! বর্গের সর্বপ্রধান ভাষা (ঘ) হিক্রতে (7797০ ) শ্ীস্টধর্মের প্রাচীন 
বিধান (014 17651801671) রচিত হয়েছিল (খ্রীঃ পৃঃ ৮ম শতক )। আধুনিক 
হিক্র ইস্রায়েল-এর বাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে (ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক 


৩০ লক্ষ )। 


রি ১. পৃথিবীর ভাব! 


উত্তর-পশ্চিম। বর্গের প্রাচীন আরামীয় ( Aramai০ ) শাখার (শ্রী: পৃঃ ৯ম শতক ) 
একটি পশ্চিম উপভাবায় ( Biblical Aramaic ) বাইবেল রচিত হয়েছিল । এছাড়া 
আর একটি উপভাষ| সামারিটান (5200 ) ছিল তদানীন্তন সিরিয়, প্যালেন্টাইন 
প্রভৃতি অঞ্চলের গণভাষ| (Lingua Franca) এবং যীশু ্রীন্টের মাতৃভাষ!। 
আরামীয় থেকে উদ্ভূত আধুনিক সিরীয় (85৪০) ভাষাগুলি সিরিয়া, লেবানন, 
ট্রান্সদর্ডান, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত । 

দক্ষিণ-পশ্চিম বর্গের তথ| সমগ্র দেশীয় শাখার সর্বপ্রধান ভাষা হলে! (ক) আরবী 

_ (Arabic )। ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আরবী ভাষা আরব থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং * 

পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ( ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৯ কোটি )। 
আরবী ভাষার প্রাচীনতম স্বাক্ষর মেলে ৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি প্রত্বলেখে । 
দগ্গিণ-পশ্চিমা বর্গের অপর উপশাখ| (খ) ইথিওপীয়ের (78100 or 3০০8) 
নিদর্শন তুলনামূলকভাবে নবীন ( আঃ খ্রীঃ ৪র্ঘ শতক )। আধুনিক সেমীয় ইথিওপীয় 
ভাষাগুলি, যথা, অম্হারিক ( An॥ri০ ), তিগ্রে (7187০) ইত্যাদি ইথিওপিয়ায় 
প্রচলিত ( ভাষাভাষী আঃ ১ কোটি ), যদিও মূলত এই ভাষাগুলি আরব থেকে নীত 
হয়েছিল। 

হামীয় বর্গের ভাবাগুলির মধ্যে (ক) মিশরীয় ( Eeyptian ) ভাষার এ্তিহ্থ 
অতি প্রাচীন। এর কালানুক্ৰম হলে!_আদি যুগ ( খীঃ পৃঃ ৩৪০০-২২০০ ), মধ্য যুগ 
(খ্ৰীঃ পূঃ ২২০০-১৫৮০ ) এবং অন্ত্য যুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫৮০-খীস্টীর ওর শতক )। এর শেষ 
পরিণতি কপটিক (0০24০) আহ্মানিক খীষ্টীয় ১০ম শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল-_ 
বর্তমানে তা কেবল খ্রীন্টানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সংরক্ষিত আছে। (খ) লিবীয়- 
বেরবের উপশাখার লিবীয় ব| প্রাচীন হমিদীর ( Lybian or Numidian ) রচনার 
লেখনিদর্শন শী: পৃঃ ওর্থ শতকের পূর্বে সম্ভবত মেলে না। আধুনিক লিবীয়-বের্নের 
ভাষাপুচ্ছ, যেমন, তমশেক্‌ (08009550), কাবিল ( 851), শিল্হ (90110) 
ইত্যাদি আরবীর পাশাপাণি কথিত হয় প্রধানত উত্তর: আফ্রিকার আলজিরিয়া ও 
তৎসংলগ্ন সাহার] অঞ্চলে । (গ) কুশীর ( Kushitic ) বা হাসীয় ইথিওপীয় ভাষাগুলির 
প্রাচীন স্বাক্ষর বিশেষ কিছু নেই। আধুনিক কুশীয় ভাবাগুলির মধ্যে প্রধান হলো 
ইথিওপিয়৷ ও সোমালিল্যাণ্ডে প্রচলিত গালা (09811), খমির ( Khamir ), 
সোমালি (3০739) ইত্যাদি £ ভাষাভাষীর সংখ্যা আঃ ১ কোটি ১০ লক্ষ )। 


ইথিওপিয়া ও তথ্পংলগ্ন অঞ্চলে সেমীয় ও হামীয় ভাষাগুচ্ছের সহ-অবস্থান বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । 
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ভাষার রূপতত্ববিচারে এই ভাষাগোঠী ইন্দো_ইউরোপীয়ের মতই প্রাত্যয়িক বা 
সমন্থমী (15159179791 )। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো-_এর বাতুগুলি সর্বদাই ত্রিব্যঞ্জন- 
ম্মন্বিত ( ৮-1৭০! ) আর পদের পূর্বে, মধ্যে বা শেষে উপসর্গ, অন্তরাগম ও প্রত্যয়- 
রূপে স্বরাগমের ফলে পদগঠনরীতিরও পরিবর্তন ঘটে থাকে । যেমন, আরবী কৃত্ব, 
(15 ) “লেখা” ধাতু, কতব “সে লিখেছে”, কুতিব “লিখিত হয়েছে”, যক্তুবু “সে 
লিখবে”, ফ্বকৃতবু “এ লেখা হবে” কিতাবুন্‌ “বই” কাতিবুন্‌ “লেখক” ইত্যাটি। ক্রিয়ার 
কাল (525০) সময়জ্ঞাপক নয়, সম্পন্ন অথবা অনস্পন্ন কার্যকালজ্ঞাপক (&spective) । 
লিঙ্গ ছুটি__পুংনিঙ্ ও সতীলঙ্গ এবং ব্যাকরণমিন্ধ নি্দান্থণাসন | স্্রীিঙ্গে পদান্ত -ত 
প্রত্যয় (আরবী অথ. “ভাই” ₹ উথত, “বোন” )। তিনটি বচন £ একবচন, দ্বিবচন ও 
বহুবচন । তিনটি কারক ( কর্তৃ? কর্ণ, সম্বন্ধ ), বিশেষ ধরণের উম্মবর্ণ ইত্যাদি সুলভ 
বাঞ্জনবর্ণের বৈচিত্র্য । | 

২১, হটেনটট -বুশআন ( Hottentot-Bushman ) : হটেনটট্‌ এবং বুশমান 
ভাষাগুলি আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসী পিগমিদের দ্বারা কথিত হয়। 
প্রথমটির চারটি এবং দ্বিতীয়টির দুটি, মোট এই ছয়টি শাখার ভাষাভাষী প্রায় ৩ লক্ষ । 
ভাষাতাত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হলো £ অন্তত ৬ট নিরুদ্ধ ব্যঞ্চনধ্বনি (01100) ও তিনটি 
স্বরের (০7০) অস্তিত্ব, তিন বচন, উত্তম পুরুষ সর্বনামের দ্বিচন ও বহুবচনে 
অন্তর ও বহিভূতি 1 & Exclusive ) পদের ব্যবহার (যেমন ‘আমর! 
অর্থে ‘আমি ও তুমি’ এবং 'তুমি ব্যতীত আমি’ ইত্যাদি); বিশেষ ধরণের লিঙ্গগঠনে 
প্ৰাণীবাচক এবং বস্তবাচক (সচেতন ও অচেতন) বিভাগ, বহুবচন গঠনের 
বৈচিত্র্য (যেমন শবের দ্বিত্ব প্রয়োগ ইত্যাদি ৫০৬০টি পদ্ধতি); প্রত্যয়ের সাহায্যে 
কারক গঠন। এই গোষ্ঠী মূলত মুক্তান্বণী হলেও এতে অনন্বয়ী (15012098) ধর্ম 
অঙ্গুলভ নয়। 

২২, বাণ্ট,( Bantu )£ দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাগোষ্ঠী 
প্রচলিত। প্রধান প্রধান ভাষার সংখ্যা ৮৩। ভাষাভাষীর সংখ্য! প্রায় ৭.৫ কোটি। 
ভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান হলে| জাঞ্জিবার অঞ্চলের দোয়াহিলি ( 5wahili ), লোক- 
সংখ্যা প্রায় ১ কোটি । সৌয়াহিলি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের বিস্তৃত অঞ্চলের গণভাষা 
( Lingua France )| অন্যান্য মুখ্য উপভাষা হলে! কাফির, জুংলু ইত্যাদি৷ 
ভাষাতাত্বিক বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হলো এই £ অন্ত্য-অক্ষরে সর্বত্র স্বরবর্ণ, যুক্ত ব্যগ্তনের 
মধ্যে কেবল নাসিক্যধ্বনি+ব্যঞ্জন অথবা ব্যঞ্জনবৰ্ণ ও ব্‌ সিদ্ধ। রূপতন্ববিচারে এই 
ভাষা উপসর্গ গ্রিষট মুক্তা (62508 Agglutinating )। প্রত্যয়, শব্দমূল বা প্রকৃতির 
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অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে আর উপসর্গ করে পদগঠনরীতি বা ব্যাকরণগত আচরণ ( যথা, বচন 
ইত্যাদি )। বিশিষ্ট বর্গে বিভক্ত নামবাচক শব্দের ( যথা, মানুষ, বৃক্ষ, জল ইত্যাদি ) 
পূর্বে সমবায় উপসর্গ ই যুক্ত এবং পুনরুক্ত হয়। ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্ঈশীসনের অভাবও 
সহজ দ্রষ্টব্য । 


২৩. এস্্‌কিমে|-আলেউট ( Eski৷০-Aleঝt ) : এই ভাষাগোষ্ঠী প্রধানত কথিত 
হয় উত্তর আমেরিকার আলাস্কা থেকে পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূলবর্তী 
এক্বিমে| অধ্যুষিত অঞ্চলে, আলেউট-অধ্যুষিত আলেউশিয়ান্‌ দ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তর-পূর্ব 
এশিয়ার প্রান্তীয় খণ্ডাঞ্চলে (Yui )। প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা ২৪। বিশেষ 
ভাষাগত লক্ষণ হলো £ তিনটি বচন, কেবল প্ৰশ্নবোধক সর্বনামে লিঙ্গ বিচার, 
ক্রিয়াপর্ধায়ে ‘কাল’ (505০) ধারণার অভাব, চারটি ‘ভাব’ বা বৃত্তির৬(24০০৫) 
অস্তিত্ব ইত্যাদি। বূপতত্ব বিচারে এই ভাষ! অত্যন্বয়ী ( Incorporating )। 

২৪. উত্তর আমেরিকাদেশীয় (North American )£ উত্তর আমেরিকার 
(কানাডা ও মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র) ভাষাগুলি ভৌগোলিক বিচারে বগাঁভূত। এই 
ভাষাগুলির বৈচিত্র্য যেমন স্পষ্ট, নৈকট্য ও তেমন স্থদুর । এই ভাষাগুলিকে সাধারণত 
২৫টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। প্রধান ভাবাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৫১টি। 
এদের মধ্যে এ্যালগঞ্ষিন ( Al€০nkin ) ভাষা নিয়ে গবেষণা! হয়েছে সর্বাধিক । 
অপর একটি ভাবাগোঠী আথাপাস্কান্‌ ( Athapaan ) উত্তর আমেরিকার 
বিস্তুততম অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত। রূপতন্ববিচারে এই ভাষাগুলি অত্যন্থয়ী 
( Incorporating ) | 


২৫. মেন্সীয় ও মধ্য আমেরিকাদেশীয় ( Mexican & Central American ) 8 
ভৌগোলিক বিচারে শ্রেণীবদ্ধ এই বিভাগে কুড়িটিরও অধিক ভাষাগোষ্ঠী দেখা যায়। 
সর্বমোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ৯৬। প্রসিদ্ধ ভাষাবর্গ হলো উটো-আজ.টেক ( Ut০- 
Aztec ) এবং মায়া (485৪ )। উটো-আজটেক অন্তর্ভুক্ত নাহুয়াট_ল্‌ বা আজটেক 
(Nahuatl or Aztec ) প্রাচীন মেন্সীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন ছিলো। 
মায় ভাষাও একটি প্রধান সাহিত্যিক ভাষা। প্রাচীন মায়া সভ্যতার লিখিত 
নিদর্শনও রয়েছে প্রচুর। ছুটি ভাষারই বর্তমান ভাবাভাষীর সংখ্যা আঙ্গুমানিক 
১০ লক্ষ ক’রে। লক্ষণীয়, মধ্য আমেরিকাস্থ ভাষাগোর্ঠীর মধ্যেই কেবল লিখনপদ্ধতি 
প্রচলিত হতে দেখা যায়। রূপতত্ববিচারে এই ভাষাগুলি অত্যন্থয়ী ( Incorpo- 


rating )। 


১৩ 


১:২ পৃথিবীর ভাষা-পরিবার 


২৬. দক্ষিণ আমেরিকাদেশীয় (South American) £ গোত্রবিচার সম্ভব নয় ব'লে 
দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাগুলিকে ভৌগোলিক মানদণ্ডে বর্গীভূত করা হয়ে থাকে। 
এই অঞ্চলে সম্ভবত ৭৭টি স্বতন্ত্ৰ ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে। মোট ভাষার সংখ্যা আঙ্ছুমানিক 
৭৮৩টি । এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাষা হলো আরাওয়াক ( Arawak }-ভাষাবৰ্গ 
একসময় এই ভাষা আরও ব্যাপক অঞ্চলে, এমনকি আ্যানাটিলিস্‌ দ্বীপপুঞ্জ ( Antilles 
Islands ) পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো । এতদ্যতীত কিচুয়। ( Kichua or Runa-Simi ) 
ভাষার এতিহও প্রাচীন । এই ভাষা একদা পেরুর ইঞ্কা (12০৪) জাতির প্রাচীন 
সভ্যতার প্রধান বাহন ছিল। শ্পেনীয়দের আগমনের পূর্বেই এই ভাষা ইকুয়েডর, পেরু, 
চিলি, বোলিভিয়া, আর্জে্টিন৷ ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো ৷ খ্রী্ধর্ম 
প্রচারের প্রধান মাধ্যম হিসেবে স্প্যানিশ মিশনারীর। এর আরও ব্যাপৃতি ঘটিয়েছিলেন। 
কিচুয়াকে «টি ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা হয়! বর্তমানে এই ভাষার আন্তর্জাতিক 
গুরুত্বও যথেষ্ট । ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৪০ লক্ষ। ভাষাতত্বের বিচারে 


এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি অত্যন্বয়যূলক ( Incorporating )। 
এক্কিমো-আলেউট এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের 


ভাষাভাষীর সংখ্যা আহ্থমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ । 


॥২ ॥ 
ভারতীয় আর্ধভাবার পটভূমি 
২.১ ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষা-পরিবার 


পূর্বেই বলেছি, ভাবাবিজ্ঞানীর| পৃথিবীর সমস্ত ভাবাগুলিকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে 
ভাগ করেছেন। এই গোষ্ঠীগত বিভাগ সংখ্যায় ২৫২৬টির কম নয়। ইন্দো-ইউরোপীয় 
এদের অন্ততম। অবশ্ত এই গোষ্ঠী বা গোত্রের মেল-বন্ধন নির্ণয় করতে হলে কতক- 
গুলি ভাষাতাত্বিক স্থত্র অবলম্বন করতে হয়। তবে এই মূল-নীতির প্রাথমিক সত 
হলো, বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত মোটাযুটি একই অর্থযুক্ত শব্দ বা শব্দাংশের তুলনা ক'রে, 
তাদের সাধধ্য আবিষার এবং সেইসঙ্গে তাদের পূর্বতন রূপটি পুনরুদ্ধার করা 
[ব্রঃ১.১]। সম্পিত ভাষাগুলির ধ্বনি, ব্যাকরণ ও শব্দভাগ্ডার__যে-কোনে। বিষয় 


অবলম্বন করেই এই তুলন। করা যায়। মোটকথা, তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে ভাষার , 


এঁতিহাসিক রূপটি পুনর্গঠন করাই হলো ভাষার গোত্রবিচারের প্রাথমিক দায়িত্ব । 
‘এইরূপ ভারত ও ইউরোপের বহু ভাষার তুলনামূলক আলোচন| করে দেখা গেছে যে 
এই ভাবাগুলির প্রত্স্তরে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (সংক্ষেপে ই, ইউ ) থেকে উদ্ভূত 
ইয়েছে আর এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ আবিভূতি হয়েছে 
আঙ্মানিক খীন্টপূর্ব তৃতায় সহস্ৰাব্দে। 
আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবাভাষীদের (‘জাতি’ ব| ৪২৪০৩ নয় ) আদি বাসস্থল 
কোথায় ছিলো, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে প্রধানত ভাবাতত্বের আলোকে 
বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে আস! গেছে যে উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বা উত্তর- 
পশ্চিম কিরঘিজ তৃণভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ রাশিয়ার ইউরেশীয় অঞ্চলই ছিল ইন্দো- 
ইউরোপীয়দের মূল নিবাসস্থল। bt, 
তৌলন ( Comparative ) ভাষাতত্বের সাহায্যে ইন্দো-ইউরোপীয়দের জীবনধার! 
ও ধ্যানধারণ| সম্পর্কেও যথেষ্ট আলোকপাত করা গেছে। এরা মূলত ছিল যাযাবর বা 
অর্ধ যাযাবর, তাই ক্ৃষিকার্ধে তার! ছিল অনুন্নত। তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল শিকার ও 
সম্ভবত গো-পালন। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে প্রধান ছিলো ঘোড়া, কুকুর, হাস, 
ভেড়া, শূকর ইত্যাদি। তারা! প্রধানত প্রস্তর যুগের লোক হলেও ধাতুনিগিত অস্ত্রের 
ব্যবহার জানতো । ধর্মজীবনে তারা! ছিল প্রকৃতির উপাসক আর তাদের সমাজ- 


২.১ ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-পরিবার ১৫ 


ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক ছিল ব'লে ঈশ্বরও কল্পিত হয়েছিল পিতারূপে । প্রধান দেবতা 
ছিলেন অবশ্য “আকাশের পিতা”, বৈদিকে যিনি গ্যৌস্পিতা, গ্রীকে জেউস্-পতের 
( Zeus-pater ) এবং বর্তমানে Jupiter | 
বলাবাহুল্য, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবার কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি । 
আধুনিক ই. ইউ. ভাব| এবং তাদের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির ভাবা বিশ্লেষণ ক'রে 
মূল ভাষার বিশেষত্ব নিণীত হয়েছে। ভাষাতাত্বিক বিচারে মূল ই.ইউ. ছিল প্রাত্যয়িক 
বা [৷ ০৭! ভাষা । এই ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো 
(১) অধিকাংশ ই. ইউ. ধাতু একাক্ষরী ( Monosyl!abi০)। আর দ্বাক্ষরী 
(70155511410) ধাতুর শেষে স্বরধবনি। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় (58182) এবং 
বিভক্তি ( ৪16০7) যুক্ত ক'রে পদ গঠিত হতে|। (২) নাম, ধাতু ও প্রত্যয়ের 
স্বরবর্ণে ক্ষয়-গুণ-বৃদ্ধি প্রক্রিয়া অর্থাৎ স্বরক্রম বা অপশ্রতি ( Ablaut )। 
(৩) স্বরসঞ্চার ( Pitch Accent) শবের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতো । আরও প্রাচীন 
স্তরে সম্ভবত শ্বাসাঘাত৫90555 A০০1 ) প্রধান ছিল। (৪) শব্দরূপে স্বরাস্ত ও 
ব্যঞ্জনান্ত শব্ববিভাগ, সম্বন্ধ ও সম্বোধন সমেত মোট আটটি কারক, উত্তম, মধ্যম ও 
প্রথম__এই তিন পুরুব। (৫) বচন তিনটি_-যদিও দ্বিবচনের প্রয়োগ ছিল সীমিত 
এবং কেবল স্বাভাবিক যুগ্ন শবে প্রযুক্ত । (৬) তিনটি লি্ঈ_-যদিও প্রাচীনতম স্তরে 
পুংলিঙ্গ ও স্্রীনিজ্ের ভেদ ছিল না । (৭) সর্বনাম-রূপে বিভিন্ন মূলের যুগপৎ ব্যবহার | 
(৮) ধাতুরূপে তিন বচন, তিন পুরুষ ও ছুই বাচ্য: কর্মক্ত্বাচ্য ব| আত্মনেপদী 
১1015 Voice ) এবং কর্তৃখাচ্য বা পরস্মৈপদা Active Voice ) ; পাচটি ‘ভাব’ 
( Mood ) - ফিটের অন্ুজ্ঞ| Imperative ), সম্ভাবক €₹6০1811৩), 
অভিপ্রায় ৮98)0০৮০) এবং নির্বন্ধ CInjunctive ) ! (৯) মূল ভাষায় ‘কাল’ 
(Tense ) সময়জ্ঞাপক (eniporal ) ছিল না, তা ছিল কাৰ্যকাল বা কার্ধরীতি- 
নিৰ্দেশক VAspective ) । (১০) সমাসের ক্ষেত্রে ছুই পদের মিলনই ছিল স্বাভাবিক । 
(১১) ই. ইউ. শব্বভাগ্ডার বিচার ক'রে অঙ্গুমিত হয় এই ভাষা পরবর্তী স্তরে 
ফিন্সে-উগ্রীয় বা সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিল। 
আহ্ুমানিক 'খীঃ পূঃ ২০০ অবে ইন্দো-ইউরোপীয়র। তাদের মূল আবাস-স্থল থেকে 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। খুব সম্ভব এরা প্রধান ছুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । একটি 
দল এশিয়| মাইনর ধ'রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমে ভারত অভিমুখে চলে আসে । 
অপর দলটি উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে ক্রমশ নানা দলে বিভক্ত হয়ে আগু-পিছু ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে । ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাবীদের এই সর্বপ্রাচীন বিভাগ ভাষাতাত্বিক 


১ ২. ভারতীয় আর্ধতাষার পটভূমি 


উপাদানের দ্বারাই 'নিরণীত হয়েছে, যেমন, পশ্চিমাভিমুখী দল যে-শব্দে কণ্ঠযধ্বনি 
ব্যবহার করে, পূর্বাভিমুখী দল ত! উচ্চারণ করে “শ*জাতীয় ধ্বনিরূপে । মূল ভাবার 
তালব্য ‘ক’ ধ্বনির এই উচ্চারণ-বিভেদ থেকেই সম্ভবত সর্বপ্রথম দুটি উপভাষার স্থষটি 
হয়__যাদের নামকরণ করা হয়ে থাকে “কেন্তম ও ‘সতম্‌' বর্গীয় উপভাষ। রূপে। 
কেন্তুম্‌ উপভাধাতুক্ত ভাষাগুলি হলো! : গ্রীক, ইতালীয়, জার্মানিক, কেলটিক, হিট্টাইট, 
এবং তোখারীয়। আর “‘সতম্‌’ বগাঁয় উপভাবাগুলি হলে : ইন্দো-ইরানীয়, 
বালটো-গ্লাবিক, আলবানীয় ও আর্েনীর। ‘কেন্তম' ও 'সতম্‌__এই নামকরণ কর! 
হয়েছে মূল ই. ইউ. দংখ্যাবাচক ১০০-র প্রতিশব্দটি ছুই প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষায় কী- 
ভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি ক'রে । উদাহরণস্বরূপ, ই. ইউ. * ০m 
১কেন্তম্‌ বর্গের গ্রীক ॥৫-7419% (= হে কাতোন ), লাতিন centum ( = কেন্তুম্‌ ), 
কেলতিক (প্রাচীন আইরিশ ) ০% ( =কেত_), তোখারীর kan ( -কন্ত,), 
জার্মানিক (গথিক ) ॥॥d (=খু.ন্দ) ; কিন্তু সতম্‌ বর্গের সংস্কৃত শতম্‌, ইরানীয় 
(আবেস্তা) 5০10 (₹সতম্‌), বাল্টো-শ্লাবিকের লিখুয়ানীয়তে ৪25095 (= শিমতাস্) 
এবং প্রাচীন শ্লাবিকে 5০ ( = শুতে ) ইত্যাদি । 

বর্তমানে ই. ইউ. গোষ্ঠীভুক্ত মুখ্য ভাষাগুলির আন্মানিক সংখ্য! ১৩২, ভাষাভাষীর 
সংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাবীর সংখ্যা ৩২ কোটি 
১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭**$ মাতৃভাষ! হিসেবে ব্যবহৃত মোট ভাষার সংখ্যা ৫৭৪ 
(ভারতের ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষ! অনুসারে )। যাইহোক, মূল ই. ইউ. ভাষার দশটি 


প্রধান উপভাষ। যে-ভাবে ভৌগোলিক বিস্তার লাভ করেছে অথব। বিবতিত হয়েছে, 
তার পরিচয় নিচে দেওয়া হলে।১_ 


৯ 1বগ্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. মজুমদার £ সপ্রান্ত, পৃঃ ১৩-৩৫। 
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[১] ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ষ ( Indo-Iranian/Aryan ) : 

এই শাখার বিস্তৃত আলোচনা পরে কর! হয়েছে (দ্র. ২.২ )। 
[২] বাল্টো-শ্নাবিক ( Balto-Slavic ) : 

এই শাখা (ক) বাণ্টিক (8816০) এবং (খ) শ্রাবিক (914%1০)-_-এই ছুই 
উপশাখার সাধর্যের ভিত্তিতে অন্থমিত এবং পুনর্গঠিত হয়েছে। (ক) বাণ্টিক 
উপশাখার প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে প্রাচীন প্রুশীয় (014 7:055187 ) উপভাষায় 
রচিত মার্টিন লুখারের কথোপকথন (08০০19 ) রচনায়, কিন্তু বর্তমানে এই 
উপভাষ| লুপ্ত। অপর ছুই উপভাষা লিথুয়ানীয় (Lithuanian ) এবং লেতিশ্‌ বা 
লাত্‌বিরান ( Lettish or Latvian ) যথাক্রমে লিথুয়ানিয়া ও লাত্‌বিয়ার (রাশিয়া) 
সরকারী ভাষা ; প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে ষোড়শ শতক থেকে । লিথুয়ানীয় ভাষায় 
মূল ই. ইউ. প্রাচীন বৈশিষ্ট্য গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃতের মতো! বজায় রয়েছে। 
(খ) শ্লাবিক-উপশাখাকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা 
(১) দক্ষিণ শ্লাবিক ঃ বুলগেরীয় (Bulgarian ) [ বুলগেরিয়া, ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৭০ 
লক্ষ), সার্বো-ক্রোশীয় (5০7%০-0:০880)__সাব ও ক্রোটুদের ভাষ। (যুগোশ্লাবিয়! ) 


এবং ঘোবেনিয়ান ( 5l০veni৭n ) [ যুগোষশ্লাবিয়!। ]। প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন 


পাওয়া যায় প্রাচীন বুলগেরীয় ব| ওল্ড চার্চ শ্লাবিকে (01৫ Church 911০) রচিত 
বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের অন্থবাদে (শ্রী, ৯ম শতক )। (২) পশ্চিম শ্লাবিক ঃ 
চেক (0৪৪০0) [ চেকোগ্লোবাকিয়! ], ভাষাভাষীর সংখ্য প্রায় ১ কোটি, প্রাচীন 
নিদর্শন প্রধানত ১৩শ শতকের রচনা) শ্লোবাক (510৮০) [ চেকোগ্লোবাকিয়া ] এবং 
পোলিশ (০1) [ পোল্যাও ], প্রাচীন নিদর্শন £ ১৪শ শতক । (৩) উত্তর শ্লাবিক বা 
শ্লীবোনিক £ আধুনিক সন্ভতি___রুশীয় ( চ২55181) ) ব| গ্রেট রাশিয়ান (ভাষাভাষী £ 
২০ কোটি) রাশিয়ার সাহিত্যিক আদর্শ ভাষা; ইউক্রেনীয় ( Ukrainian ) বা 
নিটল্‌ রাশিয়ান (ইউক্রেন, ভাষাভাষী £ ৪ কোটি ) এবং বাইলো-রুশীয় (Byl০- 
08517) বা হোয়াইট রাশিয়ান (White 7২055147) ভাষাভাষী প্রায় ৯০ লক্ষ)। 
বাল্টো-শ্লাবিক প্রায় ৩৩ কোটি লোকের কথ্যভাষা। 
[৩] আর্মেনীয় ( Armenian ) 2 

আধুনিক আর্মেনীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ । আর্েনিয়া ছাড়াও ইরান, 
তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে (এশিয়া মাইনর ও ককেশাস অঞ্চল) আর্মেনীয় প্রচলিত আছে। 
প্রাচীন আর্মেনীয় রচনা খীষ্টীয় ৫ম শতক থেকে পাওয়া যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভাবাগুলির মধো এই ভাষার বিরুতি ঘটেছে সবচেয়ে বেশী ( কেল্টিকের মতো )। 


> 
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[৪] আল্বানীয় (Albanian ) : 

আল্বানিয়ার ভাষা আল্বানীয় কিন্তু দক্ষিণ ইটালীতেও তা সমধিক চলে, 
ভাষাভাবী প্রায় ৩০ লক্ষ, প্ৰাচীনতম রচনার স্বাক্ষর খরীষ্টীয ১৬শ শতকেই মেলে । এর 
শব্দভাণ্ডারে ল্যাটিন, গ্রীক, তুর্কী, শ্লাবোনিক, ইটালীয় প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক 
ভাষার বহু শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। 


[৫] গ্রীক ( Greek ): 


প্রাচীনকালে গ্রীক বহু উপভাষায় বিভক্ত ছিল। যেমন-_আয়োনিক (1০21০), 
আত্তিক ( Atti ), এাওলিক (4০1০), ডোরিক (7০71০) ইত্যাদি । খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
৮ম শতক থেকেই গ্রীকের নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে প্রধানতম রচনা হোমারের 
ছুটি মহাকাব্য : ইলিয়াড ও ওডিসি। সম্প্রতি ক্রীট্দ্বীপে প্রাপ্ত প্রত্বলিপির পাঠোদ্ধার 
সম্তৰ হওয়ায় গ্ৰীক নিদৰ্শন ১৪৫০ খুষ্ট ূৰ্বাব্দের কাছাকাছি বলে গণ্য হয়েছে। বলা 
বাহুল্য, ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীকভাষ| ও সাহিত্যের দান অতুলনীয় 5 গ্রীক- 

সাহিত্য সংস্কৃতের চেয়ে কম সমৃদ্ধ নয় । গ্রীক শাখার একমাত্র জীবিত সন্ততি আধুনিক 
গ্রীক বর্তমান গ্রীন এবং ভূমধযদাগরীয় পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত। ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় 
১কোটি। 
[৬] ইটালীয় (Italic ) 

ইটানিক ভাবাপ্ুচ্ছের প্রাচীনতম নিদর্শন রক্ষিত আছে ওম্কো-উদ্ধি'য়ান্‌ (99০০. 
Umbrian ) উপশাখার কিন্তু খীষ্টীর প্রথম শতকের পূর্বেই এই উপভাবাগুলি লুপ্ত। 
ইটানিক শাখার প্রধান উপশাখ। ল্যাটন-_দাহিত্যসম্পদে যা কেবল সংস্কতের সঙ্গেই 
তুলনীয় । প্রাচীনতম লেখ-নিদর্শন খ্ৰীষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে মেলে । রোমের উর 
ও প্রতিপত্তি এবং সেই সঙ্গে খীটানধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন সারা ইউরোপে 
ছিলে এই শা যেই উদ হযেছে আধুনিক মোমাল (Ron 
ভাষাসমূহ, যথ!--ফরাসী ( Fre) ), প্রায় ৮ কোটি লোকের ভাষা, প্রচলন ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম, ক্ইজারল্যাণ্ড ও কানাডায় । প্রভানাল্‌ (:0%৩7021): উপভাষা-গুচ্ছের 
(দক্ষিণ ফ্রান্স) নিদর্শন ১১শ শতক থেকেই সাহিত্যে স্থরক্ষিত । ইটালিয়ান (Italian) 
[ ইটালী, স্থইজারল্যাগু ] প্রায় ৬ কোটি লোকের কথ্য ভাষ|। স্প্যানিশ ( Spanish ) 
বলা হয় স্পেন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য ও উত্তর আমেরিকায় ( ব্রাজিল ছাড়া )। 
ভাঁষাভাবীর সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। অন্যান্য ভাষাগুলি হলে|-পৰ্তুগীজ (Portuguese) 
[ পর্তুগাল], ভাষাভাষী £ ৯ কোটি রুমানীয় ( Rumanian ), ভাষাভাষী £ ২ 
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কোটি ; রেটো-রোমানিক ( Rhaeto-Romanic ) [ ক্ুইজারল্যাণ্ড, ইটালী]; 

ক্যাটালান্‌ (Catalan ) [ স্পেন ]; সার্দিনিয়ান ( Sardinian ) [ সাৰ্দিনিয়া ] এবং, 
অধুনালুপ্ত দাল্মাসিয়ান্‌ (79810926191) ) [ আড়িয়াটিক উপকূল ]। বৰ্তমানে রোমান্স: 

ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪১ কোটি । 


[৭] কেলটিক ( Celtic ) : | 

কেলটিকের তিনটি ভাগ_(১) গলিশ (0৪811) ), আন্তর্মুরোগীয় এই ভাষাটি 
বর্তমানে লুপ্ত। রোমান শাসনের সময় তার প্রচলন ছিল ফ্রান্স, বা প্রাচীন গলদেশে, 
উত্তর ইটালিতে। (২) ব্রিটানিক ( Brita"i০ ) [ ব্রিটেন ] ও তার বর্তমান সন্ততি 
কনিশ, (0০70191) ) [ কর্নওয়াল ], বর্তমানে লুপ্ত ; ওয়েলশ্‌ ( Wels ) [ ওয়েলস্‌ ] 
ও ব্রিটন্‌ (Breton ) [ ব্রিটানি ]| (৩) গ্যালিক (98০11০) ও তার বর্তমান সন্ততি 
আইরিশ (11197) [ আরারল্যাণ্ড ], স্কটস্‌ গ্যালিক ( 5০০5 09617০) [ স্কটল্যাণ্ড ] 
এবং মান্ক্স্‌ (7/87%) [ আইল্‌ অফ্‌ ম্যান ]। এই ভাষাগুলির মধ্যে আইরিশই 
সমৃদ্ধ ভাষা! । ' তার লিখিত স্বাক্ষর মেলে ৮ম শতক থেকে । বর্তমানে কেল্টিক ভাষায় 
কথা বলে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক । 
[৮] জার্মানিক ( Germanic ) £ 

জার্মানিক শাখার ভাষাগুলি কেবল ইউরোপেই সীমাবদ্ধ£নয়, উপনিবেণিক 
প্রসারের ফলে তা আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে__যার মধ্যে প্রধান হলো 
ইংরেজী ।. বর্তমানে জার্মানিক ভাষায় কথা বলে প্রায় ৫৬ কোটি লোক । জার্সানিকের 
প্রধান উপশাখা এবং তাদের বর্তমান সন্ততি হলো এই 

(ক) উত্তর জার্মানিক বা স্ব্যাপ্ডিনেভীয় ( Scandinavian ) £. স্ক্যার্ডিনেভীয় 
ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। বিভিন্ন উপশাখা হলো__ড্যানিশ ( Danish ) 
[ডেনমার্ক 7 স্থইডিশ (86৫19) [ স্থইডেন ], আইসল্যাণ্ডিক ( Icelandic ) 
[ আইসল্যাণ্ড ] এবং নরওয়েজিয়ান (Norwegian ) [ নরওয়ে ]। আইসল্যাণ্ডিকের 
প্রাচীনতম নিদর্শন (১২শ শতক) ‘এড্ডা’ (8৫৫8) নামক সংকলনে জার্মানিক 
জাতির পৌরাণিক কাহিনী রক্ষিত আছে। 

(খ) পূর্ব জার্মানিক £ বর্তমানে এই শাখা লুপ্ত । শ্রী ৪র্থ শতাব্দে রচিত 
ধর্মাচার্য উল্ফিলাসের (Wuli!এ5) বাইবেল অন্থ্বাদ জার্মানিক শাখার প্রাচীনতম 
রচনা । 
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(গ) পশ্চিম জার্মীনিক £ (১) ইংরেজী (78085) [ গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়। ও কানাডা ] প্রায় ৪* কোটি লোকের কথ্য ভাষ! ৷ (২) ফ্রিজীয় (Frigian) 
[ উত্তর নেদারল্যাণ্ড জার্মানী ]। প্রাচীন ফ্রিজীয় ও প্রাচীন ইংরেজীর সাধশ্য 
খ্ৰীষ্টীয় গম-৮ম শতক থেকেই লক্ষণীয় । (৩) ডাচ. (1981০) বা ওলন্দাজ [ হল্যাও 
বা নেদারল্যাও ], ভাষাভাধীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। (৪) ফ্লেমিণ ( Flemish ) 
[ বেলজিয়াম ] ভাষা ডাচ, ভাষার সঙ্গে বেশী সম্পকিত। (৫) গ্লিডিডশ (Yiddish) 
__পোল্যাণ্ড জার্মানী, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও সোভিয়েত রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদীদের 
ভাষা। এই উপভাষার মূল হলো মধ্যযুগের জার্মান ভাষা, কিন্ত তার মধ্যে হিক্র, 
শ্লীবোনিক ও অন্যান্য ভাষার উপাদান মিশ্রিত হয়ে গেছে। (৬) জার্মান (German) 
প্রায় ১২ কোটি লোকের ভাষা । এর উপভাষা ছুটি_-.০ম বা নিম্ন জার্মান (উত্তর 
জার্মানীর নিয়ভূমি) এবং [নাঃ বা উচ্চ জার্মান (দক্ষিণ জার্মানীর পার্বত্যাঞ্চন, 
হুইজারল্যাণড অসি! )। উচ্চ জার্মান (না) 09৩:090) ভাষাই হলো সরকারী ও 
সাহিত্যিক ভাষ| । 


[৯] তুখারীয় ( Tokharian ) £ 


প্রাচীন তুখারীয় বলা হতো মধ্য এশিয়ায় । অধুনালুপ্ত এই ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন মেলে খ্ৰীষ্টীয় ৭ম শতক থেকে। এক সময়ে এই ভাষা পূর্বদেশীয় তুখারীয় 
‘ক’ (Tokharian A) এবং পশ্চিমদেশীয় তুখারীয় হি, ( Tokharian B )-এই 
ছুই উপভাষায় বিভক্ত ছিল। বর্তমান শতাবীর স্থচনায় চীনা-তুকীন্ডান থেকে প্রাপ্ত 
প্রত্বলিপি থেকে এই ভাষ। উদ্ধার করা৷ হয়েছে । * 


[১০] হিট্টাইট বা হিন্টী (Hittite ) : 


প্রাচীন এশিয়। মাইনরে প্রচলিত অধুনালুপ্ত এই শাখাকে বলা উচিত আনাতোলীয় 
( Anatolian )। এর বর্গীকরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে তা মূল 
ই. ইউ. ভাষার সহোদরস্থানীয়া, কাজেই ই. ইউ, ও আনাতোলীয়ের জননীম্বরূপা হলো 
আদি ইন্দো-হিট্রী॥ তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই শাখা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভাবার প্রাচীনতম সন্ততি ৷ প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে খ্রীঃ পৃঃ ১৫-১৩শ শতকে । এই 
শাখার অনেক উপশাখা ছিল, যথা__হিষ্টী, লিডিয়ান (14৫15), লিসিয়ান (Lycian), 
লুবিয়ান ( Luwian ), প্যালেয়িক ( Palaeic ) ইত্যাদি । 


২.২ ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ ২১ 


২২ ইন্দো-ইন্নানীয় বা.আর্ষ 

ভারত ও ইরানের প্রচলিত ভাষাগুলির জননীরূপে কল্পিত হয়ে থাকে ইন্দো- 
ইরানীয়। এই ভাষা আর্য নামেও পরিচিত। গোত্রবিচারে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ধ 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের অন্তভূক্তি। এই হিসেবে ইন্দো-ইরানীয় এশিয়ার 
আর্মেনীয়, ইউরোপের গ্রীক, লাটিন, গথিক (জার্মানিক ), প্রাচীন আইরিশ ও ওয়েলস্‌ 
(কেলটিক), প্রাচীন শ্লাব (বাল্টো-শ্লাবিক) প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং 
তাদের ভগিনীস্থানীয় । ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ধ ভাষা আসলে অনুমিত ভাষা (রঃ 
পৃঃ ২০০০)। ভারতীয় ও ইবরানীয় ভাষাগুলির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলিকে ভিত্তি 
ক'রে এই প্রত্ব স্তরের ভাষাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে । 


২.২.১ দর্দিক শীখা। (7841০) £ 


খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রায় দুই সহশ্রান্দে ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan or Indic ) এবং 
ইরানীয় (78150 )-এই দুই শাখায় আর্যষভাষ| বিভক্ত হয়ে পড়ে । সম্ভবত খ্ৰীঃ পূঃ 
১৭৫০-১৫০০ অব্দের সময়সীমায় ভারতীয় আর্ধেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে 
ভারতে অন্নপ্রবেশ করে.। তবে ও০r৪০n, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রযুখ 
বিদ্বচ্জনের মতে, ভারতীয় আর্ধ এবং ইরানীয়_এই দুই শাখা বিভাজনের পূর্বে সম্ভবত 
আর একটি শাখা-__দর্দিক ( Drdi০) বা পিশাচ ভাষাগুচ্ছ__বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । 
অবশ্য এই বিভাগ স্থধীজনের অনেকে স্বীকার করেন না। যেমন, Sten Konow-র 
মতে দর্দিক, ইরানীয় শাখার মধ্যে অন্তর্গণ্য। Jule 81০০-এর মতে বর্তমান দর্দিক 
ভাষাসমূহ এবং ভারতীয় উত্তর-পশ্চিম! প্রাকৃতের মূল উৎস একই এবং তা ভারতীয় 
আর্ধের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অপরদিকে 178. এ. &৪০5০) মনে করেন, দর্দিক 
ইরানীয়ের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হলেও মূলে তা প্রাচীন বৈদিক আর্য উপভাষার 


প্রতিনিধিস্থানীয় । 


দর্দিক ভাষাগুলির প্রসার ঘটেছে এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে__কাশ্মীর উপত্যকা! এবং 
কাশ্মীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বা দর্দিস্তান (গিলগিট ইত্যাদি ), চিত্রাল ও 
কাফিরস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম হিন্দুকুশ এবং পামীর মালভূমি পর্যন্ত । দরদীয় 
ভীষাগুলির অন্যতম হলে! পশৈ, কাফির, খোয়ার বা চিত্রালি, 
S.C.E.R.T., West Benga: 
Batol Letts 86... 
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২ ২. ভারতীয় আর্ধভাষার পটভূমি 


কাশ্মীরী ইত্যাদি । দর্দিক ভাষাগুলির মধ্যে কাশ্মীরীর স্থান সর্বোচ্চ (দ্র. কাশ্মীরী )। 
কেবল জনসংখ্যার দিক দিয়ে নয়, সাহিত্যিক এতিহ্‌ স্থজনে এবং নিজস্বলিপি (শারদা ) 
উদ্ভাবনে তা অন্যান্য মৌখিক দর্দিক ভাষার চেয়ে অনেক প্রগতিশীল। লক্ষণীয়, ভারতীয় 
আৰ্যভুক্ত পশ্চিম! পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী ভাষা যেমন দর্দিক প্রভাবে পুষ্ট হয়েছে, দর্দিকতৃক্ত 

" কাশ্মীবীও তেমনি সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় আধভাষার নিবিড় সংযোগে _য| অন্যান্য 
দর্দিক ভাষার ক্ষেত্রে কখনও ঘটে নি। 


২.২.২ ইরানীয় শাখা (Iranian ) £ 


ইরানীয় শাখা (10019. ) এবং ভারতীয় আর্য শাখার (Indo-Aryan ) 
এতিাসিক বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক এক্য নিবিড় ও স্থচিহিত। উভয় ভাষাগোষ্ঠীই 
নিজেদের “আর্ নামে অভিহিত করতো (সং আর্ধ-আবেস্তিক ওর্য=প্রাচীন 
পারসীক অরিয়)। ইরানীয় জরথুষ ত্র ও ভারতীয় বৈদিক ধর্মোপাসনার ক্ষেত্রে 
উভ়গোষ্ঠীর দেবদেবী ( মিত্র, অরধমা, অগ্নি, লোম ইত্যাদি ), পূজাপদ্ধতি, যজ্ঞোপাসনা, 
উপনয়ন পদ্ধতি সম্প্কীয় ধ্যানধারণ| এবং পুরাকল্পের ( Mythology ) সাদৃশ্ত সহজেই 
পক্ষ্য করা যায়। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও উভয়ের মিল যথেষ্ট। ধ্বনিগত, রূপগত, শব্দমম্পদ, 
এমনকি ছন্দ-রীতিতেও (গায়ত্রী, কত, হিটুভ, অন্ত, ) আবেত্তিক ও বৈদিক ভাষার 
সাদৃশ্য স্পষ্ট । তবে পরবর্তী যুগে সম্ভবত উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক 
অনৈক্য ও বিভেদ ঘটেছিল। তাই কয়েকটি দৈব ধারণার ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য 
দেখ। , দিয়েছিল, যেমন আবেস্তায় এব’, ‘অহুর’ দেবতাবাচক কিন্তু সংস্কৃতে তা 
অপদেব্তা বা অস্থর। এইরূপ বৈদিক দেবত। নাসত্য ও ইন্দ্ৰ আবেস্তায় অপদেবতা 
হয়ে দাড়িয়েছে। 


ইরানীয় শাখার প্রসার ঘটেছিল সারা প্রাচীন পারস্ত সাম্রাজ্য জুড়ে । এলাম এবং 
মেসোপোটামিয়ার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম মিডিয়া! এবং পারস্ত থেকে উত্তর-পূর্ব 


সোগডিয়ান| এবং ব্যাকষ্রয়া পর্যন্ত । ইরানীয় শাখার প্রাচীনতম উপশাখা হলো 


আবেত্তিক__জরখুষ্রীয় মতাবলঙ্বীদের বেদকলপ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তার ভাষা 
( সংকলনের সময় £ আনুমানিক খ্ৰীষ্টীয় ওয় শতক )। এই গ্রন্থের রচনাকার পারসীদের 
ধর্মীচার্ধ জরথুষত্র (সং জরদুষ্ট, আ খ্রীঃ পূঃ ৬৬০-৫৮৪ )। এই ভাষা ইরানের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের (প্রাচীন মিডিয়া ) কথ্য ভাষাবিশেষ। অপর উপশাখ প্রাচীন পারসীক 


২.২ ইন্দৌ-ইরানীয় বা আর্য ২২ 
(014 Persian) ছিল ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অর্থাৎ আধুনিক ফার্ম প্রদেশের 
ভাষা (বর্তমান ফারসীর জননী )। নিদর্শনগুলি প্রাচীন বাণমুখ ( Cuneiform ) 
লিপিতে লেখা হখামনিষ-বংশীয় (সং সখামনীয্য ) রাজাদের ( খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৩৩৮ ), 
বিশেষত রাজ! দারয়বহুষ, ( সং ধারয়দ্বস্থ, Darius, শী; পৃঃ ৫২২-৪৮৬) এবং তৎপুত্র 
খ্‌যয়াধার (সং ক্ষয়ার্যা, 00169) কতকগুলি রাজকীয় শিলালেখ। রাজ্যজয়ের 
বিবরণযূলক এই শিলালেখগুলি প্রাচীন পারসীক, এলামাইট ও ব্যাবিলোনীয় এই তিন 
ভাবায় উদ্ধত। এই উপভাষা ছিল তদানীস্তন রাঁজভাষা বা সরকারী ভাষা । মধ্য- 
স্তরের মধ্য ইরানীয় গৌণ উপভাষাগুলিকে ( সোগডিয়ান্‌, পাথিয়ান্, শক ইত্যাদি ) 
বাদ দিলে সাসানীয় রাজাদের (খ্রীঃ ৩়__৭ম শতক ) ব্যবহৃত পহ্লবী (10151) 
ছিল পারস্তের সর্বজনগ্রাহ্‌ ভাবা । আধুনিক ভাষা পারসী বা ফারসীর ( Persian ) 


উৎপত্তি খ্ৰীষ্টীয় ৯ম শতকে ৷ বিখ্যাত কবি ফিরদৌসীর (১০ম শতক ) রচনা দিয়ে তার 
স্বত্রপাত।  ইরানীয় শাখার অন্যান্য আধুনিক উপভাষা হলো ঃ আফগানিস্তানের 
আফগান বা পশতো/পখ তো, বালুচিস্তানের বালুচি, কুদিশ, ককেশাস্‌ অঞ্চলের 
ওসেটিক (0559০) ইত্যাদি। 


২.২.৩ ভারতীয় আর্য ( Indo-Aryan/Indic ) £ 


ইন্দো-ইরানীয়ের তৃতীয় শাখা ভারতীয় আর্ধের ([ndic/[nd০-Aryn) সা হিত্যিক 
এতিহ্থ অন্যান্য ইন্দেো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির তুলনায় অতি স্থপ্রাচীন এবং স্থরক্ষিতও 
বটে। আধুনিক ভাষা-উপভাষা স্বজনে তার বৈচিত্র্যও অপরিসীম । বর্তমান ভারতীয় 
জনসমীক্ষা, (১৯৬৯) অন্তযায়ী ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় মাতৃভাষার সংখ্যা ৫৭৪ ; 
ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩২১,১৭১২০১৭০০ | সমগ্র ভারতীয় জনগণের ৭৩.৩০ শতাংশ লোক 


* ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাবী।: ভারতে এই শাখা সম্প্রসারিতও হয়েছে সমধিক 


পশ্চিমে সিন্ধু থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত এর ভাষাঞ্চল। ভারতীয় সংবিধানে 
স্বীকৃত ভাষার সংখ্য| ১৬টির মধ্যে ১২টিই এই ভাষা পরিবারের অন্তর্গত, যথা-_বাঙলা, 
অসমীয়া, ওড়িয়া, গজরাটা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, শিন্ধী, হিন্দী, উদ, কাশ্মীরী, সংস্কৃত 
(এবং ইংরেজী )। ভারতের বাইরেও ভারতীয় আর্য ভাষা সম্প্রসারিত হয়েছে, 
যেমন, নেপালী (নেপাল ), সিংহলী (শ্রীলঙ্কা ) এবং জিপসী ( ইউরোপ, এশিয়া )। 

আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাষাগুলির উদ্ভব আনুমানিক ১০ম/১১শ শতকে কিন্তু তা 
বিবতিত হয়েছে পূর্ববর্তী আরও ছুটি স্তর অতিক্রম করে । যথা__ 


২৪ ২. ভারতীয় আর্ধভাবার পটভূমি 


১। প্রাচীন ভারতীয় আর্য (01৫ Indo-Aryan ) [ শ্রীঃ পৃঃ ১৫০০-৬০০ | £ 

এই স্তর আবার চারটি উপস্তরে বিভক্ত--(ক) প্রাচীন বৈদিক যুগ ( খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০- 
১০০০) এই যুগের প্রাচীনতম রচনা খগবেদ সংকলন। দশটি মণ্ডলে সংকলিত 
খগবেদের (১০২৮টি সুক্ত-নিবদ্ধ মোট স্তবক সংখ্য। ১০,৪৬২) প্রাচীনতম অংশ হলো 
২য় থেকে *ম মণ্ডলের সুক্তগুলি। (খ) অর্বাচীন বৈদিক যুগ-( খ্রীঃ পৃঃ ১০০০-৮০০) 
এই যুগের প্রধান রচনা__খগ বেদের দশম মণ্ডল, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা । 
(গ) বেদোত্তর বা প্রাক্‌-সংস্কৃত যুগ (খ্রীঃ পৃঃ ৮০০-৫০০): সাহিত্যসম্ভার প্রধানত 
গন্ধে রচিত 'ব্রাহ্ম’ জাতীয় গরন্থাবলী, বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ এবং '্ত্র'জাতীয় 
রচনা। (ঘ) সংস্কৃত যুগ (হী: পৃঃ ৫০*_-)£ এই পর্বের সুচনা করেছেন বৈয়াকরণ 
পাণিনি (রঃ পূঃ ৫ম শতক)। সংস্কৃত যুগকে সাধারণত মহাকবি কালিদাসের 
(খ্ী্টীয় ৪্/৫ম শতক) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগে ভাগ করা হরে থাকে । 
২। মধ্য ভারতীয় আর্য ( Middle Ind০-Aryan ) [ খর পৃঃ ৬০-খ্রীঃ ১০০০ এ 

এই স্তর সাধারণত তিনটি উপস্তরে বিভক্ত__(ক) আদি উপস্তর (হী: পৃঃ ৬০০ 
২০০) সাহিত্যিক নিদর্শন__অশোক-লেখের প্রারুত এবং হীনযানী বৌদ্ধদের 
প্রাচীনতম গ্রন্থে ব্যবহৃত পালিভাষা) অশ্বঘোষের নাটকে ব্যবহৃত প্রারুত, খরোষ্ঠী 
লিপিতে লিখিত খোটানী ধর্মপদ ও নিয় প্রারুত (মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত) । (খ) মধ্য উপস্তর 
(খীষ্টীয় ২০০-৬০০): এই যুগের ভাষা/উপভাষা সাধারণত ‘প্রাকৃত’ নামে অভিহিত হয়। 
প্রাক্ৃতগুলির মধ্যে প্রধান হলো'--মাগধী, অর্থমাগবী, মাহারাষ্টরা, শৌরসেনী, পৈশাচী 
ইত্যাদি। এদের মধ্যে মাগধী,শৌরসেনী ও মাহারাষ্টরা সংস্কৃত নাটকে প্রায়শই ব্যবহৃত! 
ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সাহিত্যরচন। মেলে কেবল মাহারাষ্রাতে। অর্ধমাগধী প্রধানত জৈন- 
ধর্মাবলম্বীদের দ্বার! ব্যবহ্ৃত। এছাড়া অন্যান্য অপ্রধান প্রারুতের উল্লেখ বা নিদর্শন 
মেলে প্রধানত প্রাকৃত বৈয়াকরণদের রচনায় । (গ) অন্ত্য উপস্তরের প্রারুত বা অপভ্রংশ 
(খ্ৰীঃ ৬০০-১০০০)? অপন্রশ সাহিত্যের রচনা-নিদর্শন প্রচুর । কালিদাসের (থা 
৫ম শতক ) বিক্রমোর্বশীয়ম্ঠ নাটকেও অপত্রংশের প্রয়োগ দেখ! যায়। এই পর্বের 
গোড়ার দিকে অপন্রংশ প্রধানত জৈনদের সাহিত্যিক মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হলেও পরে 
তা! ধর্মনিরপেক্ষ লোকসাহিত্যের বাহন হয়ে উঠেছিল । 

অর্বাচীন অপত্রংশের বা অবহট্ঠের পরবর্তী স্তরে আধুনিক ভাষাগুলি এক-একটি 
আঞ্চলিক প্রাকৃত বা. অপভ্রংশকে ভিত্তি করে বিবত্তিত হয়েছে । 


॥৩ ॥ 


ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার ইতিহাস 


৩.১ ভারতীয় ভাষা ও ভাষাতত্ব 

ভারতীয় ভাষার আলোচন। প্রকৃতপক্ষে ভাষাতত্বের উদ্বোধন দিরেই শুরু। ভাষা- 
তত্বের ুত্রপাতও এই ভারতে সর্বপ্রথম ঘটেছিল। আধুনিক ভাষাতত্বের ইতিহাসে 
ইংরেজী ১৭৮৬ সাল একটি স্মরণীয় বছর । এই সময় ‘Sir William Jones কলকাতায় 
এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধনী ভাষণে (ফেব্রুয়ারী ২, ১৭৮৬) সর্বপ্রথম সংস্কৃত, 
গ্রীক ও ল্যাটিনের সাদৃশ্ঠের কথা উল্লেখ করেন £ The Sanscrit Language 
Whatever be its antiquity, is of wonderful structure ; more perfect than 
the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined 
than either ; yet bearing to both of them a stronger affinity, both 
in the roots of verbs and in the forms of grammar than could possibly 
have been produced by accident ; so strong indeed, that no philo- 
loger could examine all three without believing them to have sprung 
from some common source Which, perhaps no longer exists.” 

জোন্স্‌-এর অন্তর ষ্টিতে উদ্ধ.দ্ধ হয়ে এরপর অনেকেই সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষা- 
গুলির এতিহাসিক আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন, কিন্তু ভারতে ভাষা! সম্পর্কে 
নতুন কিছু রচনা আর প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘদিন বাদে ১৮৫৬ সালে Bishop Cal- - 
dwell-এর (১৮১৪-৯১) বিখ্যাত গ্রন্থ “The Comparative (Gi of the 
Dravidian or South Indian Family of Languages” প্রকাশিত হলে ভারতীয় 
ভাষাতত্বের নবদিগন্ত সুচিত হলো । বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ এখনও একখানি আদর্শ 
গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে থাকে। যাই হোক, এর কয়েক বছর বাদে ১৮৬৬ সালে 
ঠিক এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে 010. Beaেeঃ ভারতীয় আর্ধভাষা 
সম্পর্কিত গবেষণার স্থত্রপাত করলেন । ১৮৬৬ সালে “A Comparative Grammar 
of the Modern lndian Languages” গ্রন্থানি রচিত হলেও তিনখণ্ডের প্রথম 
গুটি প্রকাশিত হলো ১৮৭২ সালে। এরপর ]. Beam৷€5 তার গ্রন্থটি নমাপ্ত করলেন 
তিনখণ্ডে এই নামেঃ A Comparative Grammar of the Modern Aryan 


Languages, London, 1872 (1), 1875 01), 1879 (11]) ৷ ' তীর বিখ্যাত অপর 


২৬ ৩. ভারতীয় ভাবাসমীক্ষার ইতিহাস 


ক্ষুদ্র পুস্তক ‘Outlines of Indian Philology” প্রকাশিত হয়েছিলে| অবশ্য 
উপরোক্ত গ্রন্থের পূর্বে (ইং ১৮৬৭)। ১৮৭২ সালে 7২৫০]? Hoernle (১৮৪১-১৯১৮) 
তার গবেষণার প্রথম অংশটি প্রকাশ করলেন Journal of the Asiatic Society 


of Bengal এবং পরে ত বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হলো ১৮৮০ সালে £ 


>| Essays in aid of the Comparative Grammar of the Gaudian 


Languages, JASB Vol. XL], part 1, 1872, p. 120; Vol. XLII part |, 
1873, p. 59 5 Vol. XLII, part 1, 1874, p. 22. 

২ A Grammar of the Eastern Hindi compared with the other 
Gaudian Languages, London, 1880. g 

বস্তুত, গ্রীযনাস'নের Linguistic Survey of India ( LSI ) গ্রন্থে অন্ত আরব- 
ভাষা বগাঁকরণের সুত্রগুলি এইখানেই সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হলে । 

এই প্রমঙ্গে ভারতীয় ভাষাতত্ব সম্পর্কে এই শতকের আরও কয়েকজনে বিখ্যাত 
গ্রন্থকারের তালিকা নিচে দেওয়া হলো! ঃ 


21 Ernest Trumpp : (ক) Grammar of the Sindhi Language 


compared with Sanskrit, Prakrit and the cognate Indian Vernaculars, 


1872 ( গ্ৰন্থখানি প্ৰকৃতপক্ষে বুৎ্পত্তিমূলক ব্যাকরণ ) ; (খ) Pashto Grammar, 
1873. 


২ John Platts : Grammar of the Hindustani or Urdu Language, 
1872 ( বুৎপন্তিমূলক ব্যাকরণ )। 


৯৫11 


Frederick Drew: The Jamoo and Kashmir, 1875 (গ্রন্থ 
খানিতে জ্রস্মু ও কাশ্মীরের ১৩টি প্রধান ভাষা/উপভাষ! আলোচিত হয়েছে )। 

8 5S. H Kellogg: A Grammar of the Hin. 
(বিষয় £ হিন্দীভাষ| ও তার উপভাষার বিবরণ )। 

¢| R. G. Bhandarkar : Wilson Philological Lectures, 
Journal ofthe Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 
17 (1883-85, 1887-89 ), বোদ্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰদত্ত ভাষণ; উপজী 
ভাষা থেকে আধুনিক ভাষার বিবর্তনগত ইতিহাস। 

৬। R. N. Cust : A Sketch of the Modern Languages Of the East 
Indies, 1878 ১ গ্রস্থটি East Indies-qর ভাষাসমীক্ষা, কিন্তু সেইসঙ্গে ভারতীয় আর্ধ-' 


ভাষা সগাঁকরণের নতুন মানদণ্ড স্থাপিত ইয়েছে। গ্রীয়াদন ০89-এর কাছে তার 
খণ স্বীকার করেছেন। 


di Language, 1876 


1877, 
Vol 16, 
ব্য 8 সংস্কৃত 


৩.২ ভারতীয় ভাবা ও জনসমীক্ষা ২৭ 


উপরোক্ত লেখক ও তীদের রচনাবলী ছাড়াও আরো! কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত 
আধুনিক ভারতীয় ভাষাসম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন, যেমন_. H. Hodgson, 
Rev. W. Robinson, Prof. Maxmiiller, George Campbell, WW. Hunter, 
L. D. Skrefsrud, E. T. Dalton প্রমুখ । 


৩.২ ভারতীয় ভাষা ও জনসমাীক্ষা 


ভারতীয় জনসমীক্ষার প্রথম স্বত্রপাত উনিশ শতকের শেষ পাদে। কিন্তু যে- 
নিবন্ধে ভারতের ভাষাসমীক্ষার একটি উপযোগী আদর্শ সর্বপ্রথম তুলে ধর! হয়েছে, 
সেটি হলো|_Sir Erskine Perry রচিত “On the Geographical Distribution 
Of the Principal Languages of India and the feasibility of introducing 
Engiish as a lingua franca”, প্রকাশিত Journal of the Royal Asiatic 
Society of Bengal, 1853. 

সারা ভারতের মাতৃভাষা সমীক্ষার প্রথম স্বত্রপাত অবশ্য ১৮৮১ সালে। এই 
সমীক্ষায় কিন্তু কাশ্মীর এবং কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব হয় নি। 
তাছাড়া, এই সমীক্ষায় ভাবার মূল্যায়ন ছিল খানিকট! গৌণ । এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
বক্তার মাতৃভূমি ( Birth place ), জাতি (Race ), স্বাজাত্য ( Nationality ) 
অথবা নৃতাত্বিক সংবাদ পরিবেশন । 

১৮৮১ সমীক্ষার পূর্বে অবশ্য আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কিছু কিছু লাভ কর। গিয়ে- 
ছিল, যেমন, বোম্বাই ( ১৮৬৪), মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী (১৮৭১) এবং বাঙলা (১৮৭২)। 
তবে ভাষাভাষীর সংখ্যা, ভাষাঞ্চল, এমনকি ভাষাতাত্বিক সাধ্য ইত্যাদি সম্পর্কে 
মুখ্য অথবা গৌণ উল্লেখ এই সমীক্ষায় থাকলেও তা গভীরভাবে অন্শীলনযোগ্য হয়ে 
ওঠে নি। যাই হোক, ১৮৮১ সনের এই জনসমীক্ষায় উদ্ধদ্ধ হয়ে কেউ কেউ 
ভাষাতাত্বিক সমীক্ষা শুরু করে দিলেন। এগুলি প্রধানত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ অখব! বাঙলার জনসমীক্ষা, যেমন__ 

১। Ibbetson D. C. এ : Report on the Census of the Punjab taken 
on the 17th February 1881, Vol. I, Chapter V. 

২ White 8 : Report on the Census of the North-Western Pro- 
vincés and Oudh taken on the 17th February, 1881, Section XV. 

৩| চMclver L: Imperial Census of 1881, operations and results 
in the Presidency of Madras, Chapter X. 

8 Bourdillon J. A: Census of Bengal, 1881 ( Report ), Vol. IL, 
Ghapter 2, 


‘ 
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এই সমস্ত বিবরণী সংক্ষিপ্ত হলেও সংবেদকেরা সমকালীন ভাষাতাত্বিক 
রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তাই Caldwell, Hoernle, Beames, Max 
Millar, Cust প্রভৃতি ভাষাবিদ্দের মতামত তীরা সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য 
করেননি। 


ভারতীয় জনসংখ্যার দ্বিতীয় সমীক্ষা পরিচালিত হলে! আরও দশ বছর বাদে অর্থাৎ 
১৮৯১ সালে । এই সমীক্ষার সরকারী উদ্দেশ্য ছিল জনগণনা৷ কিন্ত সেইসঙ্গে ভাষাতাত্বিক 
জিজ্ঞাসার অনুধাবন : “To serve as an aid to future Philological inquiry” 
(Baines J. A., Census of India, 1891, General Report, P. 130), পূৰ্ব- 
অন্নুন্থত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবল 7৪০৩ অথবা ॥ati০nality)-র বিচার নয়। এর ফলে 
ভারতীয় ভাষাগুলির প্রচলিত পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের যথাযথ মৌলিক সম্বন্ধ 
নিৰ্ণয় অপরিহার্য হয়ে উঠলো । এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য : “to collect parent tongue 
information and compare the same with accepted scientific nomencla- 
ture” (pD.131)। এই গবেষণা-কর্মের পরিচালন পদ্ধতি প্রসঙ্গে Bai৷৷€5 স্মরণ করিয়ে 
দিলেন : An operation of that description can only be conducted by a 
skilled philologist who knows exactly the lines on which information 
Should be collected, so that the results may be susceptible of compar le 
Son over the whole of India. Itis hardly necessary to add that he 
must have a practical knowledge too, of the country and its inhabi- 
tants and should not work from books alone. Then again, an enquiry 
Of this sort should be commenced, if taken in hand at all, without 
further delay” (P. 131)। বলা বাছুলা, 8410৩5-এর পরামর্শ-বাণী ভাষাসমীক্ষার 
ক্ষেত্রে এখনও প্রযোজ্য । শুধু তাই নয়, সরকারী পরিচালকদের তুলনায় ভাবাতব- 
বিদ্দের প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজনীয়, তা 781099 তার অন্তজ্ঞণন দিয়েই 
বুঝতে পেরেছিলেন 


এর পরের দশকের ভাবাসমীক্ষা পরিচালিত হলো! ১৯০১ সালে। এই ভাষা-, 
সমীক্ষার ( Linguistic Survey ) পরিচালক বা Superintendent ছিলেন Sir 
George A. Grierson | তিনি অবশ্য তীর পূর্ববর্তী সমীক্ষাগুলির সাহায্য নিতে 
দ্বিধাবোধ. করেন নি। এই সমীক্ষায়-অন্ুস্থত তার ভাষা-ব্গাঁকরণের স্থত্র পরবর্তী- 
কালে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভাষাসমাক্ষার মূল ভিত্তি ছিল। রি 


৫ 
x 


০. এ 
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১৯০১-এর সমীক্ষার পরে ১৯২১ সালে যে জনসমীক্ষা হয়েছিলো, তার পরিচয় মেলে 
Martin-এর বিবরণে (প্র. Martin J. J: Census of India, 1921, Vol. I, 
Part i, Report, Chapter IX, p. 192 )। 

স্বাধীনতা-পূর্ব-যুগে জনসমীক্ষার শেষ পর্ব হলো ১৯৩১ সাল এবং বলা বাহুল্য, তা 
গ্রীয়ার্সন-অন্ঙ্ুত পথেই পরিচালিত হয়েছিলো । এই সমীক্ষার পরিচালক ছিলেন 
Hutton (uw. Hutton J.H: Census of India, 1931) Vol. I, part i, 
Report, Chapter X ) | 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি, পরিস্ফুট হয়েছে যে ভারতীয় জনগণনা বা 
Census এবং ভাবাসমীক্ষা ( Linguistic Survey ) প্রকৃতপক্ষে পরিপূরক সমীক্ষারূপে 
আগাগোড়া পরিচালিত হয়েছিল । 


৩.৩ জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়া্স'ন (১৮৫১-১৯৪১) 


গ্রীয়ার্মনের পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাষাতত্ব এবং ভাষীসমীক্ষা এক চমৎকার 
স্থসংহত আদর্শ স্বষ্টি করেছিল । তাই তীর পরিকল্পিত Linguistic Survey of India 
(191) গ্রন্থথানি আজও অমর | স্থতরাং ভারতীয় ভাষাতত্ববিদ্দের কাছে গ্রীয়ার্সন 
সম্পর্কীয় তথ্যগুলি জানা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। । 

Sir George Abraham Grierson ১৮৫১ সালে আয়াল্যাণ্ডের রাজধানী 
ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (109) পরীক্ষায় 
কৃতবি্য হয়ে তিনি বাঙ্লা প্রেসিডেন্সীতে চাকরীস্ছত্রে আসেন। একাদিক্রমে ২৩ বছর 
তিনি কর্মজীবনের দায়িত্বভার বহন করেন। পরে ১৮৯৮ সালে তিনি 737 যোজনার 
পরিচালক ( Superintendent ) নির্বাচিত হন। ১৮৭৪ সাল থেকে তিনি ক্রমান্বয়ে 
ভারতীয় লৌককথা, সাহিত্য ও ভাষাসম্পর্কে অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেন । 
এই শতকের আট দশকে বিহারে স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় বিহারী ভাষাগুলি সম্পর্কে তিনি 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ সম্মেলনের ( Congress of 
Oচientalist ) ভিয়েনা অধিবেশনে (১৮৮৬) Biihler, Weber, Cust, M. Williams 
এবং অন্যান্যদের সহায়তায় তিনি ভারতীয় ভাষাসমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রস্তাব 
অনুমোদন করান | এই কাজ শুরু হয় ১৮৯৮ সালে । ১৯০৩ সাল থেকে 19] খণ্ডে 
খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে এবং শেষ খণ্ড বেরোয় ১৯২৭ সালে । এই বিপুল গ্রন্থ 
১১টি 0০৪৮০ Volume-এ গ্রথিত। তার মধ্যে ৫টি খণ্ড ১৪টি অংশে বিভক্ত । এতে 
ভারতে প্রচলিত ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি উপভাষার বিববণ লিপিবন্ধ আছে। 
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সমস্ত গ্ৰন্থই সম্পাদন! করেন গ্রীয়ার্দন নিজে। ১৯০৩ সালে তিনি সরকারী কার্য থেকে 
অবসর গ্রহণ ক'রে ইংলণ্ডে ফিরে যান। তীর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি 
প্রধান গ্রন্থ হলো-__ 
১1 An Introduction to the Maithili Language of North Bihar, 
Asiatic Society of Bengal, 1881-82. 
২। Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of the 
Bihari Language ( 8 Parts ), 1883-87. 
৩। Bihar Peasant Life, Calcutta, 1885. 
৪1 Padumavati of Jaisi (in collaboration . with Sudhakar 
{Dwibedi ), 1876. 
¢| Modern Vernacular Literature of Hindustan, JASB, 1889. 
৬| Translation of Emile Senart’s “The Inscriptions of Piyadasi”, 
Indian Antiquary, 1888. 
৭1 On the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars, 
ZDMG, 1895-96. 
৮1 Essays on Kashmiri Grammar, Calcutta/London, 1899. 
2l A Manual of the Kashmiri Language (2 parts), 
Oxford, 1911. এ 
১০ | A Dictionary of the Kashmiri Language, 1916-32 ইত্যাদি | 
দীর্ঘদিন ভারতীয় ভাষাসম্পর্কে গবেষণ| করার ফলে এই ভাষাগুলি সম্পর্কে তার 
একটি বিশেষ ধ্যানধারণ| গড়ে ওঠে । ভারতীয় তথা এশীয় ভাষাগুলির গোত্রগত সম্পর্ক 
“ নিৰ্ণয় ও ভাষাসমীক্ষ! ছাড়াও তার উদ্ভাবিত বিশেষ কতকগুলি তত্ব এবং অবদান দেখা 
যাবে এই এই ক্ষেত্রে ঃ ভারতীয় ভাষার অন্তরঙ্গ ও বহিরশ্র বগাঁকরণ ( Inner and 
Outer Circle Theory ), পশ্চিম হিন্দুস্থানী ও বিহারী ভাষাগুলির সঠিক মূল্যায়ন, 


দর্দ (D:di০) গোষীভুক্ত আর্ধভাষা, বিশেষত কাশ্মীরী ভাষার স্বরূপ নির্ণর, জিপসী 
ভাষা সম্পর্কে তথ্যাবলী আহরণ ইত্যাদি । 


৩.৩.১ শ্রীয়ারন ও “Linguistic Survey of India” ( LSI): 


গ্রীয়ার্গন-পরিচালিত ভাষাসমীক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল: একটি আদর্শ পাঠ 
অবলম্বনে জ্ঞাত কথ্য ভাঁষাগুলির অনৃদিত নয়ুনা সংগ্রহ এবং সেইসঙ্গে কিছু শব্দ ও 
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বাক্যের তালিকা প্রস্ততকরণ £ “Collection of Specimens of every known 
Speech through the translation of a standardized running text and 
the listing of words and sentences” কিন্ত এই ভাবাগুলির বগীকরণের 
জন্য প্রয়োজন একটি কুসংহত পদ্ধতি। গ্রীয়ার্দনের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্যাকরণের 
সাহায্যে তাদের শ্রেণীভুক্ত করা (LSI Vol. L Part i, P. 22) । ভাষামমীক্ষার 
প্রাথমিক ব্যানধারণা অন্যায়ী তিনি কেবল শব্-ভাগারকেই একমাত্র অবলম্বন মনে 
করেন নি। দ্বিতীয়ত, তুলনীয় বিভিন্ন ভাষাগুলি বক্তাদের কাছে কতখানি বোধগম্য, 
তা মানদণ্ড না ক'রে তিনি প্রচলিত ব্যাকরণগত কাঠামোর ওপরই জোর দিতে 
চেয়েছিলেন বেশী। ফলে তার সমীক্ষা কিছুটা অহ্মাননিভর ( Subjective ) হয়ে 
উঠেছে। তৃতীয়ত, ভাবার সাহায্যে জাতীয়তাবোধ উদ্ধদ্ধ করাও তীর পরিকল্পনার 
অন্যতম উদ্দেশ্য (০01) । তিনি মনে করতেন, ভাবা-পরিকল্পিত জাতীয়তাবোধ ভাষা- 
ভাষীদের ভাষা সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী করে তুলবে এবং তার ফলে সেই ভাষা- 
স্জন্শীল হয়ে উঠবে আগামী দিনের টি সম্ভাবনায় (9. 24) ৷ চতুর্থত, তার ভাষা 
বিন্যাস প্রধানত গোত্রগত ( Genealogical ) বগীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত । এই 
বগীকরণের ক্ষুদ্রতম একক হলো Sub-dialect এবং বৃহত্তম একক Family) এবং এদের 
অন্তর্বতাঁ ক্রম হলো এইরূপ £ Sub-dialect ( বিভাষ! )-৯Dialect (উপভাষা )-৯. 
Language ( ভাষ| )->৪7০up (বিভাগ/বর্গ )->Sub-branch (প্রশাখা )-৯শাখা 
( Branch )>Sub-family ( উপগোর্ঠী )2Family (গোষ্ঠী ) গ্রীয়ার্সন-সমীক্ষায় 
গোত্রগত বিচারের মানদণ্ডে ভারতের ভাষাগোষ্ঠী সংখ্যায় ছয়টি, যথা--অষ্টিক 
(485৮৩), কারেন ( Karen ), মোন (Mon ), ভোট-বমী ( Tibsto-Burman ) 
দ্রাবিড় (Dravidian ) এবং ইন্দে-ইউরোপীর ( Indo-European ) 

একথা অনস্বীকার্য, গ্রীয়ার্সনের সমীক্ষ। সর্বতোভাবে ক্রটমুক্ত নয়। শ্রীয়ার্সন নিজেও. 
অনেক সময় তার রচনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । এই প্রসঙ্গে L5া- 
রস্থের কয়েকটি অসম্পূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে £ 

১. এই সমীক্ষা থেকে মাদ্রাজ, ব্রণ, হায়দ্রাবাদের রাজ্যগুলি এবং মহীশূর রাজ্য 
বাদ পড়েছিল। * 

২. আলোচ্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রে ধ্বনিবিজ্ঞান বা 1,০051০৩-এর 
নেই। অবশ্য এইমময় ধ্বনিবিজ্ঞান ছিল শৈশব স্তরেই। ফলে, ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বা- 
1১০05110197 সংগ্রহ করা অসম্ভব-প্রায় ছিল। 

৩. সমীক্ষার ডিপাদানগুলি” সমীক্ষা-সম্পাদকের কাছে প্রেরিত হয়েছিল আর 


ডঃ ৩. ভারতীয় ভাবা-সমীক্ষার ইতিহাস 


: এদের ভাষাতাত্তিক বিশ্লেষণ করেছিলেন সরকারী কর্মচারীরা । এরা যথার্থ যোগ্য 
( uniformly competent’ ) এবং পারদর্শী (‘এualified’ ) ছিলেন কিনা এবিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। 

৪. নয়ুনা-সংগ্রহের উপাদান ছিল প্রচুর, কয়েক হাজার তো৷ বটেই! গ্রীয়া্স তাই 
এইগুলিকে বাড়াই-বাছাই বা পরিশোধন করেছিলেন তার নিজের আদর্শ ন্যায় 
(আর এই আদর্শও ছিল 5॥je০৮৷৮৫ এবং তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, 
ভর LSI Vol. 1, Part i, P. 197 )। তিনি নিজেই অনেকক্ষেত্রে (বিশেষত ভোট- 
বর্মী, অষ্টিক ব| দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে ) মন্তব্য করেছেন যে উপাদানগুলির কিছু 
কিছু অংশ অবিশ্বাসযোগ্য (০4589050112? ), অসন্তোষজনক ( ‘unsatisfactory’ ) 
বা বিতকিত (‘to be taken with reserve’ ) ইত্যাদি । 

স্পষ্টতই L$! সমীক্ষায় গ্রীয়র্মন কিছু অন্থবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং গে- 
সম্পর্কে তিনি নিজেও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন (রঃ LSI, Vol. 1, Parti, p. 194) | 
পরবর্তাঁ যুগে স্বভাবতই এই সমীক্ষা, আরও যথার্থ এবং স্ুবিন্যন্ত হয়ে উঠেছে, কিন্ত 
তাতে গ্রীয়ার্সনের অবদান বাতিল হয়ে যেতে পারে না। বর্তমানে কোনো কোনো 
নব্য পণ্ডিত প্রীয়ার্সনের এই বিশাল কর্ণকাণ্ডকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেছেন, যদিও নি 
ভাঁষাসমীক্ষার মতে! এমন স্থাপত্য-শিল্প এখনও কোন দেশে দেখা যায় নি। Prof. 
Jules Bloch বলেন £ “No other large portion of earth can boast of any 
so extensive and methodologically uniform description as the one 
you see collected in the volumes of the Linguistic Survey of India. 
That will long give you a basis and a frame to linguistic studies in 
India.” [দ্রঃ Some Problems of Indo-Aryan Philology, Forlong 
Lectures for 1929, Bulletin of the School of Oriental Studies, London, 
Vol. V (1924-30 ), pp. 750-75 ] | 

বলা বাহুল্য, এই উক্তি তাৎক্ষণিক প্রশংসা নয়, কারণ, বর্তমানেও Prof. M. B. 
Emeneau-র মতে| স্থধীজন বর্ণনামূলক অথব| তৌলন ভাষাতত্বের পক্ষে 1.9 প্রতি- 
বেদন অপর্যাপ্ত (nadequate’ ) বলে মনে করলেও, গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন £ 
“yet an amazing amount of the gross features come through, and 
the Survey does roughly mag out language and dialect areas which 
can be visited to produce more adequate treatment.” [ Presidential 
Address. American Oriental Society at Toronto on April 20, 1955, 


E> 


৩.৩ জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন ৩ 


Published in Journal of the American Oriental Society, Vol. 75, 
No. 3 ( July-Sept. ), 1955, 2. 152 ] 


সম্প্রতি J. J. Gumperz এবং C. A. Ferguson LSI সম্পর্কে যে সপ্রশংস 
মন্তব্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তাও উল্লেখযোগ্য £ “Almost all the workin 
South-Asian dialectology published since Grierson has been based 
On his work with only a Very meagre amount of original investigation 
and Grierson’s volume remains by far the most important source of 
data for the social scientist concerned with the distribution of dialect 
diversity of South-Asian languages” | একই গ্রন্থের অন্যত্র তারা বলেছেন £ 
“...in noting that Grierson did little or no dialect atlas work, we 
have no intention of belittling his tremendous achievement. The LSI 
remains ০0৪ of the world’s major productions of linguistic scholar- 
Ship and Grierson himself was aware of the necessary limitation of 
his project” [ Linguistic Diversity in South Asia, 1960, pp. ৪8১18] 
গ্রীয়ার্সন সম্পর্কে উপরোক্ত প্রশংসা বাক্যগুলি উদ্ধৃতির একমাত্র কারণ এই যে 
সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তম ভাষাসমীক্ষার (১৯৬১) ক্ষেত্রেও গ্রীয়া'নের এই বগাঁকরণ 
পদ্ধতি গ্রহণ না ক'রে উপায় ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই গ্রীয়া্সন সমীক্ষার দোষ- 
গুণ বর্তমান সমীক্ষায়ও বর্তেছে। 


৩.৪ সাম্প্রতিক ভাষাঁসমীক্ষা (১৯৬১-১৯৭১) ৪ 


পূর্বেই বলেছি, সাম্প্রতিক ভাষাসমীক্ষার মূল প্রতিশ্রুতি গ্রীরার্সন-বগীকরণকেই 
অঙ্গীকার করে নিয়েছে। কোথায়ও কোথায় অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন সাধন কর! 
হয়েছে, যেমন, এই পরিসংখ্যানে অথবা ১৯৫১ সমীক্ষায় হিন্দী ভাষাঞ্চলকে একটি 
বিশাল অবয়বে প্রসারিত করার চেষ্ট| দেখা গেছে। 

দ্বিতীয়ত, সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করেছেন ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞদল ( Field 
Workers )। বর্তমান সমীক্ষা প্রশ্নোত্তরমালার (Questionnaire) আকারে রচিত ; 
প্রত্যেক নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ কর! হয়েছিল দুটি প্রশ্ন £ প্রথমত, বক্তার ( Enu- 


erator ) মাতৃভাষা কী; দ্বিতীয়ত, বক্তা অন্য ভাষা জানে কিনা। মোট কথা, 
ভাঃ ভা-_৩ 
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মাতৃভাব। ( Mother tongue ) ও দ্বিভাধীর সংখ্যা (Bi-lingual returns) নিকূপণ 
ছিল এই পরিসংখ্যানের মূল উদ্দেশ্য । 

তৃতীয়ত, সমীক্ষা-পরিচালক কার্যদাধন প্রণালীর ( modus operandi ) সীমা- 
বদ্ধত| সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন। এইজাতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান 
অন্ুবিধ| নাম| ধরণের হতে পারে, যেমন 

১. সাধারণভাবে প্রত্যেক বক্তাই তার মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতন । কিন্ত 
শহরাঞ্চলে ভাষাভাধীদের মিশ্রণের ফলে বিপর্যয় ঘটতে পারে, যেমন দিল্লীতে 
বসবাসকারী দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাভাষী প্রশ্নোত্তরে জানায়, তীর মাতৃভাষা মাদ্রাজী 
(অর্থাৎ তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম্‌ বা কানাড়ীর পরিবর্তে )। 

২. মাতৃভাষার ইংরেজী প্রতিব্ণীকরণেও ( Roman Transcriplion ) কিছু 
ভুল থেকে যেতে পারে। 

৩. একই রাজ্যের মধ্যে অথব| অন্য রাজ্যে একই মাতৃভাষা বিভিন্ন নামে অথবা 
বানানে প্রচলিত, যেমন-__লুসাই/লুশেই/মিজো, মোঘ/মধি, সৌরাষ্ট্/সৌরা ইত্যাদি । 

৪. অনেক সময় একই ভাব। বিভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেমন 
_বিরুজিঅ//ব্রিজিঅ।/ৰিঞ্চিম, বোডো/বোরো, ত্রজভাষ।/ত্রজভাখা, দক্নী/যুমলমানী, 
খোন্দ/কোন্দ, ইত্যাদি । বিদেশী ভাষাগুলি সম্পর্কেও এইরূপ বিপর্যয় সহজলভ্য, 
যথা__আফগানী/কাবুলী/পখ.তো/পশ তো/পাঠানী ইত্যাদি । 

৫. বিপরীত পক্ষে, বিভিন্ন ভাষাকে একই ভাষারূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা 
দেখ! যায় ; যেমন, ‘হিন্দী’ ভাষাসম্পৰ্কে পরিন্ধার ধারণা না থাকায় তা বিভিন্ন নাষে 
চিন্ছিতঃ হিন্দী/হিন্দুস্থানী/নাগরী/নাগরী হিন্দী/পছাহ| ইত্যাদি । 

৬. গ্রীয়ার্ম-নির্নারিত বানান অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত কর! হয়েছে, যেমন, 
গ্রীয়ার্'নের ওরা এখানে হয়েছে_-0:8. বা ওরান্‌। 

৭. বহক্ষেত্রে মাতৃভাবীর সংখ্য। ছ/একজন মাত্র । এছাড়া অনির্ণীত ( Unspeci- 
fied ) সংকর (501৫ ) ভাষাগুলির সমস্ত তো আছেই। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই বোঝা গেলো, বর্তমান ভাবাসমীক্ষার মূল সমস্ত! 
কোথায়। জটিল বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বরং বর্তমান ভাষাপসীক্ষার পরিচালন- 
পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে । লক্ষ্য করবার 
বিষয়, বর্তমান পরিসংখ্যান থেকে কেবল মাতৃভাষার পরিচয় উদঘাটন কর। যাচ্ছে, 
ভাবার উপভাষা (1০০৮) ব! বিভাষার ( Sub-dialect ) পরিচর নয়। প্ররুত- 
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পক্ষে মাতৃভাষার সংজ্ঞা কী তা জানা নেই। ভারতের বিপুল নিরক্ষর জনগণকে 
(প্রায় ৭০% ) যখন তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তাদের কাছ থেকে 
আমরা কী উত্তর আশ| করতে পারি? বর্তমান সমীক্ষণেই দেখা গেছে, বহু নাগরিক 
তাদের মাতৃভাষাকে নিজেদের উপজাতিক (11) নামে অভিহিত করেছেন 
(যেমন, বঙ্জারী, আদিবাসী ভীলী, রাজবংশী, আদি গোণ্ডী ইত্যাদি); কখনও বা 
প্রচলিত ধর্মীয় অভিধায় ভাষাকে চিহ্নিত করেছেন ( ইসলামী, মুসলমানী, শিখী, 
পাসী ইত্যাদি ); এমনকি লিপিরীতিকেই ভাষা নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন 
(যেমন নাগরী ) অনেকে । এমনও দেখা গেছে, নিজের জন্মভূমিকেই ভাব! ব'লে মনে 
করেছেন বহু বক্তা (পাকিস্তানী, মাদ্রাজী ) অথবা নিজের বৃত্তিকে ভাষা বলে ভুল 
করেছেন (ক্ষত্রা, ক্ষত্রিয় মারাঠী, রাজপুতী, অহীর হিন্দী, ্রাহ্মণী ইত্যাদি )। এছাড়া 
মাতৃভাষ। মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হওয়ায় মাত্র ছ/তিনজনে কথা বলে-_এমন মাতৃ- 
ভাষাও অন্তভূক্ত হয়েছে। স্থৃতরাং বক্তার ইচ্ছায় ভাষ। চিহ্নিত হলে তা ষ্ঠ বিজ্ঞান- 
সম্মত পদ্ধতি হতে পারে না। 

দ্বিতীয়ত, ভাষাসমীক্ষার মূল উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত, ভাষা-উপভাষা-বিভাষার স্পষ্ট 
বিভাজন ( Delimitation ), কেবল ভাষাভাষীর পরিসংখ্যান দেখানে অবান্তর ও 
অপ্রাসঙ্গিক । এই সমীক্ষার মূল ক্রটি হলে! ঃ বাকরণগত হিচারে ভাষাগুলিকে 
চিহ্নিত করা হলেও ব্যক্তিগত স্তরে মাতৃভাষাকে সেই আলোকে বিচার না ক'রে 
বক্তার ইচ্ছার উপর ভাষার স্বাতন্্ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। স্থতরাং 
ভাষার delimitation-এর জন্য প্রয়োজন ভাষাবিভেদের ভৌগোলিক জরিপ 
(Dialectal Atlas) | ভাষার শীযানা চিহ্নিত না ক'রে মাতৃভাষার পরিসংখ্যান নেওয়| 
এবং সেই সঙ্গে সেই ভাষাটিকে নিধিচারে যে-কোনো ভাষা বা উপভাষার এক্তিয়ারে 
বগীভুত করা অনেক সময় সঠিক পদক্ষেপ নাও হতে পারে। অথবা বিপরীত দিক দিয়ে 
বিচার করলে বলতে হয়, আগে বক্তাদের ভাষাগুলির পরিপূর্ণ চিত্র গ্রহণ কর! দরকার, 
তারপর আমে ভাষাগুলির ভাষাগত সীমানা নির্ধারণ । 

তৃতীয়ত, মাতৃভাষার সংখ্যাধিক্য দিয়ে যেমন ভাষিক বা গতুপভাষিক মৰ্যাদা 
( Dialectal status ) নিৰ্ণয় করা যায় না, তেমনি কোনো ভাষার জনবল-পরিসংখ্যান 
দিয়ে সেই ভাষার মর্ধাদা বৃদ্ধি করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১-_সমীক্ষায় প্রদণিত 
পরিসংখ্যানের সাহায্যে হিন্দীর গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কারণ ১৯৬১__ 
জনগণনায় হিন্দী সারা ভারতের আহ্মানিক ৩০.৩৭% জনগণের ভাষা (১৯৫১ 


৩৬ ৩. ভারতীয় ভাষা-সমীক্ষা্র ইতিহাস 


জনগণনায় উর্ছহিনদুস্থানী-পাঞ্াবীকে অন্তর্গত ক'রে হিন্দীর হার দেখানো হয়েছিল, 
৪২৯%)। কিন্তু জনগণের সংখ্যাধিক্যই যদি কোনো ভাষার গুরুত্বের মাপকাঠি 
বলে ধরা হয়, তাহলে ভারতে অ-হিন্দী ভাবাভাবীর বাকী ৭০% জনগণের ভাষাকে 
উপেক্ষা করা হয়। সাহিত্যিক মর্যাদার দিক দিয়েও বাঙলা, তামিল ও মারাঠীর পরে 
হিন্দীর স্থান। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জনগণের মাত্র ২,৫% অংশ ইংরেজী জানে 
বা বোঝে, কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজীর গুরুত্ব কি কোনো অংশে কম? লক্ষণীয়, 
১৯৬৬ সনের হিসেব অন্যায়ী ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা দাড়িয়েছে মোট 
প্রচার সংখ্যার ২৫.৬% কিন্তু হিন্দীর ক্ষেত্রে ১৩% (দ্রঃ Jyotirindra Das Gupta : 
Language Conflict and National Development, California, 1970 ] 
এই প্রসঙ্গে কোনে ভাষার অক্ষর-্ঞানসম্পন্ন মান্থষের কথাও ভেবে দেখা দরকার | 
সমগ্র হিন্দী ভাষাঞ্চলে (অর্থাৎ, বিহার-উত্তরগ্রদেশ-মধাপ্রদেশ-রাজস্থান ) সাক্ষর 
লোকের গড় হার ১৭.৭% কিন্তু অহিন্দী-ভাবাঞ্চলে এই হার ২৭.১% ( Census of 
India, paper no. [ of 1962, p xxxii ) | 

চতূ্থত, যদিও এই সমীক্ষায় দ্বিভাৰী জনগণের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, 
তথাপি প্রকৃতপক্ষে ভারতে এক-ভাষাভাষীদেরই প্রাধান্য। যেমন ১৯৬১ সনের গণনা 
অনুযায়ী প্রায় ৪৪ কোটি লোকের মধ্যে ৩ কোটি লোক দ্বিভাবী ( Bi-lingual ) 
(লিখতে পড়তে বা বুঝতে পারার স্বচছন্দতার কথা বাদ দিয়েই !)। গ্ররুতগ্রকষ 
সার| ভারতে ছুটি ভাষা জানে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা সাতের (৭%) বেশি 
নয়। তাছাড়া, দ্বিভাষীদের কেবল হার-নির্ণযই যথেষ্ট নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়। 
উচিত £ দিভাষপ্রবণতার পরিবেশগত পরিস্থিতি, সামাজিক যোগাযোগজনিত প্রভাব, 
দ্বিতীয় ভাষাটির ওপর মাতৃভাবীর প্রক্কত অধিকার ( Degree ০? ০0701 ) অথবা 
ছুটি ভাষার পারম্পরিক সম্পর্ক ও বোধগম্যতা 


পাত করা । Charles A. Ferguson-এর মতে উপাদান-সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত : “Wh 


A. Rice, p. 2] 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে বর্তমান সমীক্ষার অসম্পূর্ণতার কথা বোঝা গেল। 


৩.৪ সাম্প্রতিক ভাষা-সমীক্ষা ৩৭ 


কোনো গৃহকর্তার দায়-দায়িত্বের কথা বাদ দিয়ে তার আয়ের অঙ্ককেই যদি গৃহস্থের 
প্রকৃত আধিক অবস্থা ব'লে স্থির করা হয়, তাহলে যেমন স্থবিচার হয় না, তেমনি 
ভারতের ভাষাসমস্তার প্রকৃত দিক উদঘাটন না ক'রে জনসংখ্যা বা মাতৃভাষার 
হিসেব নির্ণন্ন আদল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর । কাজেই ভারতীয় ভাষার 
সাধিক চিত্র উহ রেখে কেবল মাতৃভাষা! গণনা ঘোড়ার আগে গাড়ী জোতারই 
সামিল। ভারতীয় ভাষাগুলির সমীক্ষাকে সম্পূ্ণাঙ্গ ক'রে তুলতে পুণায় অনুষ্ঠিত 
(মে, ১৯৫৩) ভাষাতান্বিকদের সম্মেলনে এই আদর্শ পূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিল । 
সেই আদর্শের স্বত্রগুলি এই 

(a) Basic descriptive analysis of the languages and dialects to be 
found in India, 

(b) Recording of all the available materials in each language/ 
dialect, such as folk songs, folk literature, proverbs, stories, fables etc. 

(০) For literary Languages with a continuous history (i) critical 
editions of texts, (ii) historical grammars, (iii) modern descriptive 
analysis of the literary standard and of the Spoken varieties of the 
Same. 

(d) Typology of material culture from a material point of view. 

(e) Dialect geography and atlases of individual regional languages 
and dialects. 

(f) Adequate description of primitive languages. 

(g) A complete record of the full vocabularies of each dialect. 

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে হিন্দীর সাড়ম্বর জয়যাত্রা ও ঢক্কানিনাদে যে বিস্তর 
ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি কেবল ধুলায় ধূসর ও মলিন 
হয়ে উঠছে না, ক্রমশ পিছু হটেও যাচ্ছে) আর পত্তিভী প্রতিশ্রুতি রয়ে যাচ্ছে কেবল 
সরকারী নথিপত্রে এবং “সেমিনার” নামক সর্বভারতীয় কোলাহলের হট্টমেলায় । 
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ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) ঃ ইন্দোইউরোগীয় 


৪.১ ভারতীয় ভাবাগোষ্ঠী 

সারা পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার প্রধান প্রধান ভাবা চলিত আছে। এই ভাবা- 
গুলিকে আনুমানিক ২৫৷২৬টি ভাষাগোষ্ঠী বা ভাষাপরিবারের (Language Fami- 
1055) অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে । গোত্রগত বরগাীকরণের ( Genealogical Classi- 
fication ) মানদণ্ডে বিচার করলে দেখ যাবে, অবিভক্ত ভারতের ভাবাগুলি প্রধানত 
চারটি ভাষাগোষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এর বাইরে যে-সব ভাষা রয়েছে, ত| সংখ্যায় 
ও গুরুত্বে নগণ্য । প্রধান চার ভাযাগোষ্ঠী হলে! - ইন্দে-ইউরোপীয়, ভোট-চীনা, আন্্িক 
এ হাবিড়। অবরগভূত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলে| আন্দামানী, বুক্ুশাস্কী ইত্যাদি । 
স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বিশদ জনসমীক্ষায় (ইং ১৯৬১) দেখা গেছে, ভারতে 
প্রচলিত মোট ভাষার সংখ্যা ১৬৫২, ভাবাভাষীর সংখ্যা ৪৩ কোটি ৮৯ লক্ষেরও 
অধিক। এর মধ্যে প্রায় ৪৩ কোটি ১৪ লক্ষ লোক উপরোক্ত প্রধান চারটি 
ভাষাগোষ্ীর অন্তর্ভুক্ত । আধুনিক জনসমীক্ষার প্রতিবেদন [ Census of India, 
1961, Vol. I Part IT ০0] নিচে দেওয়| হলো-_ 


ভাষাগোষ্ঠীর নাম মাতৃভাষার সংখ্য মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা 
৯৯4০১৯5১4৯৬... ভামাভাষীর বংগ 
ভোট-চীন। ২২৬ ৩১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮০১ 
অষ্ট্ৰিক ৬৫ ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯৫ 
দ্রাবিড় ১৫৩ ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ১* হাজার ৮২০ 
ইন্দো-ইউরোপীয় ৫৭৪ ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০ 
কিমান 

(দ্রাবিড়/অষ্ট্রিক মিশ্রিত) ১ ৫০ হাজার ৩৭৮ 
অভারতীয় ভাষা ১০৩ ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৬৬ 
অবগাঁভৃত ভাষা ৫৩০ ৬৩ হাজার ২৫৮ 

মোট ১৬৫২ 


ক এ 
জা রি দরের মধ্যে নেফা বা অরুণাচলের ২,১৭,৮৫৩ জন আঁধবাসগর হিসেব ধরা 
Sl ৬৯ সালের প্রাতবেদন ব'লে বাভাবকভাবেই 1সাকমের অন্তভূর্ীন্তর কথাও 


৪৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯১৮*% 
১৬০ হা জা ১, 


৪.১ ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী নি 


ভারতের প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে জ্ঞাতবা তথ্য ও পরিসংখ্যান এখন 
আলোচিত হবে। 


8.২ ইন্দো-ইউরোঁপীয় ( Indo-European ) 


সমগ্র ভাষা-পরিবারের মধ্যে ইন্দে-ইউরোগপীয় ভাষাগোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে 
অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। ভারতেও এই ইন্দে-ইউরোপীয়ের সন্ততি ভারতীয় 
আৰশাখ| ( Indo-Aryan/Indic SuUb-Family) সম্প্রসারিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি 
পশ্চিমে সিন্ধু থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত এর ভাষাঞ্চল। বর্তমান জনগীক্ষায় 
দেখা গেছে, ভারতে ভারতীয় আর্যশাখার অন্তর্গত মাতৃভাবা সংখ্যায় ৫৭৪টি। 
উপরোক্ত ৫৭৪টি মাতৃভাষার ভাষাভাবীর সংখ্যা ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০; 
অর্থাৎ সারা ভারতের জনসংখ্যার ৭৩.৩ শতাংশ লোক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী । 

ওঁতিহাসিক বিচারে ভারতীয় আর্য, ইন্দেো-ইউরোপীয় উৎস থেকে সরাসরি 
আসেনি, তা বিবন্তিত হয়েছে অন্তর্বতী ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ষ ( Indo-Iranian/ 
Aryan ) ভাষার স্তর অতিক্রম ক’রে। স্থতরাং অন্যান্য ইন্দে|-ইরানীয় সন্ততির সঙ্গে 
ভারতীয় আর্ধের সহোদর-সম্পর্ক রয়ে গেছে_যদিও এই সম্পর্কিত ভাবাগুলির প্রচলন 
ভারতেও বিরল নয়। ইন্দো-ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্য শাখা/উপশাখার সম্পর্ক 
নিচের চিত্রে আরও বিশদভাবে দেখানো হলো_ 


2 
ইন্দো-ইচানীয়/আৰৰ 
| | | 
ইরানীয় দদিক/পিশাচ ভারতীয়-আর্ষ 
| ৪ এ 
i | | | 
ফারসী বর্গ পূ্বীবর্গ কাফির বর্গ খোওয়ার/ দৰ্দ 
] 


] | 
| |. বশগলী, | = শুনি চা 
ফারসী পশ্‌তে ঘাল্‌চ। ওয়াইআলা, শীণ৷ কোহিস্তানী কাশ্মীরী 
বালোচী (পামীর) পশৈ ইত্যাদি 
ইত্যাদি ইত্যাদি 
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বলা বাহুল্য, ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ধশাখার এই বগীকরণ করেছেন গ্রীরার্সন এবং 
স্থনীতিবাবু। এই বিভাগ স্থধীজনের অনেকে স্বীকার করতে চান না (দ্রঃ ২.২.১)। 
যাই হোক, বর্তমান জনসমীক্ষায় (ইং ১৯৬১) কিন্তু গ্ীয়ার্পনের (0. A. Grierson ) 
আদর্শই অনুষ্থত হয়েছে। 


বর্তমান জনসমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখ। যাচ্ছে, উপরোক্ত ভাঘাগুলির মধ্যে ইরানীয় 
উপশাখার অন্তর্গত ফারনী, পশ্‌তো| (নামান্তর £ আফগানী/কাবুলী/পথ তো/পাঠানী ) 
এবং বালোচী (প্রচলিত যথাক্ৰমে ইরান, আফগানিস্তান এবং বালোচিস্তানে) ভারতের 
সীমানা-বহিরভত, কাজেই এগুলি ভারতীয় ভাষার অন্তর্গত হয় নি সঙ্গত কারণেই। 
তবে ভারতে প্রচলিত বিদেশী ভাবা হিসেবে বর্তমান সমীক্ষায় তাদের পরিসংখ্যান 
নেওয়া হয়েছে। ভারতে ফারদী, পণ্‌তে| এবং বালোচী-_-এই তিনটি বিদেশী 
ভাষাভাবীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ হাজার ৭; ১১ হাজার ২৬৯ এবং ২ হাজার 
৩২১ জন। 


দর্দিক বা পিশাচ উপশাখার অন্তর্গত ভাবাগুলির (তাষাভাবীর মোট সংখ্যা 
১৯,৬৪,৯০৮) মধ্যে কাফির ও খোওুয়ার বর্গের ভাবাগুলিও ভারতীয় রাষ্ট্রের বহিভূ ত। 
বর্তমান সমীক্ষায় এই ভাবাভাষীর সংখ্য! ভারতে চার জনের অধিক নয় । তবে দর্দ- 
বায় ভাষাভাষী ভারতে যথেষ্ট রয়েছে ( সংখ্য! ১৯১৬3, ৯০৪)। দরদ” কথাটি দর্দ 
উপজাতির স্চক-_যার! এককালে কাশ্মীর ও কাশ্মীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
বসবান করতে|। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম সীমান। হলে! হিন্দুকুশ পার্বত্যাঞ্চল। 
কাশ্মীর উপত্যকা, দর্দিস্তান ( গিলগিট ইত্যাদি ), চিত্রাল ও কাকিরন্তান__এই নিয়ে 
হলো! দর্দ উপজাতির অবিষ্ঠান। এই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাশীই ছিল দর্দ-ভাষাভাবী । 
Linguistic Survey of India (সংক্ষেপে LS ) গ্রন্থে এই ভাষাঞ্চলের সমস্ত 
ভাষার নাম দেওয়| হয়েছিল দর্দিক (91০) আর 'দর্দ' বলতে বোঝানো হতে| কেবল 
পূৰবী দর্দিস্তানের ভাষাগুলিকে ( অর্থাৎ শীণা, কোহিন্তানী, কাশ্ধীরী )। বর্তমান 
সমীক্ষায় নীপা মাতৃভাষীর সখা ৮৫৬, সকলেই জন্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসী । লীণার 
অন্তর্গত অন্যান্য উপভাষ! হলো__ব্রোকপ। ( ভাবাভাষীর সংখ্য। ৫৪৪ ), চিলাসি (৮২), 
গিলগিটি (৬), মোট শীণা-বগাঁ় ভাবাভাষীর সংখ্যা ১৫৫৮। দর্দ বর্গের দ্বিতীয় 
উপভাষ! কোহিস্তানী-ভাষীর সংখ্যা ৮১। এর একটি উপশাখা কাঘানী (১৫২) ৷ 
মোট কোহিস্তানী গুচ্ছের ভাষাভাবীর সংখ্যা ২৩৩। 
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দর্দিক ভাবাগুলির মধ্যে কাশ্মীরীর স্থান সর্বোচ্চ । কেবল জনসংখ্যার দিক দিয়ে 
নয়, সাহিত্যিক এঁতিহোর উত্তরাধিকার অর্জন এবং বিশিষ্ট লিপি ( শারদ! ) প্রবর্তনার 
দিক দিয়ে তা অন্যান্ত মৌখিক দর্দিক ভাষার চেয়ে অনেক প্রগতিশীল । লক্ষণীয়, 
ভারতীয় আর্ষভুক্ত পশ্চিম! পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী ভাষ! যেমন দিক প্রভাবে পুষ্ট হয়েছে, 
দরিক-তুক্ত কাশ্মীরীও তেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির নিবিড় বন্ধনে 
বলা বাহুল্য, অন্যান্য দর্দিক ভাষার ক্ষেত্রে এমনটি কখনই ঘটে নি। অবশ্য কাম্মীপী 
ভাষায় ভারতীয় আর্য উপাদানের প্রাবল্য দেখে এক সময়ে মনে করা হতো, কাশ্মীরী 
সংস্কত-উদ্ভুত ভারতীয় আর্যভাষ।। কিন্ত গ্রীয়ার্সনই প্রথম এব দর্দিক-গোত্রীয় লক্ষণ 
প্রতিষ্ঠিত করেন ( Grierson £ Linguistic Classification of Kasmiri, Indian 
Antiquary, 1915, P. 270) । যাই হোক, বর্তমানে কাশ্মীরী ভারতীয় সংবিধানের 
অষ্টম অনুস্থচী (8 5০০1৩ )-স্বীকৃত-ভাষ| ; কাশ্মীরী ভাষীর সংখ্যা মোট ১৯ লক্ষ 
৫৬ হাজার ১১৫। মাতৃভাষার সংখ্য। ৫টি, যথ|--বুঞ্ ওয়ালী ( ভাষাভাষী ৫৫০ ), 
বিশুদ্ধ কাশ্মীরী ( ১৯,১৪,৪৪৬ ), কিশত্‌ওয়ারী (১১,৬৩৩ ), পোগুলী (৯,৫০৮) এবং 
সিরাজী কাশ্মীরী (১৯,৯৭৮) । L5া-গ্রন্থে অবশ্য কিশ ত্‌ওয়ারীকে ভুল ক'রে বলা 
হয়েছে কিশ_ত ওয়ার, আসলে কিন্তু তা কিশ ত ওয়ার অঞ্চলের ভাষা, তাই ভাষাও 
কিশ্‌তওয়ারী। 
আৰ্যাইন্দো-ইরানীয় শাখার তৃতীয় উপশাখা হলে! ভারতীয় আর্য ((ndo-Atyan/ 
Indic )। পূর্বেই বলেছি, ভারতীয় আর্ধের অন্তর্ভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যাই ভারতে 
সর্বাধিক । এই ভারতীয় আর্যভাষাগুলি প্রথম বগীকরণ করেন A. F. R Hoernle 
এবং পরে তা বিণদভাবে ব্যাখ্য। করেন G. A. Grierson তার Linguistic Sur- 
very of India (LSI) গ্রন্থে। বর্তমান ভাষাসমীক্ষায় (১৯৬১) মোটামুটি এই 
বগীকরণই অন্ুস্থত হয়েছে। উভয় সমীক্ষার পার্থক্য যেখানে রয়েছে, তা যথাস্থানে 
আলোচিত হবে। L5া-গ্রন্থের বগীকরণ অনুযায়ী ভারতীয় আর্ধগুলিকে তিনটি প্রধান 
ভাগে ভাগ কর! হয়েছে, যথা--(১) বহিরঙ্গ শাখ। ( Outer Branch ), (২) অন্তরঙ্গ 
শাখ| ( Inner Branch ) এবং (৩) অন্তর্বর্তী শাখা (Mediate Branch) । উপরোক্ত 
শাখাগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ শাখার অন্তর্গত হয়েছে কেন্দ্রীয় বর্গের ( Central Group ) 
ভাষাগুচ্ছ এবং পাহাড়ী ভাষাগুলি। কেন্দ্রীয় বর্গের ভাষাগুলি হলো-_পশ্চিম| হিন্দী, 
পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটা, ভিলী এবং খান্দেশী। পাহাড়ী বর্গের ভাষাগুলির 
তিনটি বিভাগ-_পশ্চিমা, কেন্দ্রিক এবং পূরবী পাহাড়ী । অন্তর্বতাঁ শাখার প্রধান ভাষা 
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হলো-_পূর্বা হিন্দী এবং তার উপভাষা অবধী ও ছত্তিণগঢ়ী। এছাড়। বহিরঙ্গ 
শাখাকে আবার তিনটি উপশাখার ভাগ করা হয়েছে £ উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণী এবং 


ূর্বা উপশাখা। ১৯৬১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতীর আর্য ভাষাগুলির বর্গীকরণ 
করা হয়েছে এইভাবে__ 


ভারতীয় আর্য 


| 
বহিরিঙ্ শাখা অন্তরবতাঁ শাখ| অন্তরঙ্গ শাখা 
| 


| 

| | | 

\ pth দক্ষিণী পূৰা 
মানার 

লহন্দা সিন্ধী মারাঠী কোঙ্কণী | 


অব্ধী ছত্তিণগঢ়ী (বখেলী ) 


Fs ভি 
| ] | ] 
ওড়িয়া ag বাঙলা অগমীয়৷ 


| ] | 
ভোজপুরী মগহী মৈথিলী 


| | | | | 
(পশ্চিমা ) রাজস্থানী পাঞ্জাবী গুজরাটা ভিন খানের পাহাড়ী 
হিন্দী 


| ূ 
ie | ঠা কী (SPE 
বি অদভাখা বুন্দেলখডী হিন্দী আদর্শ উর পূরবী কেন্দিক পশ্চিমা অনি 


হিন্দুস্থানী ] | 
(রাষ্টভাষ!) Ll ] 
নেপালী গাঢ়োয়ালী কুমামুনী 
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৪.৩ ভারতীয় আর্য ( Indo-Aryan / Indic ) 
8৪.৩.১ ভারতীয় আর্য : বহিরঙ্গ শাখা! ( Indic ৪ Outer Branch ) 
[ক] ভত্তর-প শ্চিমা বর্গ ( North-Western Group ) 
১॥ পশ্চিমা পাঞ্জাবী / লহন্দা ঃ ও 

উত্তর-পন্চিম! বর্গের প্রধান ভাষা ছুটি-_পশ্চিম। পাঞ্জাবী বা লহন্দা এবং সিন্ধী । 
এই ছুই ভাষাভাবী-অধুষিত অঞ্চল 7,9.-গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছে পেশোয়ার থেকে আরব 
সাগর অর্থাৎ পশ্চিম পঞ্জাব এবং পিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত । এই অঞ্চল বর্তমানে ভারতের 
বহিভূতি। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমা বর্গের ভাবাভাকীর বেশ কিছু অংশ ভারতে চলে 
আসায় ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । এই সমীক্ষা অনুযায়ী লহন্দা 
ভাবায় প্রা ১৫টি মাতৃভাব। অন্তৰ্ভুক্ত হয়েছে । সারা ভারতে লহ্‌ন্দ৷ ভাষা-ভাবীর 
সংখ্য। ১৯ হাজার ৮০৮। তবে এই মাতৃভাবাগুলির মধ্যে মূলতানী ভাষী সংখ্যায় 
সর্বাধিক (৫,৭৬০ জন)। কোনো কোনোস্থানে আবার লহ্‌ন্দার পরিবর্তে ‘মূলতানা’ 
নামই বেশি চলে (“লহ্‌ন্দা” শব্দের অর্থ বথ্ধাস্ত, অর্থাৎ পশ্চিম )। দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে আছে পঞ্ছি ( ১,৮৭৮ জন), সমস্ত ভাষাভাষীই জন্মু ও কাশ্মীরের 
অধিবাসী । এই সমস্ত মাতৃভাষাগুলিই 743. গ্ৰন্থে উল্লিখিত, ব্যতিক্রম কেবল মীরপুরী 
(জম্ম/কাশ্মীরের মীরপুর শহরে )। 
২॥ সিদ্ধী £ 

সিন্ধী পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের ভাষা, কাজেই বর্তমানে ভারত- 
বহিভূতি। সিন্ধী সম্প্রতি (ইং ১৯৬৭ ) ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অন্থস্থচী স্বীকৃত, 
অবশ্য সাহিত্যিক ভাবা হিসেবে তার স্বীকৃতি সাহিত্য এযাকাডেমীতে পূর্বেই ছিল। 
কারণ ভারতে সিন্ধী ভাষী সংখ্যায় স্বল্প নয়, মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৭১ 
হাজার ৯৩২। মোট মাতৃভাষার সংখ্যা ৮টি। এদের মধ্যে গরিষ্ঠ হলো! বিশুদ্ধ 
সিন্ধীভাষীর! (৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৩)। সংখ্যার দিক দিয়ে এর পরে উল্লেখযোগ্য 
হলো কচ্ছী, লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৯২ হাজীর ২৭৯। কচ্ছী কতকট৷ গুজরাটা ও 
সিদ্ধীর মিশ্রণ । এর প্রচলন প্রধানত গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছ দেশে। বর্তমান 
জনসমীক্ষায় কচ্ছীর ভাষাতাত্বিক পরিচয় সম্পূর্ণ নয় ব'লে [51 গ্রন্থের বিভাগই 
স্বীকার করে নিতে হয়েছে। দিদ্ধী মাতৃভাষার ৮টির মধ্যে ৬টি [51 গ্রন্থে পূর্বেই 
চিহ্নিত, বর্তমানে অপর দুইটি মাতৃভাষ৷ “ভুজ” এবং “নোক্ষনী'কে সিন্ধীর অন্তর্গত করা 
ইয়েছে। 


৪৪ ৪, ভারতের তাষাচিত্র £ ইন্দো-ইউরোপীয় 
[খ] দক্ষিণী বর্গ (Southern Group ) 
১॥ মারাঠী ঃ 


155] গ্রন্থ অনুযায়ী বহিরঙ্গ ভাষাগুলির মধ্যে সার! দক্ষিণদেশীয় ভাষা একটিই 
_মারাঠী এবং কোস্কণী তার একটি প্রধান উপভাষা । কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় দেখা 
গেছে, কোদ্বণী মারাঠীর উপভাব| নয়, তা একটি স্বতন্ত্র ভাষ|। কিন্তু এ-মতবাদ 
এখনও অনেকে স্বীকার করেন ন। | 

মারাঠী ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুম্থতী স্বীকৃত ভাবা । সংখ্যার দিক দিয়ে 
ভারতে এর স্থান হলো! চতুর্থ অর্থাৎ হিন্দী, তেলুগু ও বাঙলার পরেই এর স্থান। 
মোট মারাঠী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোট ৩২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭১। ০১ 
সংখ্যা ৬৫ ; এদের মধ্যে ৪০টি [5] গ্রন্থেই উল্লিখিত, ২২টি নতুন ক'রে অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছে, অপর তিনটি অঙ্ক্মানভিত্তিক ( Tentative ) | 

মারাটরীর অন্তর্ভুক্ত হলবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । হলবী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২ লক্ষ 
৯৯ হাজার ৬৬০। এদের মধ্যে বেশির ভাগই মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী ( ২,৯৩,৪৪৩ )। 
পুরা হিন্দী ও মারাঠীর সংযোগন্থত্র স্থাপন করেছে হলবী। 1[১5[-সম্পাদকের 
ভাষায়_”-..On the other hand, its ( Marathi ) most eastern GEE 
Halabi of Bastar, shows such intimate connection with the neigh- 
bouring Chhattisgarhi dialect of Eastern Hindi that itis a 
matter of opinion to which language it belongs.” (LSI, Vol. L 
Bt. i, 6,141) সাম্প্রতিক ভাষাতবববিদ্দের মতে, হলবীকে পূরবী হিন্দীর 
অন্ততূক্তি করাই বাঞ্থনীয়। ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় অব 5]-নির্ণাত আদৰ্শই 
অঙন্গহুত হয়েছে। 

২॥ কোঙ্কণী: 


সাম্প্রতিক জনদমীক্ষায় কোঙ্কণী পৃথক্‌ ভাষারূপে চিহ্নিত :হয়েছে। কোঙ্গণী- 
অন্তর্ভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ১৬। অবশ্য এদের মধ্যে ৭টির নাম 1,51 গ্রন্থে উদ্ধৃত 
( মারাঠীর উপভাষা হিসেবে ), বাকি ৯টি নাম অঙ্ললিখিত। কোম্ধণী ভাষাভাষীর 
মোট সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৬৩। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মহীশূর, কেরালা, গোয়া 
এবং তালিলনাড়ুর অঞ্চলবিশেষে এই ভাষা প্রচলিত। বর্তমানে (ইং ১৯৭৬) 
কোঙ্কণী সাহিতা এযাকাডেমী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। 


৪.৩ ভারতীয় আধ 33 


[গ] পুরা বর্গ ( Eastern Group ) 
১॥ ওড়িয়| £ 

উড়িঘ্য। প্রদেশের ভাষ! ওড়িয়া ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অন্ুস্থচী-চিহ্নিত ভাষা, 
মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৯৮ । মাতৃভাষার সংখ্যা ২৪টি। 
এদের মধ্যে ১৬টির নাম [5 গ্রন্থে পাওয়া যায়, ৯টি মাতৃভাষার উল্লেখ এ গ্রন্থে 
মেলে না। বাকি ২টির নাম এ গ্রন্থে পাওয়া গেলেও বগীরুত হয়েছে নতুন ক'রে 
( গউড়ো, সবরী )। 

ওড়িয়া ভাষাগুলির মধ্যে ‘ভত্রি’ উপভাষা বিশেষরূপে উল্লেখ্য, তত্রি ৮৫ হাজার 
৬৯ জনের মাতৃভাষা । মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার অঞ্চলেই ভত্রি প্রধানত বলা হয়ে 
থাকে (এখানে ভাষাভাষীর সংখ্যা ৮৫,৪৮ )। এই অঞ্চলটির সীমানা অন্যান্য 
ভাষাঞ্চলের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমন, মারাঠী, পূর্বা হিন্দী ( ছত্তিশগঢ়ী ) এবং ওড়িয়া ; 
ফলে ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে সর্বাধিক । ভত্রি ভাষার ভাষাতাত্বিক আলোচনা এখনও 
সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় (১৯৬১) তা ওড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (LSI 
আদর্শ অনুসরণ ক'রে )। LS! গ্রন্থ-সম্পাদকের মতে ভত্রি মারাঠী ও ওড়িয়ার 
যোগস্থত্রের কাজ করছে। 

নতুনভাবে বগগীক্ৃত গউড়ে| (ভাষাতাষীর সংখ্য। ৩০ ), [5 গ্রন্থের মতে, উত্তর। 
বাঙলার উপভাষ। এবং সবরী ( ভাষাভাষী ৬) হিন্দীর উপভাষা বিশেষ ( খান্দেশী ) 
কিন্তু বর্তমানে এই দুটি ভাষাকে ওড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত কর! হয়েছে। 
২॥ বিহারী £ 

বিহারের সমগ্র ভাষাগুলিকে একত্রে বলা হয় বিহারী । “বিহারী” এই নামকরণ 
করেছেন গ্রীয়ার্সন। এর আগে অবশ্য “বিহারী? বর্গকে পূরবী হিন্দীর উপভাষা বলে 
মনে করা হতো । বিহারী ভাষাভাষীর মোট সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬ হাজার 
৭৭২। পূর্বা অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে সংখ্যার গুরুত্বে বাঙলার পরেই এর স্থান। 
বিহারীর প্রধান শাখা তিনটি__ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী। 

বিহারীর অন্তর্ভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ৩৪টি__এদের মধ্যে ১৫টির নাম LS! গ্রস্থেই 
মেলে, আর ১৭টির নাম এ গ্রন্থে মেলে না। বাকী ২টি (নাগপুরী-পূ্বী মগহী এবং 
পূৰবী মৈথিলী ) নতুনভাবে চিহ্নিত হয়েছে, নাগপুরী মারাঠীর উপভাষা ব'লে নতুন 
নামকরণে ‘নাগপুরী-পূ্বা মগহী” বলা হয়েছে, অপরদিকে পূ্বী বলতে অবধী বোঝায় 
ব'লে 'পূর্বা মৈথিলী’ নামকরণ করা হয়েছে। 


৪৬ ৪. ভারতের ভাষাচিত্র : ইন্দো-ইউরোপীয় 


বর্তমান ভাষাতাত্বিকদের অনেকে ভোজপুরীকে অবধীর সঙ্গে যুক্ত করতে চান, 
কিন্ত গ্রয়ার্দনের মতকে অস্বীকার করার মতে| এখনও কোনো কারণ ঘটেনি। আসলে 
অবধী এবং মৈথিলী/মগহীর মধ্যে ভোজপুরী যোগস্ত্র স্থাপন করেছে, ফলে অবধীর 
সঙ্গে এর সাধর্ম্য স্বাভাবিক। বর্তমান সমীক্ষায় তাই গ্রীয়ার্ণনের মতই অন্ত 
হয়েছে। 

বিহারীর তিনটি শাখার মধ্যে অবশ্য সংখ্যার গুরুত্ব প্রধান হলে! ভোজদুরী, মোট 
ভাবাভাবীর সংখ্যা ৭৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৫৫, অপর ছুটি ভাষার পরিসংখ্যান এইরূপ 
মৈথিলী £ ৪৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮১১ এবং মগহী £ ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৬০২ । অনেকের 
মতে মগহী মৈথিলীর উপভাষা, কিন্তু এ-মতও গ্রাহ্থ নয়। বর্তমান সমীক্ষায় অবশ্য 


তিনটি ভাষাকে একত্রে “বিহারী” বর্গের অন্তর্ভুক্ত কর! হয়েছে, তাদের পৃথক ভাথা- 
মর্ধাদা দেওয়! হয় নি। 


৩॥ বাঙলা: 

বাঙলা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অঙ্কচী অনুমোদিত ভাষ! | ১৯৬১ সনের 
আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বাঙল। ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৮ 
হাজার ৯৩৯। বর্তমান জনসমীক্ষকের মতে মারা ভারতে বাঙলার স্থান তৃতীয়, অর্থাৎ 
সংখ্যার গুরুত্বে হিন্দী ও তেলুগুর পরেই তার স্থান। বাঙলার মাতৃভাষার সংখ্য 
মোট ১৫টি। এদের মধ্যে ১০টি LS গ্রন্থেই সমধিত। এদের মধ্যে চাক্ম 
(জনসংখ্যার ৪০ হাজার ৭১), হাইজোও/হজোড,.( ৮১৮৫৮), কিসানগঞ্জিয়। (৫৫,৫৯৭), 
মালপাহাড়িরা (৯১০৭৭), রাজবংশী (১৮,৭৬২) সংখ্যার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
এই মাতৃভাষাগুলি যে উদ্ধাপ্ত শ্রোতে নীত হয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েছেন দমীক্ষক, 
যেমন__ঢাকমা পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাওলাদেশ ) চট্টগ্রাম থেকে আনীত; 
হাইজোঙ/হজোড বাংলাদেশের গারে পাহাড়ের সন্নিহিত মৈমনসিংহের জাতিবিশেষের 
নাম; কিসানগঞ্রি়। হলো কিসানগঞ্জের (পূর্ণিয়া জেলা, বিহার, বর্তমানে পশ্চিম- 
বাঙলার অন্তর্গত ) ভাষা ইত্যাদি৷ নতুন মাতৃভাষার মধ্যে বারিক (৮৬৪), ভতি- 
আরি (৪৩), লোহারি-মালপাহাড়িয়| (২৭ ), সামারিয়া (৪০৭), তাকাম (চাকমা- 
সম্পর্কিত, ২৯ ) উল্লেখযোগ্য । 
৪ ॥ অনমীয়া ঃ 


অমীয়া ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুষঘচী স্বীকৃত ভাষা । মোট ভাষাভাবীর 


৪.৩ ভারতীয় আর্য ৪৭ 


সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৩ হাজার ৪৬৫। মাতৃভাষার বৈচিত্র্য অসমীয়ায় মোটেই লক্ষ্য করা 
যায় না। 


৪.৩.২ ভারতীয় আর্য অন্তর্বতীঁ শাখা ( Indic : Mediate Branch ) 


সাম্প্রতিক জনসমীক্ষায় (১৯৬১) অন্তর্বর্তী শাখা ( Mediate Branch ) স্বতন্ত্র- 
রূপে স্বীকৃত হয় নি। একে হিন্দীবগীয় ভাষাভুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ বর্তমানে এই 
বর্গের ভাষাগুলিকে অস্তরঙ্গ শাখার ( Inner Branch ) অন্তৰ্ভুক্ত করা হয়েছে । 
কিন্তু গ্রীয়াস'নের মতে, অস্তর্বতী বর্গের ভাষাগুলির স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। এই অন্তর্বতী 
ভাষাগুলির সাধারণ নাম হলো পূরবী হিন্দী, যার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রধান উপশাখা 
হলে| অবধী, অপর দুই উপশাখ। বঘেলী এবং ছত্তিশগঢ়ী। প্রীয়াস'ন পৃ হিন্দীর 
নতুন নামকরণ করেছেন ‘কোশলী’ বা কোশল দেশের ভাষা । বর্তমান জনসমীক্ষকের 
মতে গ্রীয়াস“ন-অন্তুমিত বঘেনী__এই বিভাগ করা হয়েছিল জনগণ-অন্ুস্থত মৃতকে 
গ্রাহ করার তাগিদে। আর ছত্তিশগট়ী এবং অবধীর নৈকটা এত বেশি যে একে 
বোধ হয় স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া যায় না। মোট কথা, বর্তমান ভাষাসমীক্ষায় একদিকে 
যেমন অন্তর্বতী বর্গ অস্বীক্ৃত হয়েছে, অপরদিকে তেমন পূব হিন্দীকে স্থান দেওয়া 
হয়েছে পশ্চিম| হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ভীলী, খান্দেশী এবং রাজস্থানী প্রভৃতি 
মধ্যদেশীয় অন্তরঙ্গ ভাষাগুলির সহোদরা হিমেবে। কাজেই পূরবী হিন্দীর উপশাখা- 
গুলিও ছিন্দীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 


১॥ অবধীঃ 


মারা ভারতে অবধী ভাষাভাবীর মোট সংখা। ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৮১। বলা! 
বাহুল্য, অধিকাংশ ভাষাভাষীই উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী (মোট ৫,২৬,৮০১)! 
অবধী সমেত মোট মাতৃভাষীর সংখ্যা ১৬। এগুলির মধ্যে ১৩টিই [51 গ্রন্থে সমখিত, 
২টি একেবারেই নতুন (মালি, রেওয়াপরী )। মালি (ভাষাভাষী ১১) এবং রেওয়াপরী 
(ভাষাভাষী £ ৪৩১ ) ভাষাভাষীর সন্ধান মিলছে যথাক্রমে মহারাই এবং মধ্যগ্রদেশে i 
তবে খুটিয়ে দেখলে এই দুইটি মাতৃভাষাই অপর মাতৃভাষা বঘেলখণ্ডীর ( ৫,৫৭,০৩৪ ) 
অন্তভক্তি। আর একটি মাতৃভাষ| ‘মালি’ (৯৬৯) বর্তমান সমীক্ষায় নতুন ক’রে 
আরোপিত। [5া-গ্রন্থ অন্যায় মালি ওড়িয়া-সম্প.ক্ত, কাজেই এখানে তা নতুনভাবে 
বগাঁক্ৃত হয়েছে। 


৪৮ ৪. ভারতের ভাবাচিত্র ঃ ইন্দো ইউরোপীয় 
২) ছত্তিশগঢ়ী ৪ 


ছতিশগটী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৮। ছুত্তিশ্রগটী সমেত অন্যান্য 
মাতৃভাষার সংখ্যা ১৬। ১৬টির মধ্যে ৮টি [.$]- সমথিত, আর ৬টি একেবারেই নতুন 
নাম; বাকি ২টি বিলাসপুরী (২,৮৭৫) এবং গোক্রো (৪,৮০২) নতুনভাবে বগাঁরুত, 
কারণ গ্রীয়াসনের বগাঁকরণের সঙ্গে এদের পার্থক্য রয়েছে। 
৩] বঘেলী / বঘেলখণ্ডী ৪ 


গ্রীয়াসনি-চিহ্নিত বেলী বর্তমান জনশমীক্ষায স্বীকৃত হয় নি। তা অবীর 
মাতৃভাষা রূপে চিহ্নিত হয়েছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য) । 


৪,৩.৩ ভারতীয় আর্যঃ অন্তরঙ্গ শাখা! (ndic : Inner Branch) 


গ্রীয়াস্ন অন্তরঙ্গ শাখার দু’টি বিভাগ করেছিলেন-__মধ্যদেশীয় বিভাগ (Centra! 
Group) এবং উত্তরদেশীয় (Northern Group) | মধ্যদেশীয় ভাষাগুলির অন্তর্গত 
হলো পশ্চিমা হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি এবং উত্তরদেশীয় 
বিভাগের অন্তু ক্ত হয়েছে পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ। 


ক. মধ্যদেশীর বিভাগ (Central Group) 
[১] পশ্চিমা হিন্দী (Western Hindi) : 


পশ্চিমা হিন্দীর মূল অধিষ্ঠান হলো পাঞ্জাবের সির্হিন্দ, থেকে উত্তরপ্রদেশের 


এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল, আর উত্তরে হিমালয়ের তরাই-অধ্যুষিত ভোট-চীনা! 
গোষ্ঠীর ভাবাঞ্চল থেকে দক্ষিণে রাজস্থানসহ মধ্যপ্ৰদেশ পর্যন্ত বিস্তুত ভূ-ভাগ । কিন্ত 
বর্তমানে হরিয়ানা-পাঞ্জাব থেকে শুরু ক'রে বিহার পর্ব বিশাল অঞ্চলে হিন্দী 
সাংস্কৃতিক জীবনের ভাষা হয়ে দাড়িয়েছে (অবশ্য উদর পাশাপাশি )। এই বিরাট 


উুঁভাগের সীমানা চিন্ধিত করা যায় এইভাবে? পশ্চিমে জৈসলমীর ( রাজস্থান ), 


উত্তর-পশ্চিমে আস্বাল। (পুর্ব পাঞ্জাব ), উত্তরে সিমলা ( হিমাচল প্রদেশ ) থেকে 
হিমালয়ের দক্ষিণ পাহাড়ী অঞ্চল (নেপালের পূর্বাঞ্চল বাদে), পূর্বে ভাগলপুর (বিহার) 
এবং দক্ষিণ-পূর্বে রায়পুর (মধ্যপ্ৰদেশ ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে খণ্ডোয়া/থ গুবা 
(মধ্যপ্ৰদেশ ) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। বলা বাহুল্য, 


হিন্দী অঞ্চল বলতে সাধারণ্যে এই 
ভাষাঞ্চলই বোঝায়। 


9,৩ ভারতীয় আর্য ৪৪ 


গ্রীয়াসনই লক্ষ্য করেছিলেন, পশ্চিমা হিন্দী প্রাচীন মধ্যদেশ'-চিহ্িত অঞ্চলের 
ভাষা । পরে সংস্কৃত-উত্তর যুগে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম ক'রে 
এখানকার ভাষাগুলিই আধুনিক পর্বে পশ্চিমা হিন্দী নামে চিহ্নিত হয়ে আস্ছে। 
মোট কথা, আর্ধাবর্তের কেন্দ্রভূমিতে হিন্দীর এখন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা আর তাছাড়া বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধাপ্রদেশ ও হরিয়ানা-এই পাচটি রাজ্যের তা রাজ্যভাষা 
এবং সাংস্কৃতিক ভাষা তো বটেই! বর্তমানে তা আবার ইংরেজীর পাশাপাশি ভারত- 


রাষ্ট্রের সরকারী ভাবা । 


কিন্ত ভাষাতাত্বিক বিচারে এই হিন্দী-সংসারের অন্ততূ্ত ভাষাগুলি কোনক্রমেই 
বিশেষ একটি ভাবার সামগ্রিক ও সংহত চিত্র তুলে ধরে না। এগুলি বিচ্ছিন্ন কতকগুলি 
ভাষার সাধারণ নামমাত্র । ‘পশ্চিমা হিন্দী’ নামকরণের মধ্যেই যেমন পূরবী হিন্দী? 
বিভেদ সহজেই লক্ষণীয়, তেমনি ‘পশ্চিমা হিন্দী’র অন্তর্গত হয়েছে আরও অনেকগুলি 
ভাষা, যেগুলি প্রাচীন কালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাষারূপে পরিগণিত হয়েছিল ( যেমন, 
ব্রজভাখা, দক্‌নী ) কিন্তু বর্তমানে সেগুলি আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা মাত্র। 
দ্বিতীয়ত, এই ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্যিক মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত অন্তত তিনটি বিভেদ 
রয়েছে ( যেমন, হিন্দী, উচু, হিন্দুস্থানী )। এছাড়া লিপি-সমস্তা তো আছেই ( নাগরী 


বনাম ফারসী লিপি )। 


আসল কথা, সাধারণের দৃষ্টিতে, অন্তত অ-হিন্দী ভাষাভাষীদের চোখে এই পার্থক্য. 
গুলি সহজে নজরে পড়ে নী। মনে হয়, এর কারণও রয়েছে। প্রথমত, এই 
তথাকথিত হিন্দী ভাষাগুলির লিপিরীতি এক অর্থাৎ সর্বত্রই নাগরী হরফ ব্যবহৃত 
(কচিৎ তা “দেবনাগরী" নামে সম্ত্রম জাগায়! )। দ্বিতীয়ত, ভাষাগুলির মোটামুটি ধ্বনিগত 
সাধ্ম্য (Phonetic Similarity) | তৃতীয়ত, প্রান্তিক হিন্দী ভাষাভাষীদের ভাষা- 
সম্পর্কীয় সচেতনতার অভাব ও অজ্ঞত|। সম্প্রতি এই ভাষাচেতনা জাগরূক হওয়ার 
ফলে নতুন নতুন ভাষাঞ্চল স্থষ্টর প্রবণতা (যেমন, হরিয়ানা) অথবা মাতৃভাষা 
স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা ( যেমন, মৈথিলী, ভোজপুরী ) দেখা যাচ্ছে। লক্ষণীয়, ১৯৬১ 
সনের জনসমীগ্ষা অনুযায়ী হিন্দী ভাষাঞ্চলে সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনগণের হার 
শতকরা ১৭+৭, কিন্তু অ-হিন্দী ভাষাঞ্চলে এই হার ২৭-১% (3. Dasgupta : 
_ Language Conflict and: National Development, University of 
California, 1970; Census of India, Paper No, I of 1962, 
P. XXXii) | 
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৪. ভারতের ভাষাচিত্রঃ ইন্দো-ইউরোগীয় 
যাই হোক, পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়াসন্ন পশ্চিমা হিন্দীর বিভাগগুলি চিহ্নিত করেছেন 
এইভাবে__ 
পশ্চিমা হিন্দী 
চা) Hindi] 


] VE |e Land ৮৮, 
হিন্দুস্থানী (খড়িবোলী) বার (হরিয়ানী) ত্রজভাখা কনৌজী বুন্দেলী/বুন্দেলখণ্ডী 


[Vernacular Hindostani] 


| | 
ঠেঠ, হিন্দী সাহিত্যক হিন্দুস্থানী 


[Literary Hindostani) 
| | 
ডু হিন্দী 
রর 1 
| | 
রেখ্‌ত দক্‌নী 


বর্তমান ভাষা-সমীক্ষক (ইং ১৯৬১) অবশ্য গ্রীয়াসন-প্রবত্তিত উপরোক্ত বিভাগ 
স্বীকার করতে চান নি। উভয় পারিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে নিয়্লিখিত 
"ক্ষেত্ৰে 

প্রথমত, বর্তমান ভাষা-সমীক্ষকের মতে ‘হিন্দোস্তানী’ নামটি অর্বাটীন এবং ইউরোপীয় 
* পত্ডিতদের দ্বার! স্ুষ্ট। এঁদের মতে, ১৭শ শতকের পূর্বে ‘হিন্দোস্তানী’ এই নামটি : 
কখনও ব্যবহৃত হয় নি। খুব সম্ভব এই নামটি দাক্ষিণাত্যেই প্রথম প্রযুক্ত হয় দক্নী 
(দক্ষিণী) ভাষাঞ্চলের বিপরীতবোধক ভাযাঞ্চল হিসাবে অর্থাৎ “হিন্দোস্তান.' হলো 
‘হিনন্থান’ বা উত্তর ভারতের ভাষা। অপর পক্ষে হিন্দী/হিন্দ_রী/দহল্‌রৈ নামগুলি 
আরও প্রাচীন, অন্তত ১৩শ শতক থেকেই এই নামটি গ্রচলিত। প্রাচীনতম উল্লেখ 
আমীর খসরুর (খ্রীঃ ১২৫৩--১৩২৫) রচনায় । সুতরাং সমীক্ষকের মতে, গ্রীয়ানিশ 
প্রবতিত “পশ্চিমা হিন্দী” নামকরণ গ্রহণীয় নয়। তাই এই সমীক্ষায় পশ্চিমা হিন্দীর 
স্থলাভিষিক্ত হয়েছে “হিন্দী” । হিনুন্তানী এবং উদ” হলো এরই প্রশাখা ৷ লক্ষণীয়, 
প্রীয়াস্পনের ‘হিন্দী’ ছিল পশ্চিমা হিন্দীর একটি রীতিগত ভেদ-_যা মূলত সংস্কৃত 
শব্দসন্পদের দ্বারা ভারাক্রান্ত সাধু হিন্দী (বা High Hindi) । 

দ্বিতীয়ত, বর্তমান জনসমীক্ষায় ব্রজভাথা, কনৌজী ইত্যাদি উপভাধাগুলির সঙ্গে 


&.৩ ভারতীয় আয ৫১ 


পৃবী হিন্দীকে একই পধায়তুক্ত কর। হয়েছে অর্থাৎ গ্রীয়াস ন-বগীকরণের অন্তর্বর্তী” 
বিভাগ (Mediate Branch) যেমন স্বীকার করা হয় নি, পূর্ব হিন্দী ভাষাগুলির স্বত্্ 
অস্তিত্বও তেমন অস্বীকার করা হয়েছে । কলে পশ্চিমা ও পূরবী হিন্দীর সমস্ত 
ভাষাগুলিই হিন্দী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 


তৃতীয়ত, বর্তমান জনসমীক্ষক উদ, হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর পৃথক পরিসংখ্যান 
দিলেও মনে করেন, এই ভাষাগুলি সমগ্রভাবে হিন্দীরই অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। কিন্ত 
সাম্প্রতিক সমীক্ষায় তা সম্ভব হয়নি, তার কারণ £ (ক) হিন্দী ও উদর স্বাতন্ত্য রক্ষিত 
না হলে ভাবাভাবীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং বিভ্রাট দেখা দিতে পারে । তাই 
হিন্দী এবং উদর, পার্থক্য বজায় রাখতে হয়েছে। অর্থাৎ সমীক্ষক প্রকারান্তরে 
দুটি ভাবার স্বত্ব অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন _যদিও গ্রীয়াস ন তা করেন নি। 
(খ) হিন্দী ও উদর পার্থক্য স্বীকার করতে হয়েছে বলে হিন্দুস্থানীর স্বাতন্ত্যও 
অনিবায হয়ে উঠেছে, কারণ হিন্দুস্থানী প্রকৃত পক্ষে কোন্‌ ভাবাটির অস্তরভু“ক্ত হবে, 
পে-সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানী ভাবী হিন্দী বা উদর যে-কোনো 
একটি ভাষা ব্যবহার করতে পারেন । 

সুতরাং বর্তমান জনসমীক্ষকের কাছে সমগ্র ব্যাপারটি দাড়িয়েছে এই ঃ হিন্দী, 
পশ্চিমা হিন্দীর সমার্থক, কিন্তু পশ্চিমা হিন্দীর সব ভাষাগুলি এর অন্তভুক্ত হয় নি; 
কারণ, 1.51-চিহ্নিত এই উদ“ ও হিন্দুস্থানী এর পরিসংখ্যান থেকে বাদ গেছে, উচু“ 
ও হিন্দুস্থানী পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে এই হিন্দী, পশ্চিমা হিন্দীর 
নেও ব্যাপক, কারণ তার মধ্যে অন্ততুক্ত হয়েছে পূর্ব হিন্দী। সুত্রাকারে বক্তব্যটি 
বোধহয় এইরূপ £ হিন্দী-পশ্চিমা হিন্দী_(উ্-হিন্দুস্থানী)+-পূর্বা হিন্দী। 


যাই হোক, এই সার্বজনীন হিন্দীর মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ 
৩৫ হাজার ৩৬০। এর অন্তভুক্তি মাতৃভাষার সংখ্যা »৭। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে 
পরিগণিত হয়েছে যেমন পুবাঁ হিন্দীর লোকসংখ্যা ও মাতৃভাষা, তেমনি ব্রজভাখা, 
বার, কনৌজী, বুনোলী প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে হিনুস্থানীর অপরাপর গ্রামীণ বুলি 
( যেমন খড়ীবোলী, বিশুদ্ধ হিন্দী ) অথবা! অন্যান্য অচিহিত মাতৃভাষা । বর্তমানে সার 
ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৩০% লোক হিন্দীতে কথা বলে (১৯৫১ জনসমীক্ষায় 
পাঞ্জাবীকে হিন্দীর অন্তর্গত ক'রে এই হার দেখানো হয়েছিল ৪$%)। 


জীয়াসনি-প্রস্তাবিত পশ্চিমা হিন্দীর বিভাগগুলিকে সাধু ও কথ্য ভেদে দুইভাবে 
ভাগ করা যায়, যথা-_ 


ই ৪. ভারতের ভাষাচিত্র : ইন্দৌ-ইউরোপীয় 


কে) সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা £ (৯) হিন্দী (ব। আদর্শ হিন্দী), (২) উদ্ধ এবং 
(৩) সাহিত্যিক হিন্দুস্থানী । 
খে) কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষাঃ (৪) জানপদ হিন্দুস্থানী (বা খড়িবোলী ), 
(০) বান্বর, (৬) ব্রজভাখা, (৭) কনৌজী, (৮) বুন্েলী/বুন্দেলখস্তী 
এখন বর্তমান জনসমীক্ষার (১৯৬১) মানদণ্ডে গরীয়ার্স ন-উদ্লিখিত ভাষাগুলির 
বিস্তুত বিবরণ দেওয়। যেতে পারে। 
(১) আদর্শ হিন্দী 


¢ 

পূর্বেই বলেছি, বর্তমান সমীক্ষায় “হিন্দী অভিধাটি পশ্চিমা হিন্দীয় সমার্থক, ফলে 
এর সীমানা বৃহত্তর হিন্দী ভাবাঞ্চলে প্রচলিত (পুর্বে দ্র.) কিন্ত ্রীয়াসনের মতান্যানী 
হিন্দী, পশ্চিমা ছিন্দীর একটি রীতিগত ভেদমাত্র। বর্তমানে এই হিন্দীকে Hindi 
Proper ব| Standard Hindi বলা। হয়েছে, এমনকি এর ওঁপভাষিক বা আঞ্চলিক 
সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য এর আঞ্চলিক সীমানা! সংকীর্ণ নিশ্চয়ই। বিশুদ্ধ 
সাহিত্যিক হিন্দী অঞ্চল বলতে বোধ হয় বোঝানো হয়েছে এই সীমানা £ উত্তরে তরাই 
অঞ্চল, পশ্চিমে পাঞ্জাব-অন্তর্গত আম্বালা ও হিসার জেলা, পুর্বে উত্তরপ্রদেশের 
অন্তর্গত কৈজাবাদ, প্রতাপগড় এবং এলাহাবাদ জেলা, আর দক্ষিণে যথারীতি 
রায়পুর ও খণ্ডোয়। (মধ্যপ্রদেশ)। অবশ্য এই অঞ্চলের পূর্বাংশ প্রকৃতপক্ষে পুরা 
হিন্দীরই অন্তর্গত ৷ 

আদর্শ হিন্দীর ভাষাতাত্বিক স্বরূপ এই ₹ খড়িবোলী বা জানপদ হিন্দুস্থানীর 
সাহিত্যিক রূপান্তর হলো এই হিন্দী । কিন্ত এর ভগিনীস্থানীয়া উদ প্রদারের 
প্রতিক্রিয়ারূপে তা ক্রমশই সংস্কৃতাশিত হয়ে উঠছে, ফলে হিন্দী দ্রুত গতিতে অঞ্চল- 
নিধিশেষ হয়ে উঠছে। 

সাম্প্রতিক -আদমশুমারি অনুযায়ী বিশুদ্ধ বা খাটি হিন্দীর এই হিন্দীসমেত মাত 
ভাষার সংখ্যা ৪৩টি। সারা ভারতে এই আদর্শ ভাষাভাষীর সংখ্যা ৯২ কোটি ৩* 
লক্ষ ২৫ হাজার ৪৮ন। সর্বোচ্চ ভাষাভাবীর সংখ্যা দেখা যায় যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যে। এর অন্তর্গত ৪৩টি মাতৃভাষার মধ্যে ২১টির নাম 
L5I-সমথিত। তবে লক্ষণীয়, বর্তমান এই তালিকায় বহু মাতৃভাব। সংকর ভাষারূপে 
উল্লিখিত, যেমন-_-ভতেমালী হিন্দী, চমেআলী হিন্দী, ভোগরী হিন্দী, গদ হিন্দী, 
হিন্দী পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী হিন্দী, হিন্দী পাহাড়ী ইত্যাদি । লক্ষ্য করার বিষয়, [9] 
গ্রন্থে ঠিক এইরূপ মিশ্রিত ভাষার উল্লেখ নেই, কিন্তু যেহেতু পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাষারূপে 
এরা [-া-তে স্থান পেয়েছে, সেইহেতু এখানে সেগুলিকে [5া-সমধিত বল! হয়েছে। 
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তাছাড়। বিশুদ্ধ হিন্দী বাদে বাকি ৪২টি মাতৃভাষার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত হলে! খড়ী- 
বোলী (ভাষাভাবীর সংখ্যা ৫,৮৪,১২৮) । এক থেকে দশটি ভাষাভাষী দেখা 
যায় এমন মাতৃভাষা সংখ্যায় প্রায় ২২টি । ২০টি পর্যন্ত ভাষাভাষী এমন সংখ্যা আরও 


৪টি মাতৃভাষার । 
(২) উদ 


হিন্দস্থানীর একটি সাহিত্যিক রূপ যেমন সাধু হিন্দী (18. Hindi), অপর আর 
একটি সাহিত্যিক রূপ তেমন উর্ঘ। ভাষাতাত্বিক বিচারে ভাষা দুটি এক-ই, তাদের 
ব্যাকরণগত কাঠামোও অভিন্ন, কিন্তু উভয়ের পশ্চাংপট পৃথক ৷ হিন্দীর প্রধান ভিত্তি 
হলে! প্রাচীন সংস্কৃত ভাবা তথা হিন্দু সংস্কৃতি, আর উদ“ ভারতীয় ভাষা হলেও তার 
বাতাবরণ আরবী-ফারসী তথা ইরান/আরবের সংস্কৃতি। উভয় ভাষার মূল আধার 
ও উৎস সংস্কৃত হলেও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার, শব্দদম্ভার এবং লিপি বিচারে এদের 
পার্থক্য আকাশ-পাতাল । এঁতিহাসিক বিচারে অবশ্য সাহিত্যিক খড়ীবোলী ছিন্দীর 
চেয়ে. খড়ীবোলী উদ্্র ব্যবহার ঘটেছিল আগে । চতুর্দশ শতকের সময়সীমায় 
দিলী-মীরাট এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে যে-খড়ীবোলী ভাবা ব্যবহৃত হতো, তাই হলো 
সাহিত্যিক উদর প্রধান ভিত্তিভূমি (পরবর্তী যুগে সাহিত্যিক হিন্দীর মতে) কিন্তু 
বর্তমানে তা যে-কোনো শিক্ষিত মুসলমান বা উত্তরদেশীয় হিন্দু বা দেশী কাশ্মীরীর 
মাতৃভাষা । 

যাই হোক, [,3]-বগর্ণকরণ অনুযায়ী উদ“ হলো পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষ! | বর্তমানে 
অবশ্য উদ” ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অন্ুস্থচী-স্বীরুত স্বতন্ত্র ভাষা। তাই তাকে 
বৃহত্তর হিন্দী পরিবারের বহিভূর্ত রাখা হয়েছে। সারা ভারতে উদু'ভাষীর সংখ্যা 
২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৫১৮। মোট মাতৃভাষা লট । এদের মধ্যে প্রধান 
হলো উদ ( ভাষাভাবীর সংখ্যা, ২,৩৩,২৩,*৪৭ ), রেখ্‌তী (১৯), দকনী/মুসলমানী 
(২১৫) ইত্যাদি। এদের মধ্যে ৪টি L5া-স্বীক্ৃত । উদু্ণ ভাষীরা প্রায়শই বিভিন্ন 
অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন, যেমন, বাহানে (৯, মহারাষ্ট্র), পিঞ্জরী (৯৩, মধ্যপ্রদেশ, 
মহীশূর, মহারাষ্টু )-যেগুলি মুসলমান উপজাতির নাম অনুযায়ী বণিত। এ ছাড়া 
ইস্লামি (গুজরাট ), মুঘলিয়া (উত্তরপ্রদেশ ), পাকিস্তানী ( দিলী, অরুণাচল) 
প্রভৃতি নামকরণও মাতৃভাষারূপে চিহ্নিত হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে রেখ-তা ও দকনী সম্পর্কে গ্রীয়াসনের মন্তব্য স্মরণীয়। কেবল উদ 
এই নাম ৯৮ শতকের দ্বিতীয়া” পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। ২৭- শতকে বা তার পূর্বে 
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উত্তর ভারতে আরবী-কারসী শব্দবহুল হিন্দীকে বা খড়ীবোলীকে রেখ তা নামেও 
উল্লিখিত করা হতো । রেখ.তা শব্দের অর্থ ‘বিস্ষিপ্ [“scattered, crumbled”] 
ফারসী শব্দের বিক্ষিপ্ত ব্যবহার এই ভাষায় স্বাভাবিক ছিল বলেই এই নামকরণ । 
রেখ তা ব্যবহৃত হতো কবিতায় । 

দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট মুসলমানদের ব্যবহৃত হিন্দুস্থানী ‘দকনী’ নামে প্রচলিত। 
দকনী ফারসী লিপিতে লিখিত হলেও প্রথমে তা ফারসী প্রভাব মুক্ত ছিল। 


৩) হিন্দুস্থানী 


সাহিত্যিক উদ্বর মৌখিক রূপ হলো হিন্দুস্থানী। কেবল মুখের ভাষা হওয়ার 
জন্য এর ওপর ফারসী শব্দাবলীর বোঝা চেপে বসেনি, যদিও এর ঝৌক ফারসীর 
দিকেই বেশী। উৎপত্তি বিচারে সাহিত্যিক হিন্দী এবং উদর মতই এর মূল আধার 
হলো খড়ীবোলী বা জানপদ হিনুষ্থানী। তবু বলা যায়, খড়ীবোলীর সঙ্গে এর 
সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ, কারণ উদুও হিন্দীর মধ্যে. রয়েছে যথাক্রমে ফারসী ও সংস্কতের 
অস্বাভাবিক প্রভাব । বলা বাহুল্য, উর্দুর এই ব্যবহারিক সহজবোধ্য রূপ ‘হিন্দুস্থানী’ 
রূপে সারা ভারতেই জনগণগ্রাহথ হয়ে আছে, যদিও তার নিজস্ব অধিষ্ঠান হচ্ছে দিলী- 
নখনউ-আগ্রা অঞ্চল। সাধারণ জনগণের সাহিত্যে নাগরী বা ফারসী যে-কোনো! 
লিপিতেই ছাপা নানা কাহিনী, গজল, ভজন ইত্যাদি রচনায় এই হিন্দুস্থানী প্রচারিত 
হয়ে আসছে। বর্তমানে অবশ্য এর স্থান দখল করতে চাইছে সংস্কৃত-ঘে যা হিন্দী। 

হিন্দুস্থানী-হিন্দী-৬ছ“_এই তিনটি ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক গ্রীযার্সন চমৎকার 
ভাবে তুলে ধরেছেন ভার নিযলিখিত মন্তব্যে £ We may now define the three 
Varieties of 17100092701 as follows :—‘Hindostani’ is primarily the 
language of the northern Doab and is also the lingua franca of 
India, capable of being written both in the Persian and the Nagari 
L[characters, and without Purism, avoiding alike the excessive use 
of either Persian or Sanskrit words when employed for literature, 
The name ‘Urdu’ can then be confined to that special variety of 
Hindostani in which Persian words are of frequent occurrence 
and which, therefore can only be Written with ease in Persian 


character, and similarly ‘Hindi’ can be confined to the form of 


Hindostani in which Sanskrit words abound and which therefore, 
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is legible only when written-in the Nagari character’ (LSI, Vol. I 
pt, i, p. 167). ই 

LS[অন্ুযারী হিন্দুস্থানী পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষা হলেও বর্তমান সমীক্ষায় তাকে 
বৃহত্তর হিন্দী পরিবারের অন্তর্গত করা হয়েছে, যদিও উদর মতো তা স্বতন্রূপে 
চিহ্নিত। এর কারণ পূর্বেই বলেছি। হিন্দুস্থানী সমেত হিন্দুস্থানীর মাতৃভাষার সংখ্যা 
সাত। মোট ভাষাভাধীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২০০, তবে সংখ্যায় হিন্ুস্থানীই 
অধিক ( ১,২২,০১১ )। 


(৪) খড়াীবোলা | 

খড়ীবোলী নামটি দ্বার্থবোধক । ব্রজভাখা, অবধী, ডিঙ্গল বা রাজস্থানী প্রভৃতি 
প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষাগুলির সঙ্গে ভেদ দেখাতে গিয়ে সাধারণত আধুনিক 
সাহিত্যিক হিন্দীকেও কখনও কখনও খড়ীবোলী” বলা হয়ে থাকে। আর এই 
অর্থে প্রথম খড়ীবোলী’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন ললুজীলাল তার “প্রেমসাগর” 
এন্থের ভূমিকায় (“দিল্লী আগরে কো খড়ীবোলী”)। ব্রজভাষা আর এই “সাহিত্যিক 
খড়ীবোলী হিন্দী”র ঝগড়া বহু পুরোনো । আসলে ব্রজভাষা ইত্যাদি অপেক্ষা এই 
ভাবা খাড়া’ দাড়িয়ে আছে, আর এর তুলনীয় অন্যান্য কথ্যভাষা, এমনকি 
সাহিত্যে প্রযুক্ত ব্রজভাষ। হলো ‘পড়ীবোলী’ বা পতিত ভাষা। 

কিন্তু ভাষাশাস্ত্রের বিচারে খড়ীবোলী হলো “গ্রামীণ বুলি” বা আঞ্চলিক কথোপ- 
কথনের ভাষা । কিন্ত একদা মুসলমান রাজশক্তির ভাষামাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় 
ত পদস্থ ভাষার মর্ধ্যাদা লাভ করেছিল, তাই মুসলমান প্রভাব এতে এখনও 
সক্রিয় ; ফলে গ্রামীণ খড়ীবোলীতে ফারসী-আরবী শব্দের ব্যবহার অন্যান্য হিন্দী 
বিভাষার চেয়ে বেশী । এতে সাধারণত অর্ধ তৎসম ও তন্তব শব্দের সংখ্যা অধিক। 

যাই হোক, LSI গ্রন্থে গ্রীয়াসন এই হিন্দুস্থানীর নামকরণ করেছেন Vernacular 
Hindostani বা জানপদ হিন্দুস্থানী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে বলা উচিত খড়ীবোলী 
বা সির্হিন্দী--যা বলা হয় প্রধানত গঙ্গার উত্তর দোয়াব অঞ্চলস্থিত রোহিলখণ্ড এবং 
পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার পূর্বাঞ্চলে ৷ গ্রীয়াসনের ভাষায় ঃ Vernacular 
Hindostani “is dialect of Western Hindi spoken in the upper 
Gangetic Doab in Rohilkhand and in the east of the Ambala 
district of Panjab. It is spoken in its great purity round Merath 
(Meerut) and to the North” (LSL, Vol. I pt: iP. 164)। খভীবোলী 
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প্রকৃত কথ্যভাষ। হলে! এই এই অঞ্চলের ৪ রামপুর, মুরাদাবাদ, বিজনৌর, মীরাট, 
মুজফফর নগর, সাহারানপুর, দেরাছুনের সমতল অঞ্চল, আম্বালা এবং পাঁতিয়ালার 
পূর্বাঞ্চল । 

এক সময়ে এই জানপদ হিনুস্থানীকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল 
(ঠেঠ হিন্দী) দিলীশীরাট অঞ্চলের আশে পাশের গ্রাম্য বুলিকে জাতে উঠিয়ে, 
কিন্ত তা সফল হয় নি। সে যাই হোক, মোট কথা, হিন্দী, উদ হিন্দস্থানী অথবা 
ঠেঠ, হিন্দীর মূল আধার হলো এই খড়ীবোলী। হিন্দী ও উর্দু হলো আসলে 
সাহিত্যিক খড়ীবোলী আর হিন্দুস্থানী হলো শিষ্ট জনসাধারণের মৌখিক কথোপকথনে 
ব্যবহৃত পরিমার্জিত খড়ীবোলী। বর্তমান সমীক্ষার কিন্তু খড়ীবোলীকে আদশ 
হিন্দীর মাতৃভাষা রূপে চিহ্নিত কর! হয়েছে, এবং এর লোকসংখ্যা ৫৯১৮৯১৯২৮ 
(পূৰ্বে দ্ৰষ্টব্য )। 


(6) বাঙ্গরু 


বাদ্দরর অপর নাম জাট, বা হরিয়ানী। দিল্লী, কর্ণাল, রোটক, হিসার জেলা 
এবং তৎসংলগ্ন পাতিয়ালা, নাভ! এবং বিন্দ, অঞ্চলে এই ভাষ! প্রচলিত আছে। 
বাপ্গরকে বলা যায় পাঞ্জাবী এবং রাজস্থানী মিশ্রিত খড়ীবোলী । বান্দর পশ্চিম . 
সীমা হলে সরস্বতী নদী । ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পানিপথ এবং কুরুক্ষেত্র এই ভাষাঞ্চলের 
অন্তর্গত। কাজেই একে বলা যায় হিন্দীর প্রান্তিক বিভাষ। 

বর্তমান জনসমীক্ষা অনুযায়ী বান্দরূর মোট চারটি মাতৃভাষাঁবান্দর (ভাষীভাবীর 
সংখ্যা ১১৫), চমরালি (২), জাতী (৩১) এবং দেশওয়ালী/হরিয়ানী (৩,৪০৩)। 
চমরালি নামটি অবশ্য নতুন । 


ডে) বুজভাষা / ব:জভাখা 


ব্র্ভাখা এককালে সাহিত্যিক ভাষাই ছিল কিন্ত এখন ত| ‘পড়িবোলী? বা হিন্দীর 
উপভাষা মাত্র। ১৪শ শতক থেকেই ব্ৰজভাখার স্থান দখল করেছে সাহিত্যিক 
খড়ীবোলী। ব্রজভাখার বিশুদ্ধ রূপ এখনও মুর, আগ্রা, আলীগড় এবং ধোলপুর 
অঞ্চলে ফ্রুত হয়। গুড়গীও, করৌলী এবং গোয়ালিয়রের পশ্চিম উত্তরাঞ্চলের 
ব্জভাষায় রাজস্থানী এবং বুন্দেলীর কিছু কিছু আভাস মেলে। আবার বুলন্দশহর 


. বাধন এবং নৈনিতালের তরাই অঞ্চলে খড়ীবোলীর প্রভাব 
অপরদিকে এটা, মৈনপুরী এবং 


খুব স্পষ্ট । 


সহজেই চোখে পড়ে ; 
বেরিলী জেলার ব্রজভাষায় কনৌজীর সঙ্গে সাদৃখ 
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বর্তমান জনসমীক্ষা্ধ দেখা গেছে, ব্রজভাষার মাতৃভাষার সংখ্যা অন্তত ৫টি_ 
ভরতপুরী ( ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৪৬), ব্রঅভাখা। (৭৬৯৮), মৈনপুরী (৯১), 
যথুরী ( ২,৮৩১ ) এবং পিঙ্গল (৫২)। মৈনপুরী ব্যতীত সব কটি নামই [5] গ্রন্থ 
উল্লিখিত ৷ 


(৭) কনৌজণ 


ব্রজভাষা এবং অবদীর মধ্যবর্তী ভাষাঞ্চল কনৌজীর অন্তভূক্তি। কনৌজী স্বভাবতই 
প্রাচীন কনৌজ রাজ্যের স্ধে সম্পর্কিত । প্রকৃতপক্ষে তা ব্রজভাষারই এক উপরূপ। 
কনৌজীর কেন্দ্র হলে ফরাক্কাবাদ, কিন্তু উত্তরে হরদোঈ, শাহজাহানপুর এবং 
পীলীভীত এবং দক্ষিণে এটোয়া এবং কানপুরের পশ্চিমাঞ্চল পর্যপ্ত কনোজীর 
পরিসীমা । প্রতিবেশী "সমৃদ্ধ ্র্ভাষার প্রভাবের ফলে কনৌজী সাহিত্যিক অগ্রগতি 
লাভ করতে পারে নি। বাস্তবিক পক্ষে কনৌজী কোনো ব্বতন্ন ভায়া নয়, তা 
ব্রজভাষারই বিভাষা মাত্র। বর্তমান সমীক্ষায় কনৌজীর কোন পৃথক বিবরণ দ্যা 
হয় নি, তার স্তাব্য কারণ ভাষাভাষীর সংখ্যাল্পতা ( মোট ১১ জন )। 

(৮) বন্দেলধ | বুন্দেলখণ্ডী 

নামকরণেই বোঝা যায়, বুন্দেলী বন্দেলখণ্ডের ভাষা। বুন্দেলী উত্তরপ্রদেশৈর' 
দক্ষিণ জেলা গুলির প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কথিত হয়, এছাড়া মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে 
এর প্রসার । এর শুদ্ধ রূপ মিলবে বাঁশী, জালোন, হমীরপুর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, 
ওড়ছা, সাগর, নৃসিংহপুরঃ সেওনী এবং হুশঙ্ধাবাদ অঞ্চলে । বনোলী এবং ব্রজভাষার 
সাধ্য যথেষ্ট। বৃন্দেলখণ্ডীর অন্তর্গত মাতৃভাষার সংখ্যা ১২টি। সব কয়টিই 7.9] 
সমধিত। মাতৃভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হলো_ -বৃন্দেলখণ্ডী (ভাষাভাষীর সংখ্যা 
২২,০৬৫), লোরী (২৭,৩৯৩), রঘোবংশী (২,৪৮৪ ) ইত্যাদি। 


[২] পাঞ্জাবী Ln 


পাঞ্জাব প্রদেশের ভাষাঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত: বহিরধদ শাখার অন্তর্গত লহ ন্দ। 
বা পশ্চিমা পাঞ্জাবী এবং পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত অন্তরঙ্গ শাখাভুক্ত পূরবী পাঞ্জাবী 
বা পাঞ্জাবী। বর্তমানে লহ ন্দা ভাষাভাষীরা প্রধানত পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হলেও 
স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বহু লহব্দী-ভাষী পূর্বাঞ্চলে চলে এসেছেন । কাজেই বর্তমান 
পাঞ্জাবের লহন্দা ও পাঞ্জাবী ভাষাঞ্চল পৃথক করা সম্ভব হয় নি। পাঞ্জাবী ভারতীয় 
সংবিধানের অষ্টম অনুস্থটী শ্বীরুত ভাষা, মোট ভাষাভাবীর সংখ্যা ১ কোট 2 লক্ষ 


৫ ৪. ভারতের ভাষাচিত্র £ ইন্দো-ইউরোপীয় 


৫০ হাজার ৮২৬ মোট মাতৃভাষার সংখ্যা ২৯। এই ২নটি মাতৃভাষার মধ্যে ১৭টি 
LS]-সমপিত | - 

বর্তমান জনসমীক্ষকের মতে LSা-উল্লিখিত কাংড়ী (কাংড়া উপত্যকা, ভাবাভাবীর 
সংখ্যা ৭৮০৬) এবং ভোগরী ( পাঠানকোট, জন্মুঃ ৮,৭৪,৭৪৮) সম্পর্কে বিশেষ 
সমীক্ষা প্রয়োজন । কারণ, এগুলিকে কেবল পাঞ্জাবীর বিভাষা বলা ঠিক হবে না, 
এগুলি পাঞ্জাবী থেকে কিছুটা স্বাতন্য বজায় রেখেছে। এছাড়া কাংড়ী ও ডোগরীর 
মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য রয়েছে, কেন-না, কাংড়ীর মধ্যে পশ্চিমা পাহাড়ী ভাষাগুলির 
প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয়। ঃ 
[৩] গুজরাটা b 

পাঞ্জাবীর মতো গুজরাটাও অন্তরঙ্গ ও বহ্রিঙ্গ শাখার সীমান্তবর্তী ভাষা। গুজরাটা 
ও সিন্ধীর যোগস্থত্র স্থাপন করেছে কচ্ছী (‘শিদ্ধী’ দ্রষ্টব্য )। রাজস্থানী, বিশেষত 
পশ্চিমা রাজস্থানী এবং গুজরাটার সাধর্ম্যও যথেষ্ট। তাই 'প্রাচীন পশ্চিমা 
রাজস্থানী’ (01d Western Rajasthani)—উদভ়ত এই ভাষা দুইটিকে ভগিনীস্থানীয়া 
ধর! হয়ে থাকে। গুজরাটা ভাষাভাষীর সংখ্যা সার! ভারতে ২ কোটি ৩ লক্ষ ৪ হাজার 
৪৬৪ । গুজরাটী ভাষ। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম স্থটী অনুমোদিত। মোট মাতৃ- 
ভাষার সংখ্যা ২৭, এদের মধ্যে ১৬টি [9] গ্রন্থে সমথিত। এই ১৬টি মাতৃভাষার 
মধ্যে সৌরাষ্ট্র (ভাবাভারীর সংখ্য ১,৫৭,৫৭০) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বর্তমান স্ুধীজন- 
দের মধ্যে অনেকেই আবার সৌরাষ্ট্রকে মারাঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চান। 
সোঁরাষ্ট্র ভাবীদের অধিকাংশই (১,৫৫,৩৪২ ) মাদ্রাঙজ/তামিলনাড়ুর অধিবাসী । 
[5 গ্রন্থে অবশ্য সৌরাষ্ট ছাড়াও সৌরাস্ত্রীর উল্লেখ আছে (বর্তমানে ভাষাভাষী £ ১১৪ 
জন)_ঘেটি হলো আসলে গুজরাটার একটি উপভাষ|, নাম পতঙ্গলি (Patnuli), 
আর তা হলো তামিলনাড়,র বিশেষ একটি রেশম শিল্পী-সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষা। বেশ 
কয়েক শতক মাগে এরা গুজরাট থেকে এসে এখানে উপনিবিষ্ট হয়েছিল । বহু শতক 
ধঃরে দ্রাবিড় সংযোগের ফলে এই ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব সহজদৃশ্ত । অন্যান্য মাতৃভাষার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে। : গুজক ( ভাষাভাষী : ২৪,৫৭৭ ), কাথিয়াবাড়ী (ভাষাভাষী : 
২,৯৮৭) ইত্যাদি । 
[৪] ভিলী ও খান্দেশী 


বর্তমান ভাষা-সমীক্ষায় ভিলী ও খান্দেশী একত্রে আলোচিত হয়েছে। ভিলী ও 
খান্দেশী তিনটি প্রধান ভাষাঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত, ফলে এদের বর্গাকরণও এক 
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জটিল সমস্তা। এই তিনটি প্রধান ভাষা হলো__গুজর।টা, মারাঠী এবং রাজস্থানী। 
LSI গ্রন্থান্গ্পারে ভিলী ও খান্দেশী ভাষাগুচ্ছ রাজস্থানী/গুজরাটার সঙ্গে যতটা 
সম্পর্কিত, মারাঠীর সঙ্গে ততটা নয়। খান্দেশীতে অবশ্য মারাঠী লক্ষণ যথেষ্ট পরিস্ফুট, 
কারণ মারাঠী ভাবাঞ্চলে তা যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছে । কিন্তু তৎসত্বেও LSI গ্রন্থ 
অনুযায়ী এই ভাষার মূল কাঠামো গুজরাটা ও রাজস্থানীর ভিত্তিমূলেই প্রতিষ্ঠিত 
যাই হোক, এই বিষয়ে আরও আলোকপাত হওয়া দরকার । 


(ক) ভিলী : 


বর্তমানে ভিলী ভাষাভাবীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৩৯ হাজীর ৬১১; মোট মাতৃভাষা 
৩৬টি । এদের মধ্যে ২নটিই 7১9] সমধিত। বর্তমান সমীক্ষায় ভিলীর মাতৃভাষা 
ছুটি_-ভিলী (৭৬৯,৩৪০) এবং ভিলোডী (৫৯,২৪৩ )-_্বতন্্রপে চিহ্নিত হয়েছে 
LSI গ্রন্থের মতই, কিন্তু বর্তমান সমীক্ষকের মতে এদের একটি নামই থাকা উচিত 
. ভিলী/ভিলোভী, কারণ সম্ভবত এরা অভিন্ন। আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হলো £ 
LSI গ্রন্থে ভিলীর একটি বিভাষা “কোন্ধণী'-রূপে উল্লিখিত হলেও তার প্রকৃত নাম 
কৌকনা/কোকনি/কুৃকনা (৮৪,৭৭৬)। এই নামগুলি আসলে উপজাতির নাম থেকে 
আগত । 
(খ) খান্দেশী 
পূর্বতন বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার ভাষা খান্দেশী নামে 
পরিচিত। তা অবশ্য আহিরাণী অর্থাৎ আভীর বা গোপালকদের ভাষারপেও ' 
পরিচিত। খান্দেশী ভাঁষাভাবীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৬। মোট মাতৃভাষা 
৫টি। এদের মধ্যে প্রধান হলো আহিরাণী (৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৮০)। অন্যান্য মাতৃ- 
ভাষা-_খানেশী (৩,৬৯২), ডল্দী (৬০,৫৮৪) ঢেদগুজরী (৪৮), চিটোদী (২২)। সব কয়টি 
ভাষাই 7.9] সমধিত। 


[৫] রাজস্থানী 


রাজস্থানী নামকরণ গ্রীয়াস'নের ৷ রাঁজস্থানী ভাষাঞ্চল প্রায় সমগ্র রাজস্থান জুড়ে 
প্রসারিত। আগে রাজস্থানী ভাষাগুচ্ছকে হিন্দীর অন্ততূক্ত করা হতো, শ্রীয়াস'নই ' 
প্রথম এর স্বত্প স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাজস্থানী ভাষাঞ্চল এক বিশাল ভূ-ভাগ জুড়ে 
প্রসারিত বলে এর এক প্রান্তের ভাষার সঙ্গে অপর প্রান্তের ভাষার বিশেষ মিল দেখা 


ডর ৭, ভারতের ভাষাচিত্র £ ইন্দো-ইউরোপীয় 


যায় না, বিশেষত বহিরদ্দ ও অন্তরঙ্গ শাখার অন্তর্তী অঞ্চগুলিতে এই অমিল আরও 
বেশী ৷ উদ্বাহরণস্বরূপ, 7১9] অনুযায়ী পশ্চিমা রাজন্থানীর প্রধান উপভাষা 
মারোয়াড়ীর সন্দে মিল বেশি বহিরন্গ শাখাভুক্ত সিন্ধীর। অপর পক্ষে, উত্তর-পূর্বী 
রাজস্থানীর উপভাবাদয়_মেওয়াটি এবং আহীরবাটা, এবং দক্ষিণ-পুর্বী রাজস্থানীর 
উপভাষাদ-_মালবী ও নিমাড়ীর সঙ্দে অন্তরদ্ শাখাতুক্ত পশ্চিমা হিন্দীর সাধর্ম্য যথেষ্ট৷ 
বল! বাহুল্য, পশ্চিমা হিন্দীর জননী শৌরসেনী প্রাকৃত ও শোৌরসেনী অপভ্রংশের 
প্রভাব রাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে আগাগোড়াই সক্রিয় ছিল; কাজেই পূর্কী রাজস্থানী 
ও পশ্চিমা হিন্দীর আত্মিক সম্পর্ক অস্বীকার করা চলে না। অপর পক্ষে ভাষা- 
তাত্বিকদের মতে মারোয়াড়ী এবং গুজরাটা উদ্ভূত হয়েছিল “প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী” 
(Old Western Rajasthani) থেকে । এতদ্যতীত, সিন্ধী ও মারোয়াড়ীর মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রয়েছে যথেষ্ট । মোট কথা, বর্তমানে রাজস্থানীর পূর্বা ও পশ্চিমা 
বিভেদ যেমন এখনও স্পষ্টীক্ৃত হয় নি, তেমন পূর্বা রাজস্থানী ও পশ্চিমা হিন্দীর যথার্থ 
সম্পর্কও যথাযথ উন্মোচিত হয়নি। 


ভারতে রাজস্থানী ভাষাভাবীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৬। মাতৃ- 
ভাষার সংখ্যা ৭৩টি। এদের মধ্যে ৫৫টি [.9-সমধিত। মাতৃভাষাগুলির প্রধান 
কয়েকটি হলো-_জরপুরী (৮১,৫১৪), মালবী (১১,৪২,৪৭৮১, মারোয়াড়ী (৬২,৪২১৪৪০), 
মেওয়াটা (৪৮,৪২৭), নিমাড়ী (৫,২৮,১৭২), আহীরবাটা (২১,১১৭) ইত্যাদি। এগুলি 
'অবশ্ত সবই LS] সমগিত। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রেগীয়সর্নের মতের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে, 
যেমন, বর্তমানে লমনী/লঙ্ষড়ী (৬৭৯,৩৬৩) এবং বঞ্জারী ( বঞ্জার উপজাতির ভাষা, 
ভাষাভাষী সংখ্যা ৫১৯২,৬৫৪) ভাষা দুটিকে ব্বতন্বরূপে ধরা হয়েছে, কিন্ত [,9]-তে এরা 
অভিন্ন। লমনী/লঙ্বডী ভাষীর! প্রধানত অন্ধপ্রদেশ আগত, কিন্তু বঞ্জারী ভাষীরা 
প্রধানত মহারাষ্ এবং মহীশূর অঞ্চলের অধিবাসী |. বঞ্জারী ভাষীরা আসলে বঞ্জার 


উপজাতি; এর! বর্তমানে রাজস্থানে বসতি স্থাপন করলেও তাদের মৌলিক যাযাবর : 


বৃত্তি ছাড়তে পারে নি, ভাষাও তাই অবিমিশ্ নয় । 


গ্রীয়াস নির্দিষ্ট গুদ্ধরী, গুজরী, গোজরী মূলত গুজর উপজাতির ভাষাগুচ্ছ এবং 
তা রাজছ্থানীর উপভাবা॥ ১০৬১ জনের জনসমীক্ষায়ও এরা পৃথক মাতৃভাষা । গোজ.রী 


(২,০০,৩২৭), গুজরী (১৯১৯) এবং গুজুরী (৫৩১৭) ভাষাভাবীরা প্রধানত এসেছে 
যথাক্রমে জন্মু/কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ/মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই- 
জাতীয় যাযাবর উপজাতিদের ভাষা সম্পর্কে আরও গব্ষেণা প্রয়োজন। 


্ 


৪.৩ ভারতীয় আষ ৬১ 
খ. উত্তরদেশীয় বিভাগ ( Northern Group ) 


[৬] পাহাড়ী 


LSI চিহ্নিত পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়, তা 
হিমালয়ের বিশাল পাবত্যাঞ্চল জুড়ে প্রসারিত। পাহাড় অঞ্চলে কথিত বলেই তাদের 
সাধারণ নাম “পাহাড়ী”। এই ভাষাগুলি পশ্চিমে ভদ্রবা থেকে পুর্বে নেপাল পযন্ত 
বিস্তৃত। পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়_-(ক) প্‌ 
পাহাড়ী/নেপালী/খস্কুর। ৷ '(খ) পশ্চিমা পাহাড়ী এবং (গ) কেন্দ্রিক পাহাড়ী । 

্ীয়াসনের বক্তব্য অনুযায়ী এই বিশাল অঞ্চল এককালে আধুনিক মুণ্ডাভাষাগুলির 
জননীস্থানীয়া কোনে! প্রতব-যুণ্ডা ভাষার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। পরে ভোট-বরমী ভাষা- 
ভাবীর। এখানে অনুপ্রবিষ্ট হর । সবশেষে দক্ষিণের সমতল ভূমি থেকে উত্তরের এই 
পারবত্যাঞ্চলে ভারতীয় আর্যদের আগমন ঘটে । অবশ্য ভারতীয় আর্যদের আগমনের 
পূৰ্বে ছিন্দুসমাজ-বহিভূ্ দর্দ-ভাষী “থস্ উপজাতি দ্বারা এই অঞ্চল অধ্যুষিত ছিল। 
বল বাহুল্য, এই খস্রাও ছিল আর্ধ বা ইন্দো-ইরানী় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত-যার! এককালে 
পশ্চিম থেকে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্মানিক যোড়শ 
শতকে নেপালে গোর্খ। অভিযান ঘটে, ফলস্বরূপ, নেপালে গোখা- শাসনের স্ুত্রপাত 
এবং সেইসঙ্গে তাদের ভাষা খেস্কুরা”ও ( খস উপজাতির ভাষা ) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে 
এই খম্জাতি ভারতীয় আধ ভাষাভাষীদের দ্বারা হিনদুধর্সে দীক্ষিত হয়। অবশ্য এই 
হিন্দু ভারতীয় আধরা প্রধানত এসেছিলেন রাজপুতানী থেকে। এই দেশান্তরা 
(Immigrant) হিন্দুদের ভাষা ক্রমে মূল খস্‌ ভাষাকে স্থানচ্যুত করে এবং তার স্থান 
দখল করে ভারতীয় আর্ধ-উদ্ভুত আধুনিক পাহাড়ী ভাষাগুলি। তাই আজও পশ্চিম 
দেশ থেকে পূর্ব দিকে যত যাওয়া যায়, ততই ভাষার মধ্যে খস্‌বা দর্দিক উপাদান 
ক্ষীণতর হতে দেখা যায়। 

পাহাড়ী ভাবাগুলির বর্গীকরণ ভাষাতান্বিকদের পক্ষে এক জটিল সমস্ত৷ 
একদিকে এর ভাবাঞ্চল যেমন বিশাল, তেমন ‘পাহাড়ী’ অভিধাও অস্পষ্ট। কারণ, 
‘পাহাড়ী’ বলতে যেমন বিভিন্ন ভাষা বোঝায়, তেমন বিভিন্ন উপজাতিও বোঝায়। 
তাছাড়া, এমন অনেক পাহাড়ী ভাষা রয়েছে, যেগুলিকে উপরোক্ত তিনটি বিভাগের 
(পুরা, পশ্চিমা ও কেন্দ্রিক) অন্তর্গত করা যায় না। কাজেই এই অনিণীত 
ভাষাগুলিকে (ভাষাভাবীর সংখ্যা £ ৯,৭৭১৪১৩) বর্তমান সমীক্ষায় ‘অনির্দিষ্ট পাহাড়ী, 
(Unspecified Pahari) ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে । যাই হোক, বর্তমানে পাহাড়ী 


৬২ ৪. ভারতের ভাবাচিত্র : ইন্দৌ-ইউরোগীয় 


ভাষাভাষীর মোট সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৫, পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিচে (দেওয়। হলো-_ 


(ক) নেপালী | পূর্বা পাহাড়ী 


LS এন্ে পূৰা পাহাড়ীর একমাত্র প্রতিনিধি নেপালী। অবশ্য নেপালী ভাষীদের 
মূল অধিষ্ঠান নেপালে, যা ভারত-বহিভূ্তি রাষ্্র। কিন্তু গোর্খালী সমেত নেপালী 
ভাষাভাষী ভারতে প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করে এবং মণিপুর ছাড়া প্রায় সার! 
ভারতে নেপালীর ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া, ভারতীয় আধ ভাষাগুলির সঙ্গে 
নেপালীর সম্পর্কও যথেষ্ট ঘনি্ঠ। নেপালী এবং গোর্থালী যদিও প্রায় একই 
ধরণের ভাষা, তৰু বর্তমান জনসমীক্ষায় ছুটির পৃথক স্বাতন্ত্য রক্ষা কর! হয়েছে। কারণ, 
বহ সংখ্যক নেপালীই এই ছুটি ভিন্ন নামে পরিচিত হতে চান। সারা ভারতে নেপালী 
তথা পূরবী পাহাড়ী ভাষা ভাবীর সংখ্যা ১, লক্ষ ২১ হাজার ১০২। অবশ্য পশ্চিমবঙ্ধেই 
এদের বসবাস অধিক (৫,২৪,৭৯৭), এর পরের স্থান আসামের (২,১৫,২১৩) । নেপালী 
অস্তভূক্তি অন্যান্য মাতৃভাষা হলো_নেপালী (১০,৯১,০২৬), গোর্থালী (১৭,০৬৭), দহি 
(৮) এবং থাপের (১) । দহি ভাষাভাষীরা সকলেই মহারাষ্ট্র অধিবাসী এবং একমাত্র 
থাপের ভাষী অন্তপ্রদেশবাসী। সম্প্রতি (ইং ১৯৭৬ ) নেপালী, সাহিত্য এ্যাকাডেমী 
কতৃক স্বীকৃত হয়েছে। 

(থ) কেন্দ্রিক পাহাড়ী 


গ্রীয়াস'ন কেন্দ্রীয় পাহাড়ীর ছুটি উপভাবা লক্ষ্য করেছিলেন, যথা__কুমাওনী বা। 
কুমাযুনী এবং গাঢ়োয়ালী ৷ সমগ্র কেন্দ্ৰিক পাহাড়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৪০ 
হাজার ২২১। এদের মধ্যে কুমাওনীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৩, হাজার ২৫৪, মাতৃভাষা 
সংখ্যায় ৮টি, যথা, আলমোড়ী, নৈনীতালী ইত্যাদি। এদের মধ্যে তিনটি LSা 
সমধিত। গাঢ়োয়ালী ভাষাভাষী সংখ্যায় ৮ লক্ষ » হাজার ৯৬৭, মাতৃভাষ। ৮টি, যথা _- 
ডোণ্ডিআলী, টেহ্‌রী ইত্যাদি । এদের মধ্যে তিনটি [,91 সমধিত ৷ 


(গ) পশ্চিম| পাহাড়ী 


পশ্চিম। পাহাড়ী যাদের মাতৃভাষা এমন লোকের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৫৬। 
বর্তমান আদমশুমারি (১৯৬১) অন্যাযী মাতৃভাষার সংখ্যা ৬২। পশ্চিমা পাহাড়ীর 


প্রধান ভাষাঞ্চল হলো £ হিমাচল প্রদেশ এবং এরই সংলগ্ন জন্মু ও কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের 
অঞ্চল বিশেষ । 


5.৩ ভারতীয় আধ ৬৩ 


LSI গ্রন্থে সমগ্র পশ্চিমা পাহাড়ীকে নটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা৷ হয়েছিল, 
কিন্তু বর্তমান সমীক্ষার এই সংখ্যা প্রায় ২১২২টিতে দীড়িয়েছে_এদের অন্তর্গত 
মাতৃভাষার সংখ্যাও প্রচুর (৬২টি)। মাতৃভাষার এইরূপ বাহুল্যের কারণও রয়েছে; 
প্রথমত, পাহাড়ী এলাকা ব’লে ভাষাঞ্চল বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত, একের সঙ্গে অন্যের 
যোগাযোগও কম। দ্বিতীয়ত, এই ভাষাঞ্চলগুলি এককালে বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল, ফলে এদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল অনিয়মিত। লক্ষণীয়, অনেক 
ভাষা এইরূপ রাজ্যের দ্বার! নামাঙ্কিত, যেমন, চমেআলী, মণ্ডেআলী, সিরমউরী 
ইত্যাদি, এমনকি ছোটো ছোটো অঞ্চল, যেমন, জৌনসর, গিরিপরি, ধরতি ইত্যাদি 
স্থানের নামও ভাষাঞ্চল দ্বারা চিহ্িত। অনেক সময় স্থানগত বিভেদ স্বীকার ক'রে 
নেওয়া হলেও ভাবার দিক দিয়ে তাদের তেমন পার্থক্য নজরে পড়ে না। মোট কথা 
পশ্চিমা পাহাড়ীর যথাযথ মূল্যায়ন বর্তমান সমীক্ষাতেও সম্পূর্ণ নয়। সে যাই হোক, 
বর্তমান ৬২টি মাতৃভাষার মধ্যে ৩১টি 1,9] সমধিত। 

(ঘ) অনির্ণাত পাহাড়ী 

অনির্ণীত পাহাড়ী ভাষাভাবীর সংখ্যা ১* লক্ষ ১৫ হাজার ২০৩। এইজাতীয় 
ভাষাগুলি হলো--বিন্হারী (১৪), হিমাঁচলী (৫৯৬), কাংড়ী পাহাড়ী (৯০৮), কাশ্মীরী 
পাহাড়ী (৫৭), মহাজনী (৫৩), পছিমী পাহাড়ী (৫৫,৩২৭) এবং অন্যান্য অনিণীঁত 
পাহাড়ী (৯৫৮২৪৮)। এই ভাষাগুলিকে পশ্চিমী, পুরা বা কেন্দ্রীয় কোনো বিভাগেই 
অন্তভূক্ত করা যায় নি। 


8.৩.৪ প্রাচীন / মধ্য ভারতীয় আর্ভাব! ( OIA/MIA ) 

সংস্কৃত 

সংস্কৃত ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুস্থচী স্বীকৃত ভাবা । মাতৃভাষা হিসেবে 
সংস্কতের দাবীদার ২ হাজার ৫৪৪ জন। বর্তমান সমীক্ষকের মতে £ “Jt will not 
be unreasonable to presume that Sanskrit is hardly a spoken 
language and the returns are more an expression of a wish than 
a fact.” 

অধ'মাগধণ / প্রাকৃত / পাঁল 

সংস্কৃতের মতই এই 019555021 বা ধ্রুপদী ভাষাকে মাতৃভাষ। হিসেবে ব্যবহার 
করতে চেয়েছেন ১৯ জন, এঁর| সকলেই মহারাষ্ট্রের অধিবাসী । এইরূপ প্রাকৃত 
ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ জন ( মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ুর 
অধিবাসী )। এছাড়া পালি ভাবাকে মাতৃভাষা হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন আরও জী 


৬৪ ৪. ভারতের ভাবাচিত্র 2 ইন্দো-ইউরোপীয় 


৯৩ জন। আরা অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী-_বিহার, কেরাল।, মহারাষ্ 
মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লী । 

এইজাতীয় ধ্রুপদী ভাবাগুলিকে মাতৃভাষারপে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখে 
সমীক্ষক মন্তব্য করেছেনঃ “‘Strange are the ways of ambition !” 


8.8 বিদেশী ভাষ! ( Foreign Languages ) 


এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ওসিয়ানিয়া এবং ইউরোপীয় দেশগুলির বিভিন্ন 
ভাষাভাষীরাও বর্তমান সমীক্ষায় পরিসংখ্যানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। এইরূপ বিদেশী 
মাতৃভাষার সংখ্যা ১৩, মোট ভাবাভাবীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৬৬। বলা 
বাহুল্য, এদের মধ্যে ইংরেজীর স্থান সব্বাগ্রগণ্য । মোট ইংরেজী ভাষীর সংখ্যা ২ লক্ষ 
২৩ হাজার 1৮১ । ভারত সরকারের Official Language Act (1963) অনুসারে 
ইংরেজী, হিন্দীর পাশাপাশি সরকারী ভাষারপে স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিভাষা-ভাষীদের 
(Bi-lingual) মধ্যে ইংরেজী জানেন এমন লোকের সংখ্যা ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ 
২১ হাজার ৬১০ | 


8.৫ অবগাঁভূত ভাষ! ( Unclassified Languages ) 

সারা ভারতে অবগাঁভূত মাতৃভাষার সংখ্যা ৫২৭ । মোট মাতৃভাষীর সংখ্যা 
৬২ হাজার ৪৩২। অবশ্য এই ৫২৭টি ভাষার মধ্যে ২১০টি মাতৃভাষার কথক এমনকি 
দু/একজন মাত্র। কেবল একজন ভাষাভাষী রয়েছে এমন মাতৃভাষার সংখ্যা ১৫৯। 
এই অবর্গাভূত ভাঘাগুলির মধ্যে যেমন জিপসী ভাষাকে ধর! হয়েছে, তেমনি কিছু 
অপভাষাও (৫১:৪০) এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রীয়ার্সন এইজাতীয় অবগাঁভূত ভাষা 
সম্পর্কে বলেছেন? “411 mixtures of various forms of speech, but they 
possess one characteristic in common—that they nearly all seem 
to have a Dravidian basis” (LSI Vol. I pt. I P. 186) । আর এই অবর্গী- 
ভূত ভাষাগুলি সম্পর্কে বর্তমান সমীক্ষকের মন্তব্য হলো £ “It is also stated that 
the Gypsies are mostly bilinguals or even trilinguals and preserve 
their own speech also to a certain extent. Since the situation 


regarding all these languages deservesa re-assessment through fresh 
studies, it was decided to keep them in this ‘unclassified’ category". 


LSI অনুযায়ী অখণ্ড ভারতে অবগাঁভূত ভাবা প্রধানত তিনটি, বথা__(ক) বুরু- 
শান্কী/খাজুনা, (খ) আন্দামানী এবং (গ) জিপসী ভাষাগুচ্ছ (Gypsy Languages) | 
এই ভাষাগুলির বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। 


Neu 
ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) ঃ অ-ইন্দো-ইউরোগীয় 
৫.১ ভোট-চীন। ৰ! চীনা-তিধ্বতীয় ( Tibeto-Chinese/Sino-Tibetan ) 


ভোট-চীনা বা কিরাত গোষ্ঠীর ভাষাবর্গ চীন, তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, আন্নাম এবং 
ভারতের অঞ্চল বিশেষে ( উত্তর-পশ্চিমে লদাখ ও বাল্তীস্তান থেকে পূর্বে ‘নেফা’ 
(NEFA) বা অরুণাচল এবং পূর্ব আসামের দক্ষিণ প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত) প্রচলিত ৷ এই 
গোষ্ীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ১১৫। সাম্প্রতিক লোকগণনা (ইং ১৯৬১) 
অঙ্যায়ী ভারতে প্রচলিত এই গোষ্ীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ২২৬ ( ভোট-বর্মী ২২৫ )। 
মোট ভোট-চীনা ভাষীর সংখ্যা পৃথিবীতে ৭৫ কোটিরও অধিক (ভারতে ৩১ লক্ষ 
৮৩ হাজার ৮০০ অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যার ০'৭৩%)। আলোচ্য গোষ্ঠীর প্রধান 
শাখ। ও বিভাগ দেখানো যায় এইভাবে__ 

ভোট-চীনা 
| | 

তাই-চীন৷ ভোট-ব্মী : 

| ] 


| | | ] | | I ] 
চীনা তাই বা কারেন সি-লো-মো আন্নামী- ভোট-হিমালয়ী উত্তর-পূর্ব আসাম- 
শ্যামদেশীয় মুঅও.) মণ্ডল সীমাস্তবা বর্ম 
] 1 __ নেফা মণ্ডল মণ্ডল 


| | | 
দক্ষিণ-পূব উত্তর পূর্ব ভোটিয়া বা হিমালয়ী 
ee SAAT SO | ce SRS hall Ct 
হার | হাইনান- | | 
খামৃতী আহোম শান্‌ দ্বীপীয় শুদ্ধ সর্বনামশ্রিষ্ | 
ইত্যাদি ইত্যাদি ] ] Ail TZ 
| বোডো নাগা কুকিচিন কাচিন বমী 


শ্যামীয় লাও ইত্যাদি 


তাই-চীনা (Thai-Chinese) বর্গের প্রধান ভাষা হলো-_চীনা ( মান্দারিন্‌ এবং 
ক্যাণ্টনদেশীয়)। তাই বা শ্যামীয় (৭/5৭০৪) ভাষাবর্গের মধ্যে খামতী 


৫ 


ত্য ৫. ভারতের ভাষাচিত্র : অ-ইন্দো-ইউরোপীয় 


(ভাষাভাবীর সংখ্যা ২৯৬ ) উত্তর-পূর্ব আসামের প্রান্তিক বা ‘নেফা’ অঞ্চলে প্রচলিত। 
খ্ৰীষ্টীয় ১৩শ-১৮শ শতক পর্যন্ত আহোম ভাষাও আসামে প্রচলিত ছিল ( ‘আহোম’ 
থেকেই ‘আসাম’ শব্দের উৎপত্তি) । শান্‌ এবং অপর উপভাষাগুলি উত্তর বর্মা ও 
শ্যামদেশে বর্তমানে চলিত আছে। কারেন উপভাষাগোষ্ঠী দক্ষিণ বর্গা ও তৎসংলগ্ন 
শ্যামদেশে এবং সি-লো-মো ভাষাগুলি ইয়াংসি-কিয়াং অববাহিকা অঞ্চলে বলা হয়। 
সুধীজনের মধ্যে কেউ কেউ আন্নামী ও মুঅঙ্‌ ভাষাগুলিকে ( টংকিং, উত্তর আয্নাম, 
কোচিন-চীন ) তাই-চীনা গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত করে থাকেন। মতান্তরে এই দুইটি উপগোষ্ঠী 
যথাক্রমে অগ্রিক শাখার মু! ও মোন্-খ্‌মের গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত। 

ভোট-বমাঁ বা কিরাত (Tibeto-Burman) শাখার অন্তর্গত ভোট-হিমালয়ী মণ্ডলের 
(Tibeto-Himalayan) ভাগ ছু'টি__(ক) ভোটিয়া বা তিব্বতী ( ভাষাভাষীর সংখ্যাঃ 
২,,৭,৩৫৩)-_মধ্যদেশীয় তিব্বতী হলো আদর্শ ভাষা (Standard Language) | লাস 
এর কেন্দ্র। অন্যান্য উপভাষা হলে: পশ্চিমা বাল্তী ও লদাখী (কাশ্মীর), লছলী, 
স্পিতি ইত্যাদি । পূর্বা ভাষাগুলি হলে! : সিকিম-ভোটিয়া, ভূটানী, শের্পা, কাগতে 
ইত্যাদি । ভারতে তিব্বতী মাতৃভাষা সংখ্যায় ৩৩টি । (খ) হিমালযী--মোট মাতৃভাষা 
২৪টি, লোকসংখ্যা ৭১,৯২৪ । শুদ্ধ’ বা অ-সরধনাম্সিষ্ট হিমালয়ীর প্রধান ভাষাগুলি 
হলো প্রধানত নেপালের গুরুঙ» মগর, মুব্মী, স্থন্ওয়ার ও নেপালের আদিভাষা 
নেওয়ারী এবং পূর্ব নেপাল, সিকিম ও দাঞ্জিলিঙে প্রচলিত লেপ্‌চা বা রোঙ, 
(মতান্থরে নাগা গোষ্ঠীভুক্ত )। অস্রিক-প্রভাবিত সর্বনামঞ্জি্ট (Pronominalised) 
হিমালয়ীর মধ্যে প্রধান ভাষাগুলি হচ্ছে; কিরাস্তী, ধীমাল, লিঙ্ক, ইত্যাদি (পূর্ব 
নেপাল ) এবং কন্ওয়ারী (ভাষাভাষী £ ২৮,৬৩) ইত্যাদি ( পশ্চিম নেপাল )। হিমালয়ী 
ভাষাগুলির মধ্যে, বিশেষত কন্ওয়ারীতে মুণ্ডা ভাষার প্রভাব দেখ! যাঁয়। 

ভোট-বর্মী শাখাভুক্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বা ‘নেফা’ মণ্ডলের ভাষাগুলি হিমালয়ের 
সানুদেশে আসামের পার্বত্যাঞ্চলে কথিত হয়। মোট মাতৃভাষা! ২৪টি, ভাষাভাষীর 
সংখ্যা, ১১৪২,৬৪০। প্রধান ভাষাগুলি হলো: আকা, আবোর (৪,১০০), দফলা 
(১৮৩৮০), মিশ মি এবং মিরি (১,৩৬৬০০)। 

ভোট-ব্মী শাখাভুক্ত আসাম-বর্গী মণ্ডলের (858871-80171056)  অন্তভুক্তি 
প্রচলিত ভাষাগুলির ( ভাষাভাষী £ ২৭,৬১,৫৮৮ ) চারিটি বিভাগ, যথা (ক) বোডো/ 
বোরো (ভাষাভাষী £ ১২,২৮,৪২১): এক সময়ে সমগ্র পূর্ববন্দ ও পশ্চিম আসাম 
জুড়ে বোডো-ভাবীদের বসবাস ছিল। বর্তমানে এই শ্রেণীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা 
২২। প্রধান উপভাষাগুলি হলে! কাছাড়ী ( কাছাড় পার্বত্যাঞ্ ), ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ 


৫.১ ভোট-চীনা বা চীশা-তিব্বতীয় ৬গ 


বাকের পূর্বে রাভা, প্রায়-লুপ্ত কোচ, মেচ (উত্তরবঙ্গ, আসামের সমতলভূমি ) ও গারো 
(গারো পার্বত্যাঞ্চল, ভাষাভাষী £ ৩,০৭,০০০ ), ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরী/টিপা 
(৩,৭০,০০০), ভজ্রৈন্তিয় পাহাড়ের পূর্বে, গোঁহাটী ও নওগাঁর মধ্যে লালুঙ,, 
হোজাই, বোডো ( গৌহাটী জেলা ), কাবুইস্‌ (৩০,০৮৯) এবং মিকির (নওগা, 
শিবসাগর, ১,৫৪,৮৪৩) | (খ) নাগা (8,৭৮,৪৩০) £ নাগা বলা হয় প্রধানত 
শাগাল্য।গু ও মণিপুরে, অন্যত্র নেফা’ (অরুণাচল) ও আসামে ৷ মোট মাতৃভাষা ৪৭টি। 
শুদ্ধ নাগা ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হলো-_-আও, অঙ্গামী, সেমা, তদ্দখুল, লোখা, 
রেঙ্গআ৷ ইত্যাদি । এছাড়া অবাঁভূত (0701855159) নাগা ভাষাও রয়েছে (মোট 
লোকসংখ্যা ৩৩,৩৩৩)। (গ) কুকি-চিন (১*,৪৩,৪১৪) : কুকি-চিন বলা হয় বর্ষ! এবং 
আসামের লুশেই পার্ত্যাঞ্চল, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যে । মোট মাতৃভাষা ৬৪টি । 
প্রধান উপভাষ! হলো-মেইতেই বা মণিপুরী (মণিপুর, লোকসংখ্যা ৬৩৬,৪৩. ) 
এবং তাদন্তর্গত বিষ্ণুপুরিয়া, বিভিন্ন চিন্‌ উপভাষা (উত্তর ও দক্ষিণ চিন্‌ ), লুশেই 
বা মিজো (মধ্য চিন্‌, ২,২২,২০২) এবং কুকি। (ঘ) বর্মী (১৯১৪৮৯)৪ বৰ্মী 
২লো ব্ৰহ্মদেশ বা বর্মার ভাষা, তবে মধ্যাঞ্চলের উপভাষাগুলি চট্টগ্রামের পাবত্যাঞচলে 
কথিত হয়। এই উপভাষাগুলি হলো আরাকানী এবং তদন্তর্গত মোঘ ও জু 

ভোট-চীনা গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে চীনা সাহিত্যের নিদর্শন অতি প্রাচীন 
( আহ্মমানিক খ্ৰী. পূ. ১৫০০ অব্দ )। তিব্বতীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন ৮২২ 
খ্রীষ্টাব্দে রচিত স্তম্তলিপিতে উৎকীর্ণ একটি চুক্তিপতর। বৰ্মী ও শযামদেশীয় ভাষার 
প্রাচীনতম স্বাক্ষর হলো যথাক্রমে ১১শ ও ১৩শ শতকে রচিত লেখমালা। নেপালের 
আদি ভাষা নেওয়ারী, মণিপুরের ভাষা মণিপুরী বা মেইতেই এবং আসামের অধুনা- 
সুপ্ত ভাষা আহোম-এ রচিত সাহিত্যসম্তার ১৩-১৪শ শতকের মধ্যে সীমিত। এই 
ভাষাগুলির ব্রাঙ্মীলিপি-উদ্ভূত নিজস্ব লিপিরীতি রক্ষিত আছে। 

ভাষাতত্বের বিচারে ভোট-টীনা ভাষাগুলি মূলত অনন্বরী (75015119), যেমন 
চীনা ভাষা ৷ তবে সম্ভবত বিবর্তনের ফলে নতুন লক্ষণও আবিভূতি হয়েছে, 
যেমন, তাই-চীনা ভাষাগুলিতে আংশিক মুক্তা্বয়ী (Partial Agglutinating) 
না দেখা যায়। অপর দিকে অদ্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে ভোট-বর্মী ভাষাগুলি 
অসশ সদ মুকতম্থরী হয়ে গিয়েছে। অন্ছরী ভাষার মুখ্য লক্ষণগুলি হচ্ছে এই ' 
শব্দের একাক্ষর ধর্ম (১100055112500), বিভক্তি বা ্রত্যয়হীনতা, ব্যাকরণগত 
পদগঠনের অক্ষমতা, শবদার্থনিয়ামক স্বর ব! স্থরের (০৩) প্রয়োগ, বাক্য গঠনে 
শব্দের সুনির্দিষ্ট অবস্থান (Word-০rder) ইত্যাদি। অবশ্য অনন্বিত ভাষার সাধিক 


৬ ৫. ভারতের ভাষাচিত্রঃ অ-ইন্দৌ-ইউরোপীয় 


লক্ষণ সৰ্বত্ৰ পরিস্ফুট নয়। তাই বর্তমানে অনেকে আবার তাই-ভাষাগোরষ্ঠীকে ভোট- 
চীন! গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার বিপক্ষে । “চীনা ভাষার প্রভাব দেখা গেলেও গোত্র 
বিচারে বোধ হয় এরা ভিন্ন। এইজন্য আধুনিক স্ুধীজনের মধ্যে কেউ কেউ তাই- 
ভাঁষা-গোষ্ঠীর নতুন নামকরণ করেছেন-_কাঁদাই (Kadai)। 
৫.২ অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic) 

ভারতে অক্টো-এশিয়াটিক ব! নিষাদ ভাষাগুলির স্থান কেবল সংখ্যার দিক দিয়ে 
বিচার করলে ভুল হবে। সাম্প্রতিক লোক গণনায় (ইং ১৯৬১) ভারতে এই গোষ্ঠীর 
ভাষাভাধীর সংখ্যা মাত্র ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯৫ ( অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যার 
১,৫%)। এই ভাষাবর্গের গুরুত্ব ও গোরব প্ররুতপক্ষে প্রাচীনত্বের এক দৃঢ়মূল 
ভিত্তির ওপর প্রসারিত। অস্টো-এশিয়াটিক ভারতের সম্ভবত সবাপেক্ষা প্রাচীন 
ভাষাগো্ঠী। আর প্রাচীন বলেই তার ভৌগোলিক অবস্থান ভারতে এত ব্যাপক, 
যদিও অধুনা বিঙ্ছিন্ন। উত্তরে হিমালরের পারবত্যভূমি, দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
পূর্বে আসাম এবং পশ্চিমে বাঙলা-বিহার-অন্্-ড়িণা-মধ্যপ্রদেশ ছাড়িয়ে এমনকি সুদূর 
মহারাষ্ট্র পর্যন্ত এই ভাষাবর্গ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিরে আছে যে দেখে মনে হয়, এই | 
ভাষাদ্বীপ'গুলি (Linguistic Islands) একদ। ভারতের বিশাল পূর্ব ভূ-খণ্ড জুড়ে 
বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধায় এর প্রভাবও বড় উপেক্ষণীয় 
নয়। সেই দিক দিয়ে দ্রাবিড় ভাবা ও সংস্কৃতের পরই এর স্থান। দ্বিতীয়ত, 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গ যেমন ভারতকে ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে একাত্ম | 
করে তুলেছে, অই্রক ভাষাবর্গও তেমনি যুক্ত করেছে ভারতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
নিবিড় বন্ধনে । বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস রচনায় অষ্িকের স্থান তাই এত উ্বে। 

বৃহত্তর অদ্রিক গোষ্ঠীর শাখা! ও বিভাগ নিচে প্রদর্গিত হলো 


অ্বিক 
| 

7552 ১ 
অস্্োনেশীয়/ 
রী পলিনশীয অস্ত্র এশিয়াটিক 
ইন্দোনেশীয় ন | 
মেলানেশীয় j i Bl পৰী 
মাইক্রোনেশীয় মুণ্ডাকোল মোন্খংমের  আন্নামী-মুঅঙ (1) 
পলিনেশীয় \ | 

ee যাহা TEE 
প্রত্বহিমালয়ী মধ্যভারতীয় অনির্ণীত নিকোবরী খাসী মোন্‌ খমের চাম মলাক্কান 


৫.২ অক্ট্রো-এশিয়াটিক টং 


অক্ট্রো-এশিয়াটিক ও অক্টোনেশীয় বর্গের অস্রিক সার্ধম্য সর্বপ্রথম তুলে ধরেন 
Father” W. Schmidt | অক্ট্রোনেশীয় ভাষাগুচ্ছ ভারতের বাইরে অবস্থিত। 
কাজেই সম্পর্কে জ্ঞাতি হলেও এদের আলোচনা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক । 

যাই হোক, ওপরের ভাষাচিত্র থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, অক্্রো-এশিয়াটিক 
গোত্রের বহু ভাষাই ভারতের বাইরের বৃহত্তর খণ্ড জুড়ে রয়েছে, যেমন ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের 
দক্ষিণে প্রচলিত মোন্‌ বা তালৈঙ, প্রহ্মদেশের উত্তরে প্রচলিত পালোউঙ, এবং ওয়া, 
ইন্দোচীনের অন্তর্গত কাম্বোডিয়ার (কম্বোজ) খ্‌মের (81:535£) এবং অপ্রধান 
ভাষা বাহ নার, স্তিএঙ ইত্যাদি ; কোচিন-টীনের মালয়ী-প্রভাবিত চাম, সেদাঙ, 
মলান্ধাদেশীর সেমাঙ, সাকৈ, ইয়াকুন ইত্যাদি । 

অঙ্টো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর পূৰবী শাখা “আন্নামী-মুঅঙ» প্রকৃতপক্ষে এই বর্গের 
অন্তর্গত কি না ত নিয়ে সংশয় রয়েছে--একথা পূর্বেই বলেছি ( দ্রঃ পৃঃ ৬৬)। 

আধুনিক জনসনীক্ষা। (১৯৬৯) থেকে জানা গেলো, ভারতে অদ্রিক মাতৃভাষা 
সংখ্যায় ৬৫টি । এই ভাষাগুলির মধ্যে ৫৮টি মুণ্ডা শাখার এবং ৭টি মোন-খমের (Mon- 
15767) শাখার অন্তর্গত । এখন এই দুইটি শাখার আলোচনা করা যাক্‌__ 


(১) মোন্-খ.মের (Mon-Khmer) শাখা £ 


সর্বভারতীয় মোন্‌-খ্‌মের ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৯৩। মোট 
৭টি ভাষার মধ্যে ৪টি ভাষার উল্লেখ গ্রীয়াসনের Linguistic Survey of India 
(LS]) গ্রন্থে মেলে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো$ (ক) খাসি বা খাসিয়া, 
সবভারতীয় লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৬ । এদের মূল অধিষ্ঠান আসামের 
খাসি-জৈত্তিয়া পার্বত্যাঞ্চলে। আদর্শ (5680970) খাসি বলা হয় দক্ষিণ খাসি 
পাবত্যাঞ্চলের চেরাপুঞ্জী ও ততসংলগ্জ অঞ্চলে । খাসির বিভিন্ন উপভাষা £ জৈস্তিআ, 
নডটুড, ভোই-খাপি ( এগুলি 79] গ্রন্থে উদ্ধৃত নয় ) এবং গ্মার/স্তন্তেঙ এবং ওয়ারু। 
গত শতকের মধ্য ভাগ থেকে খাসি ভাষার চচ1 শুরু হয়েছে এবং তা 
সম্ভব হয়েছে ওয়েল্শ, খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে। বর্তমানে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় খাপিকে পাঠ্য ভাষ! হিসেবে -্বীকৃতি দিয়েছেন। খাসি আগে 
লেখা হতে। বাঙল। হরফে, এখন লেখা হয় রোমক (Roman) বর্ণমালায় । আসামের 
ভোট-বর্ী ভাষাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অষ্টিক ভাষাটির অবস্থান ভাষাতাত্বিকদের 
কৌতুহল ও গবেষণার যথেষ্ট খোরাক জোগায়। (খ) নিকোবরী (Nicoborese) £ 
নিকোবরী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের ভাষা । মোট ভাষা- 


নও ৫, ভারতের ভাষাচিত্র : অ-ইন্দো-ইউরোপীয় 


ভাষীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৯৩৬। অদ্রিক ভাষাগুলির মধ্যে খাসি ভাষার সঙ্গেই এর 
সাধর্স্য বেশি । 
(২) মুণ্ডা বা কোল (Munda/K০!]) শাখা £ 


মুণ্ডা ভাষাগুনি বলা হয় প্রধানত বাঙলা, বিহার, ওড়িশা এবং মধ্য প্রদেশে । 

এছাড়া মহারাষ্ট্রের পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশে (কোর্কু) এবং অন্ধে (গদবা ও শবর ) 
অষ্টিক ভাষাভাষী মিলছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে 
দ্রাবিড় প্রভাবও এদের ওপর সক্তিয়। মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষা সংখ্যায় ৫৮টি 
হলেও 1.8] গ্রন্থে ৩১টি ভাষার সমর্থন পাওয়া যায়, ২০টি ভাষার কোনো উল্লেখই নেই, 
আরও ৭টি ভাষা উল্লিখিত হলেও বর্তমানে তাদের নতুন ক'রে শ্রেণীবিন্যাস করতে 
হয়েছে। বর্তমানে মুণ্ডা গোষ্ীভুক্ত ভাষাভাবীর সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৬। 
এক লক্ষেরও অধিক সংখ্যক মাতৃভাষী__এমন ভাষাগুলি হলো (সংখ্যার ক্রম 
অন্যায়ী): সীওতালী, মৃণ্ডারী, হো, শবর, কোরকু, খাড়িয়া এবং ভূমিজ। তবে 
এই গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলি সংখ্যায় প্রায় ১৫/১৬টি। ভাষাগুলির নাম, জনসংখ্যা 
ও নিবাসস্থল নিচে দেওয়া হলো 

১) সীওতালী|সান্তালী ঃ ৩২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৮; বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা । 
২) মুণ্ডারী : ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৭ ; বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবর্থ । 

৩) ভূমিজ : ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩) ওড়িশা, বিহার । 

৪) হো: ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৫৯) বিহার, ওড়িশা । 

৫) বির হোড়: ৫৯০; মধ্যপ্রদেশ, বিহার । 

৬) কোভা/কোড়া : ৩১ হাজার ৭২৪; পশ্চিমবদ্দ, ওড়িশা, বিহার ৷ 

৭) তুরী : ১ হাজার ৫৬২; পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা । 

৮) আন্রী: ৪ হাজার ৫৪০ ; মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ । 

=) অগারিয়াঃ ৯৮; মধ্যপ্রদেশ। 

১*) কোর্ওয়া ; ১৭ হাজার ৭২* ) মধ্যগ্রদেশ, বিহার। 

১৯) বিরজিআ/ত্রিজিয়া/বিঞ্ধিঅ।:£ ২ হাজার ৩০৫; বিহার, ওড়িশা। 

৯২) খাড়িয়া: ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৫৯ বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ। 
কোর্কু: ২ লক্ষ ২* হাজার ২৪২; মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র (বেরার )। 
৯৪) জুয়াঙ,; ১৫ হাজার ৭৯৫) ওড়িশা । 

১৫) গদবাঃ ৪* হাজার ১০৩; ওড়িশা, অন্ধ। 
১৬) শবর/শোরা £ ২ লক্ষ ৬৫ হাজার, ৭২১; ওড়িশা, অন্ধ৷ 


৫.২ অক্টো-এশিয়াটিক ৭১ 


উপরে উল্লিখিত ১৫টি ভাষার মধ্যে প্রথম ১১টি ভাষাকে গ্রীয়াসন খের্ওয়ারী/ 
খের্ওয়ালী* ভাষার বিভিন্ন উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাঁওতাল জাতির 
পুরাণ অঙ্থসারে “খের্ওয়ার” হলো তাদের পিতৃপুরুষদের একটি প্রাচীন নাম। 
গ্রীয়াসন কিন্তু থেরওয়ারী” ভাষার কোনো আদর্শ নমুনা দেননি, সীওতালী ভাষার 
সঙ্গে তার পার্থক্য একাকার ক'রে দেখেছেন। বর্তমানে অবশ্য খের্ওয়ারী-ভাষীর 
সন্ধান মিলছে কিন্তু তারা সংখ্যায় নগণ্য, মাত্র ৬৪৭ জন। এই খেরওয়ারী ভাষীরা 
নিজেদের সণাওতালী ব’লে মনেও করে না। তাছাড়া সাঁওতাল, মুগণড প্রভৃতি 
ভাষাভাষীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠত| মুষ্টিমেয় ভাষাভাষীর নামে চিহ্নিত হতে পারে না। 
বর্তমানে তাই খের্ওয়ারীকে পৃথক রাখা হয়েছে। 

যাই হোক, মুণ্ডাগোষ্ীর প্রধান ভাষা হচ্ছে সীওতালী/সাস্তালী, তার প্রায় ১*টি বিভিন্ন 
উপভাষাও রয়েছে। সাওতালী ভাষার মূল কেন্রুস্থল হলো বিহারের ছোটনাগপুর ও 
সাওতাল পরগণ| | সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে বিহারের পর এর প্রাধান্য পশ্চিমবঙ্গ 
ও ওড়িশায়। চাষের কাজ ও চা-বাগানে মজুরগিরির জন্ত এরা ওড়িশা, উত্তরব্ 
এবং আসামের নান! স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
সাওতালদের স্বাতগ্ত্যবোধ জেগে উঠছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ও সাঁওতালীকে 
পাঠ্য বিষয় হিসাবে মধীদা দিয়েছেন। নরওয়ের মিশনারী-পপ্তিত ৪. 0. Bodding- 
এর চেষ্টায় সণওতালদের লোকগাথা, পুরাণ ও গীতি-সংকলন সম্ভব হয়েছে। 
সণাওতালদের ভাষা আগে লেখা হতো বাঙলায় অথবা রোমক (Roman) লিপিতে। 
বর্তমানে সাওতালীদের নিজস্ব লিপি “অলচিকি' উদ্ভাবিত হয়েছে, উদ্ভাবক 
শী রথুমাথ মুর্মু। 

মুণ্ডাগোষ্ীভুক্ত অপর ভাষা মুগ্ডারীর কেন্দ্রস্থল হলে! বিহারের রাশাচি অঞ্চল। 
সংখ্য। গুরুত্বের দিক দিয়ে বিহারের পরেই স্থান হলো যথাক্রমে ওড়িশা ও পশ্চিম- 
বঙ্দের। রশচির খরীন্টান মিশনারীদের চেষ্টায় মুগ্ডারী প্রকৃত ভাষাতাত্বিক মর্ধাদা লাভ 
করেছে। Father Hoffmann ১৩ খণ্ডে “মুওারী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া’ বা মুণ্ড! 
কোষণ্রন্থ* (ইং ১৯৩০-১৪১) সংকলন করেছেন। 

বিভিন্ন মুগ ভাষাগুলির সর্দে সাওতালীর ভাষাগত সাদৃশ্ত রয়েছে যথেষ্ট, কেবল 
পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশের কোর্কু অবস্থানের দূরত্ব হেতু কিছুটা পৃথক হয়ে গেছে। 
জুয়া, গদবা। ও শবর বোধ হয় আরও কিছুটা বেশি পরিমাণে সাধারণ মুণ্ড! রপ ও 


প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। 
উপরোক্ত মুণ্ডা ভাষাগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি মুণ্ডা ভাষা রয়েছে, যেগুলির 


ণই €. ভারতের ভাবাচিত্র ১ অ-ইন্দো-ইউরোপীয় 


শেণীবিন্যাস বর্তমানে করা যায়নি, যেমন, পারেন্দা ( ওড়িশা), থর (বিহার) 
ইত্যাদি প্রায় আরও ৮টি ভাষা । সমস্ত মিলিয়ে এদের মোট লোকসংখ্যা দীড়ায় 
প্রায় ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৫৩ জন। 

এই মুণ্ডা ভাষাগুলি একদা হিমালয় অঞ্চলেও বিস্ত ত ছিল। হিমালয়ী ভোট-বর্মী 
ভাষাগুলির গঠনরীতির মধ্যে তাই আজও মুড ভাষার ছ'খদটি লক্ষ্য কর! যায়। 
মুগ্ডা-গ্রভাবিত ভোট-ব্মী ভাষাগুলি হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে 
আছে-পূর্বে ধীমাল, থামী, খগ, লিঙ্ক, রাই এবং পশ্চিমে মঞ্চাটী, কনৌরী বা 
কন্ওয়ারী, লাছলী ইত্যাদি। এদের মধ্যে সিমলার উত্তর-পূর্বে প্রচলিত কন্ওয়ারী 
ভাষায় (২৮,৬৩০ ) বোধ হয় মুণ্ড| প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি । 

ভাষাতববের বিচারে ভারতীয় অষ্টিক প্রধানত মুক্তানবযী (Agglutinating) ভাষা । 


তবে পৃথক পৃথক ভাষায় সাধারণ লক্ষণগুলির ইতরবিশেষ আছে। মুণ্ড ভাষাগোষ্ঠীর 
কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ হলো 


(১) স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির নিরুদ্ধ উচ্চারণ (01190 অর্থাৎ নিঃশ্বাস ভেতরের দিকে টেনে 
উচ্চারণ । 


(২) মুগ ও নিকোবরীতে বচনের তিন ভেদ অর্থাৎ একবচন, ছ্বিবচন। বনুবচন। 
(৩) সচেতন ও অচেতন ভেদে লিঙ্গ বিচার । 


(৪) মুণ্ডা ও নিকোবরী শব্দ গঠনে উপসর্গ (91528), প্রত্যয় (Sufix) ও 
৬ অন্তরাগমের (725) ব্যবহার । 

(৫) মুণ্ডা ও নিকোররী সর্বনামে (বিশেষত উত্তম ও মধ্যম পুরুষে ) দ্বিবচন/বহুবচন 
নে প্রত্যেকটির ছ্বিবিধ রূপ অর্থাৎ সঙ্োথিতকে নিয়ে 'ব1 বাদ দিয়ে অন্তর্গণিত 
A Inclusive) এবং বহির্গণিত (Exclusive) সর্বনাম গঠন, LE 
(= আমি), অলঙ, (=আমি ও তুমি), অলিঞ্‌ (সে এবং আমি), অবো [ন্‌] 
(= আমর। এবং তোমর! ), অল্যে [ন্‌] (তোমরা ছাড়া আমরা) ইত্যাদি ॥ 
লক্ষণীয় এইজাতীয় বৈশিষ্ট্য হিমালয়ী ভোট-বর্মী ভাষাতে এখনও দেখা যায় । 
যেমন লিঙ্গ, প্রভৃতি সর্বনামগ্লিষ্ট ভাষাতে_অন্গ! «আমি", আন্ছী “আমি এবং 
তুমি”, আন্-হী-গে “আমি ও সে, আনী «আমি ও তোমরা”, আনী-গে 
“আমি ও তারা" ইত্যাদি ( ‘ছী’ দ্বিবচনস্থচক এবং ‘নী’ বছুবচনছ্যোতক )। 

(৬) ধাতুর 
গঠন । 


(৭) “কুড়ি? সংখ্যার গুণিতক ছারা উধ্ব সংখ্যার গণনা ইত্যাদি। 


‘অভ্যাস’ (15৫81211000) অর্থাৎ দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বার! ক্রিয়ামূল 


৫.৩ দ্রাবিড় ৭৩ 
৫.৩ দ্রাবিড় (Dravidian) 


ভারতীয় ভাষা হিসেবে দ্রাবিড় গোষ্ঠী আধ ভাষার পরের স্থানটি দখল করে আছে। 
এই গোষ্ঠীর ভাষ! কেবল ভারতের দক্ষিণাঞ্চল জুড়েই বিস্তৃত নয়, তা অন্তত্রও ছড়িয়ে 
আছে। প্রাক্‌-ওতিহামিক যুগে তার প্রসার ছিল সম্ভবত আরও ব্যাপক ৷ বর্তমানে 
এই গোষ্ঠীর ভাবাগুলির প্রচলন রয়েছে প্রধানত ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে ( তামিলনাড়,, 
অন্ধ, কেরল ও কর্ণাটক ), মহারাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তে, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার অরণ্য- 
সঞ্চল পার্বত্যাঞ্চলে, বিহারের ছোটনাগপুর ও সাওতাল পরগণায় এবং বাঙলা-বিহার 
সীমান্তে গঙাতীরবর্তী রাজমহল পাহাড়-সংলগ্ন এলাকায়। ভারতের বাইরে তার 
প্রসার সিংহলের উত্তরাংশে ও পাকিস্তানের অন্তর্গত বালুচি্তানে। 

১৯৬১ সনের লোকগণনা থেকে আহ্ৃত তথ্যে জানা যাচ্ছে, দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান 
'ভাষাগুলির সংখ্যা ২৬। মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এমন দ্রাবিড় ভাষা সংখ্যায় 
১৫৩টি। মোট দ্রাবিড় ভাষাভাষীর সংখ্যা ১* কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮২০ 
(অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যায় ২৪%)। এদের মধ্যে প্রধান ভাষাগুলি হলো, 
সংবিধানে স্বীকৃত তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্‌ ও কানাড়ী বা করড় ভাষা। এই 
চারিটি ভাষায় কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা মোট ১* কোটি ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার 
9৪৭ অথাৎ দ্রাবিড় ভাষাভাষীর মোট সংখ্যার ০৫:৫৮ শতাংশ । 

দ্রাবিড় ভাষা গুলি সম্পর্কে গ্রীয়ার্সন-এর বর্গ বিভাগ ছিল এই রকম? (ক) আব্ধ 
বর্গ (তেলুগু )। (খ) দ্ৰাবিড় বর্গ (তামিল, মালয়ালম্‌, কানাড়ী, কোড়গু/কুগীঁ, 
টুলু, টোডা, কোটা )। (গ) মধ্যবর্তী বর্গ (কুরুখ/ওরাও' , মালতো, কুই, গোণ্ডী, 
কোলমী )।. (ঘ) উত্তর-পশ্চিমা বর্গ (ক্রাহুই, বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত 
বালুচিন্তান) এবং (ড) সংকর-দ্রাবিভ বর্গ (Semi-Dravidian Hybrids), যথা, 
লধদি ভারিআ। শ্রীয়াসঁনের মতে, মধ্যবর্তী বর্গের ভাষাগুলির মধ্যে দ্রাবিড় ও আন্ধ 
বর্গের ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্ত আধুনিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্গ- 
বিভাগ যথার্থ নয় ব'লে প্রমানিত হয়েছে। বর্তমানে এই বিভাগ করা হয় ভৌগোলিক 
অবস্থান-বিচারের মানদণ্ডে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত ভাষাগুলির আলোচনা 
এখন সঙ্গত হবে (বন্ধনীতুক্ত সংখ্যা জনসংখ্যার হিসেব ), যথা 

১॥ দক্ষিণ দেশীয় ঃ তামিল (ভাষাভাষীর সংখ্য! £ ৩১০৫১৬২১৭০৫), তেলুগু 
(৩,৭৬,৬৮,১৩২ ), মালক়্ালমূ ( ১,৭০১১৫১৭৮২ )। করড় (১০৭৪১১৫১৮২৭ )। 
ভাষাগুলি বলা হয় যথাক্রমে মাদ্রাজ বা তামিলনাডুঃ অন্ধ, কেরল এবং কর্ণাটকে। 
অন্তান্য ভাষাগুলির মধ্যে টুলু (2,৩৫,১০৮; মহীশূর ), কুর্গা/কোডগু (৭৯১৭২ 


৭৪ ৫॥ ভারতের ভাবাচিত্র £ অ-ইন্দো-ইউরোগীয় 


মহীশূর এবং তদন্তর্গত প্রাক্তন কুর্গ রাজ্য ), টোডা (৭৬৫; নীলগিরির পার্বত্যাঞ্চল ) 
এবং তত্সম্পর্কিত কোটা (৯৫৬; তামিলনাড়ু, )। লক্ষণীয়, এদের মধ্যে টুলুর লোক 
সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, নয় লক্ষেরও কিছু বেশি । 

২| উত্তরদেশীয় ঃ কুরুখ বা ওরাও" ( ১১,৪১,৮০৪ ), মাল্তো (৮৮,৬৭৬) 
এবং ত্রাহই। এদের মধ্যে কুরুখ/ওরাও' বলা হয় বিহার ও ওড়িশায়। ওরাও বা 
তার উপভাষায় কথ! বলে এমন লোক পশ্চিমবন্গেও যথেষ্ট রয়েছে। এছাড়া কিসান- 
ওরাও ভাষীও রয়েছে এখানে প্রায় শ'খানেক। মালতো বা মালপাহাড়ীর (৮৮,৬৭৬) 
প্রচলন বাঙল। ও বিহারের সীমাস্তবর্তাঁ রাজমহল পাহাড়দংলগ্ন অঞ্চলে । ব্রাহুই বলা 
হয় সিদধুর উত্তর এবং বালুচিস্তানের পূর্বাঞ্চলে। সাম্প্রতিক জনসমীক্ষায় ব্রাছুই ভাষীর 
সংখ্যা স্বভাবতই বাদ গেছে। :৯৬১-র জনগণনায় পাকিস্তানে ত্রাহইভাষীর সংখ্যা 


৩,৬৬,০০০ | 


৩॥ মধ্যদেশীয় : এই বর্গ প্রধান ভাষাগুলি সংখ্যায় ৭টি। সর্বপ্রধান ভাষা- 
গুলির পরিচয় হলো৷ এই 

(ক) গোণ্ডীঃ লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ ১ হাজার ৪৩১। গোণ্ডী ভাষা ছড়িয়ে 
আছে মধ্য ভারতের প্রায় সর্বত্র, তবে প্রধান অধিঠান হলে! বিহার, ওড়িশা, মধ্য- 
প্রদেশ এবং মহারাষ্টু। গোণ্ডী প্রধানত গো উপজাতির ভাষা হলেও তা সর্বত্র 
অবিমিশর থাকে নি। গ্রীয়াসনিই লক্ষ্য করেছিলেন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গোণ্ডীর 
সঙ্গে বঘেলী, ছত্তিশগঢ়ী ( কোশলীর উপভাষা ) এবং ওড়িয়ার সংমিশ্রণ স্থানে স্থানে 
ঘটে চলেছে। 

(খ) কুই ঃ লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ১* হাজার ৯০৭ এবং তখ্সম্প্ষিত পেন্গুঃ 
লোকসংখ্যা » হাজার ২৫৪। কুই বল৷ হয় ওড়িশার কোদ্ধমাল, গঞ্জাম ইত্যাদি 
জেলায় এবং পেন ওড়িশার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডি জেলার সংলগ্ন অঞ্চলে । 

গে) খোন্দ/কোন্ব,: মোট লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের ওপর ( ১,৬৮,১২৭ ), 
কথিত হয় অন্ধ, আসাম, ওড়িশা ও পশ্চিমবর্ষে, তবে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত 
ওড়িশায়। প্রীয়া্সনের মতে অবশ্য খোন্দ, ছিল কুই বরকত, কিন্তু বর্তমানে তাকে 
স্বত্ত ধরা হয়। 

(ঘ) কোয়ঃ কোয় ভাষার সর্বাধিক 
লক্ষের কিছু নিচে (১,৪০,৭৭৭ )। 
গোস্তীর উপভাষা, কিন্তু বর্তমানে তা স্ব 


প্রচলন অন্তরপ্রদেশে, লোকসংখ্যা দেড় 
গ্রীয়াসনের নামকরণ অনুযায়ী কোই হলো 
তন্ত্র ভাষাবূপে স্বীকৃত । 


৫.৩ দ্রাবিড় ৭৫ 


(ঙ) পজিঃ পজি ভাষার প্রচলন মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যে ও ওড়িশার 
কোরাপুট জেলায়, লোকসংখ্যা প্রায় লাখ খানেক (১১০৯,৪০১)। পশ্চিম বাঙলায়ও 
দেড় শোর কাছাকাছি এই ভাষাভাষীয় সন্ধান মেলে। 

(চ) কোলমি: কোলমি কথিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ ও ইয়েংমাল 
জেলায় । লোকসংখ্যা আধ লাখের মতো (৫১,৫৫)। কোলমির একটি বিশেষ 
উপভাষা 'নইকি” সম্পর্কে বর্তমানে গবেষণার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। 

(ছ) কোন্দ,.ঃ কোন্দ, বলা হয় প্রধানত ওড়িশায়, লোকসংখ্য। ১২ হাজার 
২৯৮। গ্রীয়াদ'নের মতে, কোন্দ, হলো! “কুই*-এর উপভাষা, কিন্তু বর্তমান নিরীক্ষায় 
তা সঠিক নয়। 

এক হিসেবে তেলুগুকেও মধ্যদেশীয় ব'লে ধরা যায়, কারণ তা দক্ষিণী হয়েও 
ভৌগোলিক বিচারে মধ্যদেশীয় ভাষাঞ্চলের সংলগ্। মধ্যদেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে 
অন্থান্ত কয়েকটি ভাষা, যেমন ওড়িশার কুবি ( কোরাপুট ), ওলারি ও সলুর ( কোরাপুট 
ও সুর ) সম্পর্কে ১৯৬১ মনের আদমশুমার কোনো তথ্য দিতে পারেনি । গ্রীয়াসন- 
উল্লিখিত সংকর-ভাষাঘয-_ভারিআ (লোকসংখ্যা ২৪৯ মধ্যপ্ৰদেশ ) এবং লখদি 
(লোকসংখ্য। ৩০৫, মহারাষ্ট্র ) সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু তথ্য আহরণ করা যায়নি ; এদের 
মধ্যে সম্ভবত আধভাধার প্রভাব বেশ খানিকটা অন্পপ্রবিষ্ট হয়েছে, ফলে এই ভাষা- 
গুলিকে দ্রাবিড় ভাষার কোন্‌ বর্গে ফেলা চলে, তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে 
আধুনিক গবেষণার ফলে সবচেয়ে বেশি আলোকপাত ঘটেছে মধ্যদেশীয় ভাষাগুলির 
ক্ষেত্রে। সম্প্রতি পি, কোন্দ,, ওল্লারি এবং কুবি ভাষাগুলির পুরো বিবরণ সংগ্রহ 
করা গেছে; গোণ্ডী, নইকি (কোলমির উপভাষা ) এবং কুই সম্পর্কে আরও নতুন 
তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাছাড়া কোলমি ভাবার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কাজ হয়েছে 
(Tt S. Bhattacharya: New Dravidian Languages, JAS, Vol IX, 
No. 20,156, 1967 )। 

ভাষাগত প্রক্কতির দিক দিয়ে দ্রাবিড় ভাষা অস্ত্রিকের মতই মুক্তাহ্বয়ী (Agglutinat- 
ing), তবে অস্ত্রিকে যেমন উপসর্গ (৯16), প্রত্যয় (980) বা অস্তরাগমের (0088) 
মুক্তান্বয় দেখা যায়, দ্রাবিড়ে তা নয়। এখানে মুক্তান্বয় হলো প্রধানত প্রত্যয়ের । 
দ্রাবিড় ভাষাগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো 

(১) দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সংস্কৃতস্থলভ মূ্ধন্য ধ্বনি তো আছেই, এছাড়া আরও 
অনেক ধরণের মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। 

(২) দ্ৰাবিড় ভাষায় লিঙ্গ নিৰ্ণীত হয় যে-কোনো জাগতিক বস্তুর কল্পিত জাতি 


1৬ ৫, ভারতের ভাষাচিত্র £ অ-ইন্দো-ইউরোপীয় 


বিভাগ ক’রে। বিচারবুদ্ধি আছে এমন বস্তু হলো উচ্চ জাতির (High Caste) 
অন্তর্গত আর বিচারবৃদ্ধিহীন বস্তু বা প্রাণী হলে। জাতিহীন (083651935)। উচ্চজাতীয় 
বিশেয্যের একবচনে পুংলিঘ্স্্রীলি্দ ভেদ আছে, কিন্তু বহুবচনে সে-ভেদ নেই। আর 
জাতিহীন বিশেষ্য সর্বদাই ক্লীবলিঙ্গ ( সচেতন বা অচেতন যাই হোক না কেন 1)। 

(৩) দ্রাবিড় ভাষায় বচন দুইটি _একবচন ও বনুবচন। উচ্চজাতি ও জাতিহীন 
শব্দভেদে বহুবচনের প্রত্যয় পৃথক হয়। এই প্রত্যরগুলি হলো অন্ধসগাঁর (Post- 
positional) অনেক ক্ষেত্রে কেবল পূর্ণ শব্দই বিশেষ অর্থে প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়, যেমন, তামিল উর “নগর”, ইল “বাড়ী” কিন্ত উর-ইল “নগরে” ( এখানে ইল 
“বাড়ী”/ণমধ্যে” অথে প্রযুক্ত )। অন্ুসর্গ যোগে বহুবচন গঠিত হওয়ার পর বচন 
ও লি নিিশেষে শবগুলির রূপ করা হয় একবচনের মতই ৷ ক্লীবলিদ্দ শব্দের 
বহুবচন দুলভ। 

(৪) বিশেষণের শব্দরূপ হয় না। বহু ক্ষেত্রেই বিশেষণগুলি কৃদস্ত (Participial) 

(৫) উত্তম পুরুষ সর্বনামের বহুবচনে দ্বিবিধ রূপ অর্থাৎ অন্তর্গণিত (Inclusive) 
ও বহির্গণিত (x০lঘ5iVe) সর্বনাম । 

(৬) সহায়ক ক্রিয়ার (Auxiliary Verb) সাহায্যে ক্রিয়ার ভাব (১০০০), বাচ্য, 
কার্ধরীতি বা কার্যকাল (859০০) ও কাল (629০) নির্ণীত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
কর্মবাঁচ্যের প্রয়োগ নেই । ‘ভোগ করা? (০9 58167) বা ‘হওয়া? (to become) 
অর্থে_এই সহায়ক ক্রিয়ার অকতূ'্ক (17167501181) বা অকর্মক প্রয়োগ দ্বার! 
কর্মবাচ্য গঠিত হয় (যেমন, ইংরাজী It is broken=It becomes in the state 
of broken condition) ক্রিয়ার সর্দে উপসর্গ (99009980100) যুক্ত হয় না। 

(৭) নান্তযর্থ ক্রিয়ার (Neg৭ativ৫ Ver) স্বত্ত ধাতুরূপ । 

(৮) ভবিষ্যৎ বর্তমানের দ্বারাই স্থচিত হয়। 

(৭) আশ্রিত বাক্যাংশ (Sub-ordinate Clause) বা] সহগন্ধ-নির্দেশক সর্বনামের 
(Relative Pronoun) ব্যবহার নেই | 

(১০) বাক্যগঠন ক্রিয়াকেন্দ্রিক (67১৪1) নয়, তা মূলত নামমূলক Nominal) 
অর্থাৎ ক্রিয়া বাদ দিয়ে বাক্য গঠন, ঠিক যেমনটি. বড় সমাসবদ্ধ পদে হয়ে থাকে। 
যে-কোনো। ধাতু তাই বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। কালবাচক বিকরণ 


(Temporal Suffix) অথবা খণ্ড/অখণ্ড সর্বনাম প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হলেই 
বিশেষ্য ক্রিয়াপদে পরিণত হয় । 


NSA 


পূব“ ভারতের প্রধান ভাষ 


৬.১ বাওল। 
৬.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ঃ 


আধুনিক ভারতীয় আধভাষাগুলির মধ্যে বাঙল। ভাষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে। সংখ্যাগুকত্বে এবং সাহিত্যিক কষে, প্রাচীন ওতিহবাহী মহিমায় 
অথবা আন্তর্জাতিক মর্ধাদীয় বাগুলাভাষ। বিশ্বের তাবৎ প্রধান ভাবাগুলির অন্যতম । 
এই ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশিলীতুক্ত ভাষারূপে স্বীকৃত । ১৯৬৯ সনের 
জনগণন৷ অনুদারে ভারতে বাঙল। ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার 
॥=৩৪। ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার ৫৩৩ । এই 
ভাব। পশ্চিমব্ ও ত্ৰিপুর। রাজ্যের সরকারী (98০91) ভাবা । রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে 
বাঙলাদেশে আরও প্রায় » কোটি লোক এই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। সংখ্যা- 
গুরুত্বের দিক দিয়ে ভারতে বাঙলা ভাষার স্থান হিন্দী ও তেনুগুর পরে হলেও অখণ্ড 
ভারতের হিসেব ধরলে মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা দীড়ায় প্রায় ১৪ কোটি। 

এঁতিহাসিক বিচারে বাঙলা পূর্বাঞ্চলীয় মাগধী প্রাক্ৃতের সঙ্গে সম্পকিত_া 
এককালে পশ্চিমে বাঁরানসী থেকে পূর্বে গৌহাটা এবং উত্তরে নেপাল থেকে দক্ষিণে 
ওড়িশ। পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কেবল আঞ্চলিক বিস্তারে নয়, প্রাচীনত্বের দিক দিয়েও 
মাগধী তি অশোকানুশাসনের সমসাময়িক। প্রাচ্যের এই উপভাষার বিশুদ্ধ ও 
প্রাচীনতম নমুনা জোগীমারা গুহার ( ছোটনাগপুর ) প্রত্বুলিপি (শ্রী: পূঃ ২য় শতক )। 
এই মাগধী প্রার্কতের পরবর্তী স্তর (শ্রী: ৬্-১০ম শতক ) হিসেবে কম্পিত হয় মাগধী 
অপভ্রংশ। এই যুগের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হয়েছে বাঙলা তথা অন্ঠান্ পূর্ব 
ভারতীয় আর্ধভাষা। এই হিসেবে বাঙলা, বিহারী ও ওড়িয়া ভাষার সহোদর* 
স্থানীয়। অপমীয়া অবশ্য উদ্ভূত হয়েছে আরও পরে, আনুমানিক ১৩/১৪শ শতকে, 
বাঙলাভাষার কামরূপী উপভাষা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে । 

অখণ্ড বাঙলার প্রধান উপভাষাগুলিকে* ভৌগোলিক মানদণ্ডে দুই ভাগে ভাগ 


* বিস্তৃত আলোচনার জনা দ্র. মজ:মদার £ বাঙলা ভাষা পাঁরক্রমা (১ম), ৬ষ্ঠ অধ্যায়। 


a৮ ৬, পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


করা যায়, ঘথা_-কে) পাশ্চাত্য বা গৌডী এবং থে) প্রাচ্য বা বঙ্গীয়। পাশ্চাত্ত্ 
বা গৌডীবৰ্গের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলভিত্তিক উপভাবাগুলি হলো_(১) রাঢ়ী (পশ্চিমা), 
(২) বঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রান্তিক), (৩) বরেন্দ্রী (উত্তর-মধ্যা, উদীচ্য 5; 
(৪) পশ্চিম কামরূপী (উদীচ্য ) এবং (৫) মধ্যপুবী ( বাঙলাদেশ অন্ততু‘ক্ত যশোর- 
খুলনা প্রভৃতির উপভাবা )। প্রাচ্য বা বন্দীয় বর্গের অন্তভূক্তি অঞ্চলভিত্তিক 
উপভাষাগুলি হলো-_(১) পূ্বদেশীয়, (২) দক্ষিণ-পূ্বী এবং (৩) পশ্চিম এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমা। প্রাচ্যভুক্ত সব উপভাষাগুলিই বাঙলাদেশে প্রচলিত। 

অন্ঠান্ত ভারতীয় ভাষার মতই বাঙল! হরফের উৎপত্তি ব্রাহ্মীলিপি থেকে । সপ্তম 
শতকে ব্রাহ্মীলিপি তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে: শারদা, নাগর এবং কুটিল লিপি। 
মুল ব্রাম্মীলিপির এই কুটিল" রূপভেদ থেকেই বাঙলা বর্ণমালার উদ্ভব। বাঙলা 
ভাষা জন্মলগ্ন থেকেই তার নিজস্ব লিপিতে লিখিত হয়ে এসেছে । 


৬.১.২ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস ঃ 


বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারায় তিনটি যুগ পরিকল্পিত হয়, যথা_-(১) প্রাচীন 
বাঙলা সাহিত্য (শ্রীঃ ০**-১২০০)) (২) মধ্য বাঙলা সাহিত্য ( ১২৫০-১৭৬০ ) £ 
এঁতিহাসিক বিচারে এই যুগকে তিনটি উপস্তরে ভাগ করা! যায়, যথা-_(ক) ধুগসদ্ধিকাল 
(খ্ৰীঃ ১২০০-১৩৫০ ), (খে) প্রাক্‌-চৈতন্ত পৰ্ব ( ১৩৫০-১৫০* ) এবং (গ) চৈতন্য- 
পর্ব (১৫০০-১৭৬* ) এবং (৩) আধুনিক বাঙল। (১৭৬*-_ )। প্রাচীন বাঙলার 
উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন হলো! চর্ধাগীতি-সংকলন। যুগসন্ধি পর্বে বাওলাভাধার কোনো 
নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি। প্রাক-চৈতন্য পর্বে উল্লেখযোগ্য হলে! 
বড়, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু কুত্তিবাস, বিজয় গুপ্চ ব| বিপ্রদাপ প্রমুখ লেখকদের 
রচন! অথবা রচনাস্থতি। চৈতত্য-পর্ধের লেখকর! সংখ্যায় অগ্ুন্তি, রটনাপ্রা চূর্ধও 
লক্ষ্য করার মতো। ভাষাতাত্বিক মানদণ্ডে অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথি প্রাচীনত্বই বিচার্য। 


এই হিসেবে বাঙলা ভাষার যুগাবিভাগ দীড়ায় এই রকম-_(১) প্রাচীন বাঙলা-_যার 
প্রধান নিদর্শন চর্যাগীতি (খ্ৰীঃ ১০০০-১ 
বাঙলা ( ১৩৫০-১৫০০ ) 


বাঙলা (১৫০০-১৭৫০ ) এবং (৩) আধুনিক বাঙলা (১৭৫০--)। লক্ষণীয় 


রে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটন'। 


করতে পেরেছিল--এমন কথা মনে করবার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ আছে। 


৬.১ বাঙলা ৭৯ 
প্রাচীন বাঙলা 

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ চধাগীতিকায়।* চধাগীতিকী গানের আকারে 
লিখিত কতকগুলি পদের সমষ্টি । বাঙলা ভাবায় প্রাচীনতম রূপ এই বৌদ্ধ সহজিয়া- 
পন্থী ধর্মীয় গানগুলিতে সংরক্ষিত আছে। এই গানগুলি সর্বপ্রম আবিষ্কার করেন 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯০ ) নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
একখানি নামহীন তারিখহীন পুঁথি থেকে। তারই সম্পাদনায় গানগুলি প্রকাশিত হয় 
(১৯১৬) “হাজার বছরের পুরাণ বান্দালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*” এই নামে। এই 
গরন্থে সংকলিত চারখানি পু'থির মধ্যে তিন খানির ভাষা অর্বাচীন অপত্রংশ বা অবহটঠ 
(সরোজবজ্বের দৌহাকৌষ, কাহুপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব), আর 
চিথাচর্যবিনিশ্চ়” নামে চিন্ছিত (সম্পাদকের দেওয়া নাম ) পুস্তকখানির ভাষাই প্রকৃত 
বাঙলা। এটির ভাষা যে বাঙল। তা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন আচার্য হ্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬ )--যদিও ওড়িয়া, বিহারী, অসমীয়া, এমনকি হিন্দী ভাষীর।ও 
তাদের দাবী ছাড়েন নি। 

“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' আদলে চধাগানের টীকার পুঁথি। টাকা সংস্কৃতে লেখা, টাকাকারও 
স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী যুগের লোক। টীকার সঙ্গে অবশ্য মূল গানও উদ্ধত । 
পু'থিখানি খণ্ডিত এবং শেষের ছু/একটি পাতা নেই। এই গানগুলি এবং সংস্কৃত 
টাকা তিব্বতী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছিল। টাকাকারের নাম যে মুনিদত্ত, তা জানা যায় 
এই তিব্বতী অঙ্গবাদের সহায়তায় । এছাড়া খণ্ডিত পুঁথির লুপ্ত গানগুলির বিষয়বন্তও 
এই টাকা থেকে জান| যায়। তিব্বতী অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন ডঃ প্রবোধচন্দর 
বাগচী (১৯৫৬ )। 

এই খণ্ডিত পু*খির প্রাপ্ত অংশে ৪৬টি সম্পূর্ণ গান এবং একটি গানের ভগ্নাংশ 
পাওয়া যায়। এই ৪৬টি গান ২৪ জন কবির রচনা । কবিরা যেমন সকলেই সমসাময়িক 
ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না একই অঞ্চলের লোক। সংকলিত গানগুলির ভণিতায় 
কবির নাম উল্লিখিত আছে, গোড়ায় রাগরাগিণীরও উল্লেখ আছে। এই গানগুলি 
দ্ধ’ ভাষায় রচিত | সন্ধা ভাষার অর্থ গুহা ভাঁষা। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকরা 
সাধারণত সংস্কৃত, অবহট্ঠ ও প্রাচীন বাঙলায় এই গুহ সাধন পদ্ধতি ও দেহতত্ব 
বিষয়ক রচনা লিখতেন। গানগুলির মধ্যে নিগুঢ় তব্বকথা কখনো সরল, কখনও 
বা প্রহেলিকারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রূপক প্রতিভাসের মধ্য দিয়ে তদানীস্তন 


* বিম্ভুত আলোচনার জন্য দ্র. মজহমদার £ বাঙলা ভাষা পারক্রমা (১ম), ২র অধ্যায়। 


৮ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


বাঙালী জীবনের একটি সুন্দর ও নিখুঁত ছবিও গানগুলিতে ফুটে উঠেছে। 
গানগুলির রচনাকাল অনিশ্চিত। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এগুলির রচনাকাল 
আহ্্মানিক ১০ম-১২শ (খ্রীঃ ৯৫০-১২০০ ) শতক। 

আঁদ মধ্য বাঙলা__ 


আদি মধ্য বাঙলার একমাত্র নিভরযোগ্য রচনা হলে! প্রীরুফীর্তন ।* প্রাকৃচৈতন্য- 
যুগের রাধারুষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্যের এটি একখানি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন । গএন্থখানির 
একমাত্র পু'থি আবিষ্কার করেন প্রীবসন্রঞজ বিদ্দ্বলভ বীকুড়া জেলার কীকিল্যা গ্রাম 
থেকে ( ১৯০৯)। গ্রন্থটর আদি ও অন্ত্য অংশ খণ্ডিত, ভিতরের কতকগুলি পাতাও 
পাওয়া যায় নি। আবিবর্তা স্বয়ং গন্থখানি সম্পাদনা ক’রে প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে 
(প্রকাশক বহদীয় সাহিত্য পরিষং )। গ্রন্থের নাম তারই প্রদত্ত, কারণ পাগুলিপিতে 
গ্রন্থের কোনো নাম ছিল না। খ্ডিতপদসহ পাওলিপিতে প্রাঞ্থ পদের সংখ্যা ৪১৭। 
ভণিত| থেকে জানা যায় কবির নাম বড়, চত্তীদাস। কবি বাগলীদেবীর সেবক 
ছিলেন। 

রীরুষ্ঃকীর্তন আসলে ক্ুষণলীল। বিষয়ক একখানি কাব্য । তবে একে জয়দেব-রচিত 
গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য শ্রেণীর অন্তর্গত করাই সঙ্গত। লেখার 
মধ্যে জয়দেবের প্রভাবও যথেষ্ট । এর অধিকাংশ পদ কৃষ্ণ) রাধ। অথবা দূতী বড়াই-এর 
সংলাপ আকারে রচিত। শ্রীরুফকীর্তনের পদমাত্রই এক-একটি গীত। প্রত্যেক পদের 
আরজেই সুর-তাল প্রভৃতির নির্দেশ আছে। পূর্বাপর সঙগদ্ধ রক্ষার জন্য পদগুলির 


যোজ্নায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত গ্লোক উদ্ধত আছে। এগুলি সম্ভবত কবির নিজেরই 
রচশা | 


পুঁথির প্রাপ্ত অংশ টি খণ্ডে বিভক্ত : জন্ম, তাঙ্ক ল, দান, নৌকা, ভার, বৃন্দাবন, 
যমুনা, বাণ ও বংশী খণ্ড। এই নয়টি খণ্ড ছাড়া ‘বরাধাবিরহ’ অংশও আছেঁ_-যা 
খণ্ড রূপে চিহ্নিত নয়। এছাড়া “ছতরথপ নামে একটি ক্ষত খওও আছে। এটি 
ভারখণ্ডের অন্তর্গত । যমুনা খণ্ডটিও বস্তুত তিনটি খ গাংশের সমষ্টি প্রথম ও তৃতীয় 
অংশের নাম কালিয়দমন’ ও ‘হারখণ্ু। মধ্যাংশের নাম পাওয়া যায়নি, কিন্তু এর 
বৰ্ণনীয় বিষয় রাধার বস্তুহরণ । 


ইফকী্নের মূল কাহিনীর জন্য কবি ভাগবত ও গীতগোবিন্দের ওপর অধিক 


বত আলোচনার জন্য দু. মজুমদার £ বাঙলা ভাষা পাঁরক্রমা (১ম), ৩য় অধ্যায়। 


৬.১ বাঙলা bs 


নির্ভর করেছেন। সমসাময়িক লৌকিক কথা-কাহিনীর, প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট । 
আচাধ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে খ্ৰীষ্টীয় ১৪০০-১৫০০ শতকের ভাষার সার্থক 


প্রতিফলন ঘটেছে এই রচনায় ৷ 
প্রাক্‌চৈতন্য যুগের স্বীকৃত কবি হিসেবে আরও কয়েকজন কবির নাম করা যেতে 


পারেঃ মালাধর বস্তু [শ্রীরুঞ্*চবিজর, ১৪৭৩-১৪৮০ ], কতিবাস [শ্রীরাম পাচালী, 
১শ শতক], বিজয় গুপ্ত [ প্নাপুরাণ আঃ ১৪০৪] এবং বিপ্রদাস পিপলাই 
[ মনসাবিজয়, ১৪৯৫/১৪০৬ ] | লোক প্রচলিতি ও সাহিত্যিক এঁতিহোর সুবাদে এই 
গরনথগুলি গ্রাক্চৈতন্য যুগের রচনা ব'লে স্বীকৃত হলেও ভাষার দিক দিয়ে কিন্তু এগুলি 
অর্বাচীন এবং অন্ত্য মধ্য বাঙল। লক্ষণাক্রান্ত। অনুমান কর! চলে, লোকপ্রিয়তার 
ফলে মূল ভাষার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে। 
মালাধর বস্তু "গুণরাজ খানে+র প্রিরুষ্ণবিজয়” কষ্চলীলা বিষয়ক প্রথম বাঙলা কাব্য ৷ 
এই গ্রন্থের অপর নাম ‘গোবিন্দবিজয়’ বা ‘গোবিন্দমঙ্গল’। নাম থেকেই বোঝা যায়, 
এট একখানি ‘মঙ্গল’ বা ‘বিজয়’ জাতীয় পাচালী বা আখ্যান কীব্য। গ্রন্থথানি 
ভাগবতাঅ্রয়ী (১০ম-১১শ স্কন্ধ ) পৌরাণিক কাহিনী ব’লে এটিকে অন্গবাদশাখার 
প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে চিছিত করা যার। কবির কাব্যপ্রেরণায় উৎসাহ যুগিয়েছিলেন 
তদানীন্তন গৌড়েশ্বর রুকন্উদ্দীন বারবক শাহ, (শ্রী, ১৪৫৪-১৪৭৬ )। “গোঁড়েশ্বর দিলা 
মাম গুণরাজখান ৷” মালাধরের যশঃকীতি গ্রীচৈতন্তকেও উদ্দীপিত করেছিল, আর 
তা জানা যায় শ্রীচৈতন্যর নিজের স্বীকৃতি থেকে। 
কত্তিবাস ওঝার শ্রীরাম পাচালী বা রামায়ণ বালা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক প্রধান 
সম্পদ। অবশ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণরূপে যা আজও বাঙলীর ঘরে ঘরে পঠিত বা 
আলোচিত হয়ে থাকে, তার অনেকখানিই বন্ধ রামায়ণ রচয়িতার প্রক্ষিপ্ত অংশে আর 
নির্ভেজাল নেই, তবু রূপে ও রসে তা বাঙলীর নিজস্ব মহাকাব্য। পয়ার ছন্দের 
নিবিড় বাধনে, ভাবাধুত ভক্তিরস সিঞ্চনে অথবা বাঙালী জীবনের ঘরোয়া চিত্রায়ণে তা 
গড়ে তুলেছে এক মহান্‌ আদর্শ__যা বাঙালীর একান্ত নিজস্ব পারিবারিক মহাকাব্য- 
ঈপে কালোত্রীর্ণ। কৃত্তিবাসের আবিাব-কাল নিয়ে এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে 
আসা যায় নি। কুত্তিবাসের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বর হয়তো রাজা গণেশ, তাহিরপুরের 
জা কংসনারাঁয়ণ অথবা রুকন্উদ্দীন বারবক শাহ। 
বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামপ্বল দুটি যথাক্রমে পূর্ববাঙলা ও 
পশ্চিমবঙ্গের বহুল স্বীকৃত গ্রন্থ । উভয় গ্রন্থেই সুলতান হুসেন শাহর (শ্রী, ১৪৪৩-১৫১৪) 
লেখ আছে, কবির আত্মপরিচরও আছে। সব বিচার ক'রে সিদ্ধান্তে আসা চলে, 


৬ 


৮২ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


উভয় কবিই চৈতন্য-পূৰ্ব যুগে আবিভূতি হয়েছিলেন, কিন্তু পু'থির ভাষা সে-সাক্ষ্য 
দেয় না। 


অন্ত্য মধ্য বাঙলা__ 


চৈতন্য-পর্বের বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান বর্তমানে অগ্রাসদ্দিক 
হবে না। কিন্তু তার পূর্বে বাঙলা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আন্তঃপ্রেরণা ও অবদান সম্পর্কে 
নিশ্চিত হওয়া দরকার ৷ সর্বভারতীয় দৃষ্টিভদ্ী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, 
মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে জয়দেবই বোধ হয় শেষ বাঙালী কবি যিনি সর্বভারতীয় 
মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। প্ররুতপক্ষে তুলসীদাস, কবীর, দাদু, মীরাবাঈ, স্থরদাস 
প্রমুখ কবিদের আবির্ভাব বাঙলায় ঘটেনি। কিন্ত তবু বাঙলা সাহিত্যের শ্রেচত্ব 
এইখানে যে তার সাহিত্যিক বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চেয়ে অনেক 
বেশি। এর কারণ অবশ্যই বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যমণি গ্রীচৈতন্দেবের 
(ইং ১৪৮৬-১৫৩৩ ) আবির্ভাব 


দ্বিতীয়ত, অপভ্রংশ/অবহট_ঠ-অনুশীলিত প্রাচীন এতিহধার' থেকে স্বেচ্ছা-নিবাসন 
বাঙালীর স্বাতপ্ন্যের পরিচায়ক । এর ফলে অবশ্য বাঙল। সাহিত্যে বীরগাথামূলক 
সাহিত্যের একান্ত অভাব ঘটতে দেখা গেছে। বস্তুত, পশ্চিমা হিন্দী অথবা প্রাচীন 
রাজস্থানী-গুজরাটী অন্নশীলিত ‘রাদৌ’-জাতীয় কাব্যনিগিতি বাঙলায় সম্ভব হয়নি। 
কালকেতু (চণ্ডীমন্দল ) অথবা লাউসেনের (ধর্মমন্গল) বীরত্বব্যপ্জক কাহিনীকে হয়তো 
এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিন্তু এগুলি দেশপ্রেম উদ্ধ দ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
এমনকি বিদ্রোহী বারে। ভূইএগদের যুন্ধবিগ্রহের কাহিনীর সুযোগও বাঙলা সাহিত্যে 
গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমা হিন্দীভুক্ত “রাসৌ, কাব্যগুলি ছাড়াও আল.হা-উদালের 
কাহিনী অথবা ভূষণ (১৬১৩-১৭১২) প্রমুখ কবিদের কাব্যে যে শৌর্বীর্ধ ও দেশপ্রেমের 
পরিচয় পাওয়। যায়, বাঙলা সাহিত্যে তার প্ররুতই একান্ত অভাব ৷ 

তৃতীয়ত, বিদেশী হলেও আরব-পারস্তের কাহিনী (Matter of Arab and 
Persia) ও বিষয়বস্তু, দৃষ্টিতদ্দী অথবা রচনাশৈলী ভারতীয় সাহিত্যে কখনই অপাংক্তের 
ছিল না। তাই ১৫শ শতকের পূর্বেই এগ্লামিক ধ্যানধারণ। ভারতীয় সংস্কৃতিজগতে 
অগীভূত হতে পেরেছিল। বাঙলা সাহিত্যে কিন্তু এই উশ্নামিক বিষয়বন্তর আবির্ভাব 
ঘটেছে অনেক পরে--১৭শ শতকের শেষার্ধে। তাই ওঁগ্রামিক বিষয়বস্তুর বিলদ্বিত 
আবিাবের ফলে একদিকে যেমন হিন্দুমুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টায় কোন যৌথ 


৬.১ বাঙলা ৮৩ 
স্থষ্টি গড়ে ওঠে নি, অপরদিকে তেমন ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণরগাথা-জাতীয় 
রচনাও রয়ে গেছে অনাদূত। 

চতুর্থত, ধর্মনিরপেক্ষ লোকসাহিত্য (Folk Literature) রচনার অপ্রতুলতা ৷ 
পাঞ্জাবী, গুজরাটা বা বিহারী ইত্যাদি ভাষার লোকগাথামূলক রচনার যে প্রাচ্য দেখা 
যায়, বাঙলায় তা দেখা যায় নি (বাঙলার নিজস্ব লোবনৃত্যের অভাবও এই 
প্রসঙ্গে শ্মর্তব্য )। সে-রচনাগুলি হয়তো জনগণের মৌখিক সাহিত্য হিসেবে 
প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেগুলি সংকলনের কোনো গরজ দেখা যায় নি। 

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত প্রবণতার সম্ভাব্য কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে স্থচিত 
বলে মনে করা যেতে পারে । চৈতন্যদেবের উচ্চ জীবনাদর্শ, উজ্জীবিত মানবতাবোধ 
এবং তার ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের প্রেম ও কারুণ্যধারা বাঙালীর জীবনে এনেছিল এক 
শব উন্মাদনা_-যা বাঙালীর সাহিত্যপ্রেরণাকে অহিংসা ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত করেছিল, 
আর তাই মানবিক জীবনের শৌরধ-বীর্য, মানবীয় চটুল প্রেম অথবা অ-হিন্দু সংস্কৃতিকে 
করতে চাইছিল নীরবে বর্জন । বস্তুত, এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই ভক্ত বাঙালী 
কবি যেমন সাহিত্যে পৌরাণিক বিষয়বন্তর (Matter of Sanskrit World) 
সংযোজন ঘটাতে চাইছিলেন, তেমন লৌকিক বিষয়বস্তুর (Matter of Bengali) 
পরিমার্জন ও বিশুদ্ধীকরণ চাইছিলেন মনে ও প্রাণে, পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায় । 
চৈতন্তপ্রেমে উদ্ধ দ্ধ ও উদ্দাপিত বাঙালীর জীবনাদর্শ তাই সবভারতীয় আদর্শ থেকে 
নিজেকে অবগুটিত ক'রে গড়ে তুলেছিল এক চেতনাবোধ__যা৷ কেবল স্থির প্রেরণায় 
ব্যাপক নয়, আবেদনেও গভীর ৷ 

বাঙালী সাহিত্যে শ্রীচেতন্যের অবদান কী এবং চৈতন্যপ্রভাবিত উত্তর যুগের 
বাঙলা সাহিত্যে কীভাবে এক নতুন ভাষাদর্শ গড়ে উঠেছিল, তা আমি অন্যত্র 
আলোচনা করেছি।* বর্তমান প্রসর্দে কেবল এই মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের 
ব্যাঞ্ডির পরিমাপ-সমীক্ষাই হবে প্রধান আলোচ্য ৷ 

বাঙলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব তার মহান্‌ ব্যক্তিত্ব, দেবছুলভ চরিত্র ও 
বিচিত্র জীবনকে কেন্দ্র করেই আবতিত। 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যকর্ম 
চতন্যদেব রেখে গেছেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই। বাঙলা সাহিত্যের ভাব-বিবর্তনে 
সাক্ষাৎ প্রভাব রেখে গেছেন আরও দুই কৃতী পুরুষ ঃ জয়দেব ও বিদ্যাপতি। কিন্তু 


১০১০-০১-২১ 
* দর. মজুমদার £ বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম), ৪র্থ অধ্যায়। 


রি ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


অলোকসামান্যব্যক্তিজীবন নয়, তাদের রচনার রসোত্তীর্ণ সাফল্যই বাঙলা সাহিত্যকে 
উদ্বোধিত ও পরিপুষ্ট করেছে, ভাবিক বা প্রাদেশিক বিভিন্নতা সত্বেও দীর্ঘ দিন। 

প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যের স্থত্রপাত করেছেন জয়দেব (১২শ শতক )। অবশ্য 
শুধু বাঙলার নয়, আধুনিক ভারতীয় আর্ধের প্রায় সব ভাষাতেই বৈষ্ণব পদাবলীর 
ত্রপাত জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এর পদ বা গীতিগুলি দিয়ে প্ররুতপক্ষে গীতগোবিন্দ 
পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত এবং ছন্দ প্রারুত ( অবহটঠ ) হলেও ভাববস্ত খাঁটি বাঙলা। 
তাই গীতগোবিন্দ-পদাবলীর গীতিমুখর রসোচ্ছান বৈষ্ণব পদাবলীর আকৃতিতে 
প্রাণবন্ত হয়ে আধুনিক বাঙল। গীতি-কবিতার বিশ্বজনীন মোহানায় উত্তরিত হয়েছে। 
শুধু তাই নয়, ‘পদাবলী’ নামকরণ, পদাবলীর রূপবদ্ধ বা অবয়ব অথবা এ্বপদ ও 
ভণিতার আরোপ বা সুর ও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জয়দেবই পথিরুৎ। 
এছাড়া ব্রজবুলি এবং ( মৈথিল) রচনার ওপরও জয়দেবের প্রভাব অপরিসীম । 
বরজবুলির ছন্দে যে মাত্রারৃত্ত ধর্ম তা জয়দেব থেকেই গৃহীত ॥ পরবর্তী যুগে অবশ্য 
একজাতীয় রচনার জয়দেব ও পদ্মাবভীর বিচিত্র কাহিনী প্রত্যক্ষভাবে উপজীব্য হয়ে 
উঠেছে ( যেমন বনমালী দাসের ‘জয়দেব চরিত্র ই ১৮শ শতক )। 

অপর জন বিদ্যাপতি (তরী, ১৩৮০-১৪৬০) মিথিলার কবি হলেও বাঙলা সাহিত্যে তার 
প্রভাব প্রমাণের অপেক্ষ। রাখে না। একথা সত্য, চৈতন্যদেৰ কতৃকি আম্বাদিত ও 
শ্বীকৃত হওয়ার ফলে বিদ্যাপতির পদাবলী এক বিশেষ রসঘন মর্ধাদা লাভ করেছিল; 
আর সেই মর্ধাদাকে ভিত্তি করেই বাঙলা সাহিত্যে তীর শাশ্বতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
ফলে বাল পদাবলীর একটি চিরস্থায়ী মানদণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছিল৷ বস্তুত, কেবল 
রচনার রূপ-অবরব নয়, বিদ্যাপতি ভণিতায় নিজ নিজ রচনাকে কালোত্তীর্ণ করার 
সচেতন প্রয়াস বাঙালী পদকর্তার ছিল চির-আকাজ্িত। এমনকি সার্থক পদকর্তাও 
তুলিত হতেন বিদ্যাপতির নামে ( যেমন গোবিন্দদাঁস ছিলেন দ্বিতীয় বিছ্যাপতি )। 

বাঙালীর ব্রজবুলি সাহিত্যও বিদ্যাপতি-স্থত্রে অজিত। তাই অবহট_ঠ-স্থত্রে 
ব্রজবুলি উদ্ভুত হলেও তার শব্দ, পদ, অন্বয়, বাগ.বিধি অথবা ছন্দ বি্যাপতি তথা 
মৈথিলী ভাষ। ও সাহিত্যের রাজপথ ধরে বাঙলা! সাহিত্যে পৌছতে সমর্থ হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে বালা সাহিত্যে রাজসভার প্রভাবও স্মরণে রাখা দরকার । পূর্বেই 
বলেছি, মালাধর বন্থ গৌঁডেশ্বর ককন্উদ্দীন্‌ বারবক শাহ-এর (ইং ১৪৫০-১৪৭৬) 
আশ্গকুল্য পেয়েছিলেন। হুসেনশাহী রাজাদের আমলে এই পৃষ্ঠপোষকতা বাঙলা 
সাহিত্যে এনে দিয়েছিল এক অভিজাত মর্যাদাবোধ। আফগানী স্থলতান (১৫৫৩- 
১৫৭৫) বা মুঘল বাদশাহদের কালেও (১৫৭৫-১৭৫৭) এর গতি ছিল অব্যাহত | 


৬,১ বাঙলা ৮৫ 


মধ্যযুগের বাঙলায় গৌড় সুলতান হুসেন শাহ (১৪৪৩-১৫১৪) এবং তার পুত্র সুসরৎ 
শাহ (১৫১৪-১৫৩২) ছিলেন দুই উজ্জলতম নক্ষত্র । বাঙালী লেখকরা এঁদের প্রশংসায় 
ছিলেন পঞ্চমুখ । পাঠান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় দরবারের নির্বাপিত 
দীপশিখা বহুগুণিত ভাম্বরতায় জলে উঠেছিল বাঙলা সীমান্তের স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন 
সামন্ত রাজসভাগুলিতে, যেমন-__কামতা-কামরূপে, শ্রীহট-ত্রিপুরায়, দরঙ্গ-কাছাড়ে, 
চাটিগা-রোসার্ধে (আরাকানের রাজধানী ) অথবা মন্লভূম-ধলভূমে ৷ বাঙলা সাহিত্যের 
অপর প্রাচীন কেন্দ্র ছিল নেপাল ৷ ১৭শ শতক পর্যন্ত নেপাল গোখণাদের অধীনস্থ 
হয়নি। তা ছিল মঙ্গোল গোষ্ঠীভূক্ত নেওয়ারীদেরই স্বদেশভূমি। এই নেওয়ারী "রাজা 
ও রাজগুরুদের পৃষ্টপোধকতায় নেপালে দৃঢমূল হয়েছিল বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
চ্চ1। যাই হোক, বাঙলাসাহিত্যে রাজসভার প্রকৃত অবদান কী, তা বিচার করবেন 
সাহিত্যের ইতিহাসবেত্বা। বর্তমানে কেবল বাঙলা সাহিত্যের অপরিহার্ধ বিষয়বস্তুর 
দিক নির্দেশই হবে গ্রাসদ্দিক । ৰ 

মধ্যযুগীয় বাঙল। সাহিত্যের বিষয়-বিন্যাস এইভাবে করা যেতে পারে 
[১] আখ্যানসাহিত্য--যার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলি। [২] জীবনী- 
সাহিত্য-_প্রধানত শ্রীচৈতন্ত ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনীকাব্য ও উত্তরযুগে অন্যান্য 
ভক্তের জীবন-আখ্যান। [৩] পদাবলী সাহিত্য তথা ত্রজবুলি-আশিত রচনা । 
[৪] অনুবাদ সাহিত্য £ রাধারুষ্জচলীলাবিষয়ক অথবা ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত 
ও অন্যান্য বৈষ্ণবশান্্। [৫] নাথসাহিত্য ৷ [৬] ইসলামী সাহিত্য এবং [৭] লোকযান 
(8০11916)__আশ্রিত সাহিত্য । উপরোক্ত শাখাগুলির মধ্যে পদাবলী সাহিত্য, 
জীবনী সাহিত্য এবং বৈষ্ণবশাপ্ত্রনির্ভর অনুবাদ সাহিত্য-জাতীয় রচন! শ্রীচৈতন্যদেব 
ভাবধারায় সাক্ষাৎ প্রভাবিত। অপরদিকে আখ্যান সাহিত্য ও অন্বাদ সাহিত্য 
পরোক্ষভাবে চৈতন্ত-প্রভাবিত। অপর শাখাগুলির মধ্যে চৈতন্যপ্রভাব তেমন ফলপ্রস্থ 
হয় নি। 


১. আখ্যান সাহিত্য £ 


আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত প্রধান উপশাখা তিনটি £ মনসাম্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং 
ধর্মমঙ্গল । কালিকামর্জল জাতীয় রচনাগুলিও আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত-_যদিও 
এগুলি যথাৰ্থ মঙ্গল সাহিত্য কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। 

মনসামন্বলের প্রধান বিষয়বস্তু বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, যা সাধারণ্যে ‘বেহুলার 
ভাসান নামে পরিচিত। কাহিনীর প্রাণবন্ত লৌকিক এবং বাঙলার নিজস্ব । এর 


টড ৬, পুর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


বিষয়বস্তু যে যথেষ্ট প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। চৈতন্তপূর্ব যুগের 
বিজয়গুগ্ত ও বিপ্রদাস কবির কথা পূর্বেই বলেছি। চৈতন্যোত্তর যুগের প্রধান কবিরা 
হুলেন__মৈমনসিংহের (পূর্ববঙ্গ ) ছুই কবি বংশীবদন বা বংশীদাস চক্রবর্তী (১৬ শতক ) 
এবং নায়ায়ণদেব ( ১৬শ শতক )। নারায়ণ দেবের গ্রন্থ পশ্চিমবন্েও যথেষ্ট গ্রচলিত। 
১৭শ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দক্ষিণ রা নিবাসী “কেতকাদাস” 
ক্ষেমানন্দ। ১৮শ শতকের মনসামঙ্গলের সাহিত্যিক মূল্য অবনমিত হয়েছে, লৌকিক 
আধারের ওপর পৌরাণিক বিষয়বস্তুর ভার অযথা চেপে বসেছে । তৰু এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীহট্ের কবি যঠীবর (দু) এবং উত্তরবঙ্গের (দিনাজপুর ) কবি 
জগজ্জীবন ঘোষাল । 
চণ্ডীমন্লের বিষয়বস্তু ছুটি ঃ কালকেতু-ফুল্পরার উপাখ্যান এবং ্রীমন্তের উপাখ্যান 
বা ধনপতি সদাগরের কাহিনী॥ চৈতন্যপূ্ যুগের রচনা না পাওয়া গেলেও লোঁকিক 
দেবী মনসার মত চণ্ডীরও যে সামাজিক আধিপত্য ছিল, তা দেখা যায় বুন্দাবনদাসের 
চৈতন্যভাগবতের একাধিক উক্তি থেকে (“দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া ॥ কে না 
ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া’)। ১৬শ শতকের মাঁণিকদত্ত সম্ভবত চণ্ডীমঙ্গলের 
প্রাচীনতম কবি, কারণ তার সঙ্গন্ধে মুকুন্দরাম বলেছেনঃ “যাহা হৈতে হৈল গীত পথ 
পরিচয়।" চণ্ডীমঙ্গল ধারার শেঠ কবি ও কথাশিল্পী মূকুন্দরাম চক্রবর্তী ‘কবিকংকণ! 
(১৫৭৪-১৬০৪)। তার হ্ষ্ট চরিত্রগুলি মানবমহিমা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যে, স্থন্ম 
বাস্তববোধ ও শ্বাভাবিকতায় মঙ্গলসাহিতোর ইতিহাসে উজ্জল ব্যতিক্রম। 
তবে চণ্তীমঙ্গলের প্রাচীনতর পুথি হলো দ্বিজমাধবের “সারদাচরিত’ ব! 'সারদামঙ্গল, 
(রচনাকাল ১৫৭৪-৮০ )। সম্ভবত ইনি মৃকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি। চণ্ডীমঙ্লের 
পরবর্তী কবিরা কেউই কবিকস্কণের প্রভাব অথবা তীর কাব্যশক্তিকে অতিক্রম করতে 
পারেন নি। ১৭ শতকের প্রধান কয়েকজন কবি হলেন জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম 
সেন ইত্যাদি। ১৮ শতকে তেমন প্রসিদ্ধ কৰি আবিভূর্ত হন নি বলে মনে হয় । 
ধর্মমঙ্গল সাহিত্য ছুটি ভাগে বিভক্ত ঃ ধর্পুরাণ এবং ধর্মমর্দল। ধর্মমঙ্গল অংশ 
নু ধরঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বনে লাউসেন-রঞ্তাবতীর আখ্যান। ধর্মপুরাণ 
টক ৰ ইনেছে-(ক) শ্যাশাস্র বা স্থিত (=শূন্ত পুরাণ), (খ) ধর্মপূজা 
এবং (গ) ধর্সপুজা বিধান--যাতে বর্ণিত হয়েছে 
ধর্মঠীকুরের নিত্য পুজার বিষয় ও 'যরভাঙা’ গাজনের কা । এর সঙ্গে অবশ্য মিশে 
গেছে রামায়ণ বা নাথ সিদ্ধাদের প্রচলিত কাহিনী । 


৬.১ বাঙল। ৮৭ 


মন্দল কাব্যগুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গল জাতীয় রচনার সাহিত্যিক মূল্য যৎসামান্য । প্রধান 
রচয়িতার! মুখ্যত ১৮শ শতকের কবি। ধর্মপুজা ও কাহিনীর প্রচলন প্রধানত 
উত্তরবর্ধে। ধর্মঠাকুর হলেন নিয়বর্ধের দেবতা, বিশেষ ক'রে ডোমদের আরাধ্য । 
ধর্মপুজা ও ধর্ণমন্দল কাহিনীতে বাঙালীর রহস্তাবৃত অতীত জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র 
উপাদান সংহত হয়েছে । এতে চৈতন্য গ্রভাবও যথেষ্ট পড়েনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 
মতে, বৌদ্ধধর্মের শেষ স্মৃতি বহন করছে এই ধর্মঠাকুর, ধর্মপুজা ও অত্রাঙ্গণ পূজারীরা। 
মতান্তরে ধর্মঠাকুর শিব, বিষ্ণু অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত নবীন দেবতা । কেউ 
কেউ একে স্্য দেবতার প্রতীক অথবা অষ্রিকস্থূলভ কৃর্ম দেবতার প্রতীক ব'লে মনে 
করেশ। আর এর সঙ্গে মিশেছে মুসলমান যোছ্-শক্তির পুজা। 

ধ্মমন্ধলের প্রাপ্ত পু'থির বিচারে প্রথম কৰি সম্ভবত রূপরাম চক্রবর্তী (১৬৪৯-৫৯)। 
চৈভন্যপর্বের অপর ছুই বিখ্যাত কবি হলেনঃ রামদাস আদক (১৬৬২), এবং 
মনসামন্গল রচয়িতা সীতারাম দাস (১৬৯৮ ?)। ১৮শ শতকের প্রসিদ্ধ কবিদের 
মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন__ঘনরাম চক্রবর্তী (১৭১৯), নরসিংহ বন্থ (১৮ শতকের প্রথমার্ধ ), 
মাণিকরাম গান্ধুলী (১৭৮১), সহদেব চক্রবর্তী (১৭৫০-১৭৭৫), রামকান্ত রায় (১৭৮৩ ?), 
ইত্যাদি লক্ষণীয়, উপরোক্ত কবিবৃন্দ সকলেই বর্ধমান-হুগলী অঞ্চলের অধিবাসী । 


১৭শ শতকের মধ্যভাগ থেকে শিবকে নিয়ে স্বতন্রভাবে শিবায়ন বা শিবম্ল 
জাতীয় রচনার স্থত্রপাত হয়েছে। বাঙলার লোকগীত, ধর্মমর্ঘল, চণ্ডীমন্দল বা নানা 
মদ্দলকাব্যে প্রচলিত শিবঠাকুরের ছড়া অথবা শৈব নাখদের কাহিনী এবং মৌখিক 
ধারা থেকে উপাদান আহরণ ক’রে এইজাতীয় শিবায়ন রচনার সাহিত্যিক প্রয়াস 
গুরু হয়েছে। শিবমন্গলের প্রথম কাব্য রতিদেবের 'গলুবা” (১৬৭৪) এবং 
ামযাজার “মগলুন্ধ সংবাদ'। উভয়ই চট্টগ্রামের কবি। ১৭শ শতকের শেষ দিক 
থেকে পশ্চিমবঞ্দেরও লেখক মিলছে, যেমন, হাওড়া জেলার রাস রায় বা দাস 
ও তার বৃহৎ “শিবারন’ (১৬৮৪), মেদিনীপুরের কবি শট শিবায়ন কাহিনী রচয়িতা 
রামেশবর চক্রবর্তী ও তীর “শিব সংকীর্তন’ (১৭১০-১১) । 

১৭শ শতক শেষ হওয়ার আগেই মঙ্গলকাব্যের ছাচে ঢালাই করা গতান্গগতিক 
অনেক স্থানীয় দেব-দেবী মাহাত্য রচিত হচ্ছিল, যেমন_শীতনা মল, যষ্ীমঙ্গল, 
রায়ম্ল (ব্যাপ্রদেবতা দক্ষিণারায়ের কথা), স্্ষল+ গঙদামন্দল, লক্ষ্মীম্গল 
ইত্যাদি। এগুলিতে ক্রমশ পৌরাণিক আধিপত্য প্রসারলাভ করছিল, পরিণত 


হচ্ছিল ব্রতকথা বা পাচালির অবয়বে ( স্থুবচনীর পাচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদি )। 


টি ৬, পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


এদের মধ্যে অবশ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী বিশিষ্টতার দাবী রাখে, কারণ সাধিক 
মর্ধাদাপুষ্ট এই পাঁচালী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্থরী বিবর্তনের স্বাক্ষর ৷ 

এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র রায় "গুণীকরে'র (১৭১২-৬০) অরদামদ্দল বা অর্নপূর্ণামন্দল 
(১৭৫২) কাব্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্নদামন্দল গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে 
বিভক্ত প্রথম খণ্ডের উপজীব্য শিবায়ন-অন্নদাম্ল ; দ্বিতীয় খণ্ডে বি্যাসুন্দর- 
কালিকামন্দল এবং তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহ-অবপূর্ণাম্ূল। তিনটি খণ্ডের মধ্যে সম্পর্ব 
অবশ্য ক্ষীণ, কাব্যের যোগস্থত্র হলেন আসলে অন্নদা, কারণ অন্নদার রুপায় রুষ্ণনগরাধিপ 
মহারাজা রুষচন্ত্ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ভাগ্যোদয়। ভারতচন্দ্র এই রাজা 
কুষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাসদ ছিলেন। যাই হোক, তিনটি খণ্ডের মধ্যে দ্বিতীয় 
খণ্ডটিই কাব্যগুণে ও রচনাপ্রপাদে উন্নত মানের । 

ভারতচন্দ্রের অন্নদীমর্থল নামে মর্ঘলকাব্য হলেও একে গ্ররুত মঙ্গলকাব্য বলা যায় 
না। কাব্যনিগিতির দিক থেকে ত। গেয় নয়, ত! রাজসভার রসিকদের উপভোগের 
জন্যই রচিত। তাই অন্নদামঙ্গল যেমন পালাগান নয়, তেমন পুজাপার্বণে গাওয়াও হতো 
না। শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্যসুলভ উন্নত জীবনাদর্শ ও নীতিবোধ এবং স্বাভাবিক 
সমাজনিষ্ঠা এখানে অনুপস্থিত । বস্তুত, সমাজমনের নিবিড় সংশয়হীন এক্য ও যৌথ 
মনের আবেগে বিধৃত হয়ে মর্ঘলকাব্য এক যৌথ শিল্পে পরিণত হয়েছে, যেখানে 
দেবতার রোধ, অনৃষ্টের বিধান অথবা জন্মজন্মান্তবের কর্মকলের প্রতি স্থির বিশ্বাস 
এক অলৌকিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। অরদামদ্দলে কিন্তু এই ধর্মবোধ" অপেক্ষা 
এঁহিক জীবনবোধ, দেবভক্তির স্থলে দেবদ্বিজের প্রতি রসিকতা ও আদিরস স্থষ্টি, 
যৌথ সামাজিক আবেগ ও সারল্যের স্থলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাগরিক রুত্রিমতা ও বুদ্ধির 
বিকার ও বিলাস-চাতুর্ধ চিত্রিত হয়েছে অবাধে। 


২. জীবনী সাহিত্য £ 


বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য বাঙলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন ৷ জীবনী হিসাবে 
র্গুলি হয়তো সম্পূর্ণ জীবনচরিত নয়, কারণ, তাতে ঘটনা ও প্রকৃত তথ্যের তুলনায় 
দৈবী মহিমা ও অলৌকিক লীলামাহাত্য বড়ো বেশি ক'রে ধরা পড়েছে। তরু 
দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন ছেড়ে কবিরা যে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষকে আশ্রয় 
করেছেন, এইটেই লক্ষ্য করার । 

উশ শতকে প্রধানত শ্রীচৈতন্ত ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনালেখ্য অঞ্কনের প্রয়াস 
দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, প্রায়-চৈতন্যসমসাময়িক বৃন্দাবন দাসের 


৬.১ বাঙলা ৮৯ 


‘চৈতন্যভাগবত’ (খ্ৰী, ১৫৪০-৪৮ ), লোচনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
স্থপ্রসিদ্ধ ‘চৈতন্যচরিতামৃত' (১৫৭৫-৯৫), চূড়ামণিদাসের গোৌঁরাঙ্দবিজয়, জয়ানন্দের 
চৈতন্তমঙ্গল (১৫৭০-১৬০০), ঈশান নাগরের ‘অদ্বৈতপ্ৰকাশ’ (১৫৬৮-৬৪) ইত্যাদি । 
১৭শ শতকের জীবনীকাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু শ্রীনিবাস ও নরোভমদাস। জীবনগুলির 
মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলো নিত্যানন্দ দাসের ‘প্রেমবিলাস’ (১৬০০-১৬০১), গোপী- 
বল্লভ দাসের ‘রসিকমঙ্ল’, গতিগোবিন্দের ‘বীররত্বাবলী’, গুরুচরণদাসের 'প্রেমামৃত, 
যদুনন্দন দাসের “কর্ণানন্দ (১৬০৭-০৮), ইত্যাদি । ১৮শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে 
প্রধান হলেন 'ভক্তিরদ্বাকর” রচয়িতা হিসাবে খ্যাত নরহরি চক্রবর্তী ( নরোত্তম 
বিলাস ), প্রেমদাস, উদ্ধবদাস ইত্যাদি । 


৩. পদাবলী সাহিত্য ঃ 

মধ্যযুগীয় রচনাগুনির শ্রেষ্ট গৌরব পদাবলী সাহিত্য। সম্ভবত গীতিকবিতাই 
বাঙালী প্রতিভার নিজস্ব ক্ষেত্র। অবশ্য পদাবলীর প্রধানতম বিকাশের কাল ছিল 
শঁচৈতন্যের যুগসংলগ দুই শতক (শ্রী. ১৫০০-১৭০০ )। তারপরে সে-ধারা গতান্গগতিক 
বিচ্ছিয়তায় আচ্ছযন হয়ে পড়ে । ১৮শ শতকের স্থত্রপাতে শাক্ত পদাবলী পদরচনার নতুন 
ধারায় বাঙালীর প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায়। 

বৈষ্ণব পদাবলীর আদি পথপ্রদর্শক বিগ্যাপতি (শ্রী, ১৩৮০-১৪৬০ ) মিথিলার কবি 
হলেও তাকে বাঙালীর কবি বলাই বোধ হয় অঞ্গত। তাঁর রচিত অধিকাংশ পদই 
বাঙলায় পাওয়া গেছে। এই পদগুলি পুরোপুরি মৈথিলীও নয় (গ্রীয়াস্ন কতৃক 
সংকলিত বিগ্যাপতির অল্পসংখ্যক মৈথিলী পদ রচনার দিক দিয়ে নিম্নমানের )। 
সর্বভারতীয় অবহট_ঠের আধারে মৈথিলী ও বাঙলার সংমিশ্রণে উদ্ভূত ভ্রজবুলি 
(প্ররুত ্ৰজভাবার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ) ভাষা অবলগ্বিত হয়েছে তার রাধাক্ুফণ্নীলা- 
বিষয়ক পদগুলিতে । এই হিসেবে ব্রজবুলি সাহিত্যধারার উৎস হলেন বিদ্াপতি। 


বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী চার ভাগে বিভক্তঃ (১) গৌর পদাবলী; (২) ভজন 
পদাবলী ( বন্দনাগীতি, প্রার্থনাকাব্য, গুরুবন্দনা বা মহাজনবন্দনা ); (৩) রাধার 
বিষয়ক পদাবলী-_যা বিভিন্ন রসপর্যায়ে বিভক্ত; এবং (৪) রাগাত্মিকা পদাবলী-_ 
যেগুলিকে চর্যাপদের গুহ সাধনতত্বের অবশেষ বলা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের রচিত 
এই বরাগাত্মিকা পদগুনিই ক্রমে আউল-বাউল-দরবেশ-দীইদের গানে পর্যবদিত 


ইয়েছে। 


৯০ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


প্রধানত বৈষ্ণৰীয় অলংকার-নিবন্ধ অথবা ১৮শ শতকের বৈষ্ণব মহাজনদের সংগ্রহ 
গ্রন্থ থেকে বৈষ্ণব পদগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো- বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর প্ষণদাগীতচিন্তামণনি” ( ১৭০৫-এর পূৰ্ববৰ্তী ), 
নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়’, রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃতসিদ্ধ” ( ১৮শ শতক ), 
বৈষ্ণব দাসের “পদকল্পতরু”, গৌরনুন্দর দাসের ‘সংকীর্তনানন্দ’ ইত্যাদি । সমগ্র বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীর সংগ্রহ আজও সম্পূর্ণ হয়নি। যা সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা ৭৮ 
হাজারের বেশি। ১৮শ শতকের পূর্বেই দেখি, অন্তত তিন হাজারের ওপর পদ 
সংগৃহীত হয়েছে। পদকর্তার সংখ্যা তখনই দেড় শতের ওপর, যাদের মধ্যে অস্তত 
তিন জন নারী, এবং এগারো জন মুসলমান ৷ 

যাই হোক, পদাবলীর সংকলন -গ্রন্থগুলিতে রাধারুঝের প্রেমলীলাবিষয় সাজানো 
রয়েছে বৈষ্ণা রদতন্বের নিয়ম অন্থযায়ী, যেমন-__বরঃস্ধি, পূর্বরাগ, দৌত্য, অভিদার, 
সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রেমবৈচিত্তয, ভাবসন্মেলন ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে । নায়িকা- 
বিভাগের নানা পর্যায়ও দেখা যাবে, যেমন__মানিনী, খণ্ডিতা, বিপ্রল্ধা ইত্যাদি। 
বৈষ্ণৰীয় বিধি অনুযায়ী অবশ্য প্রথমে 'গোরলীলা” বা "গৌরচন্দ্রিকা” দিয়ে পদাবলীর 
শুরু। এই রস বিশ্লেবণের খূল হচ্ছে ্রী্প গোস্বামীর সংস্থৃতে লেখা “ভক্তিরসাযুতসিদু 
উজ্জলনীলমণি” এবং নরহরি চক্রবর্তীর ‘ভক্তিরত্নাকর’। 

চৈতন্যপৰের পদকর্তাদের মধ্যে প্রধান হলেন চণ্ডীদাশ (প্রাক্চৈতন্য যুগের কবি ? ), 
চৈতন্যসমকালীন সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যজীবনীকার মুরারি গুপ্ত (৭৮টি পদ ), শ্রীথণ্ডের 
নরহরি সরকার, বান্থদেব ঘোষ, নরহরি-শিত্য লোচনদাস, জ্ঞানদাস (১৬শ শতকের 
শেষার্ন ), দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ রূপে স্বীরুত গোবিন্দদাস ( ১৭শ শতক ), যদুনন্দন দাস, 
শ্রীনিবাস-শিল্ত রাধাবল্লভ দাস (চক্রবর্তী ), ঘনশ্যাম, গোপাল দাস, সৈয়দ মতু্জা 
(জঙ্বীপুর, মুণিদ্াবাদ ), ‘পদ্মাবৎ-খ্যাত সৈয়দ আলাওল প্রমুখ কবি। ১৮শ 
শতকেও কয়েকজন স্থপ্রসিদ্ধ পদকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমন, চন্দ্রশেখর-শশিশেখর, 
রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তা। এই বৈষ্ণব গীতিধারার শেষ কবি বোধ হয় 
রবীন্দ্রনাথ, যিনি ‘ভাঙ্গুসিংহ’ ছন্সনামে কিছু ব্রজবুণি গীতি রচনা করেছেন ( ভান্ুসিংহের 
পদাবলী )। তবে ১৮শ শতকের পদাবলী ধারার প্রধান কীতি হলো পদাবলীর 
সংগ্রহ। এ-প্রদঙ্গ পূর্বেই উথাপিত হয়েছে । 

*৮শ শতকের আর একটি আবির্ভাব শাক্ত পদাবলীর ধারা। ভারতচন্্ে পরই 
১৮শ শতকের প্রধান কৰি রামপ্রসাদ সেন ‘কবিরঞ্জন’। তিনি তার কালীকীর্তনের জন্য 
সর্বজনসমাদূত হলেও ‘বিদ্যাস্ুন্দরে'রও রচরিতা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা 


৬.১ বাঙলা 


কুষচন্র ও তার বংশধর শিবচন্দ্র, কুমার নরচন্ত্র, রাজা নন্দকুমার, বর্ধমানের দেওয়ান 
রঘুনাথ রায় এবং কমলাকান্ত (ভট্টাচার্য )। এঁরা সকলেই শাক্ত সংগীতের ধারাকে 
পরিপুষ্ট করেন ৷ 


৪. অনুবাদ সাহিত্য ঃ 


ভাগবত £ রাধারুঞ্চলীলা-বিষয়ক আখ্যানকাব্যের আদি কবি হলেন চৈতন্ত- 
পূর্ববর্তী মালাধর বস্তু একথা পূর্বেই বলেছি। তীর গ্রন্থ ‘গোবিন্দবিজয়’ বা “গোবিন্দ- 
মঙ্গল’ মূলত ভাগবতের অন্কসরণ ব’লে এটিকে অন্থবাদ শাখার অন্তর্গত করা যায়__ 
যদিও এটি মূলত মঙ্গল বা পাঁচালী জাতীয় আখ্যানকাব্য। তাই সেই একই ধারায় 
কবির আত্মপরিচয়, উৎসাহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, রাগ-রাগিণীর উল্লেখ, 
লৌকিক কাহিনীর অলৌকিক উপস্থাপনা অথবা লোক নিস্তারের প্রতিশ্রুতি এবং 
ইকে-বাধা পৌরাণিক কাহিনীর অসংলগ্ন বিস্তার কাব্যে চিত্রায়িত হয়েছে। তবে 
লক্ষণীয়, অন্যান্য ম্লসা হিত্যের মতো এই শাখা একেবারে আঞ্চলিক নয়, কারণ তার 
এঁতিহা আরও প্রাচীন এবং সর্বভারতীয় নিঃসন্দেহে । 

চৈতন্য অথবা চৈতন্যোত্তর যুগে এইজাতীয় কষ্চন্দল বা ভাগবতের আখ্যান ও 
কাব্যধারার যে প্রসার ঘটবে, তা সহজেই প্রত্যাশিত। কিন্ত এই শাখার ব্যাপ্তি 
ঘটেছিল ফে-পরিমাণে, সে-পরিমাণে দৃঢমূল হতে পারে নি॥ তার কারণ সম্ভবত এগুলি 
বাঙালীর জাতীয় আকাঙ্জার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি, আর তাই রুফলীলার স্থান 
দখল করেছে বাঙালীর নিজস্ব পারিবারিক চৈতন্যলীলা। তাছাড়া, ষোড়শ শতকে 
বা তারপরে কুষমন্বল রচয়লিতাদের কেউ-ই মালাধর বন্গর কীন্তিকে ছাড়িয়ে যেতে 
পারেন নি। তাই এইজাতীয় রচনাগুলি কেবল শ্রী বা রাধিকার লীলামাহাত্ময 


বর্ণন ছাড়া আর কিছুই নয়। 
১৬শ শতকের লেখকদের মধ্যে 
রচয়িতা ), দৈবকীনন্দন সিংহ ‘কবিশেখর’ 


উল্লেখযোগ্য হলেন £ মাধবাচাধ ( কিষ্তমর্থল? 
(গোপালবিজয়+ পাচালী ), দুঃখী শ্যামদাস 
(‘গোবিন্দমঙ্গল’)। ১৭শ শতকে কবির সংখ্যা আরও বেড়েছে কিন্তু কবিত্বের 
প্রাণধর্ষ হয়েছে মন্দীভূত। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ শীরুষ্দাস 


(শ্ীরফধিলাস), ভ্ৰীহট্টের কবি তবানন্দ (‘হরিবংশ’ ), বিপ্র পরশুরাম, যশচন 
ত্যাদি। ১৮শ শতকে এই কাব্যথারায় আরও পৌরাণিক প্রীতি বেড়েছে, সেইসঙ্গে 


রুষম্ন ধারার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শ্রীহট এবং বিষ্ণুপুর-_অবশ্যই সেখানকার 
রাজাদের উৎসাহ ও আন্তকুল্যে। কবিদের মধ্যে মূখ্য হলেন বলরাম দাস 


৯২ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাবা 


(ক্িষ্লীলামৃত" ), বিষ্ুপুরী রামায়ণ নামে পরিচিত "অধ্যাত্মরামায়ণে'র লেখক শঙ্কর 
চক্রবর্তী “কবিচন্ত্র' ( ‘কৃষন্দল’ ) প্ৰমুখ কবিরা । 

রামায়ণ £ কৃত্তিবাসের পরে রামায়ণ কাহিনী ধারা রচনা করেছিলেন তাদের 
সাধিক পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য বললেই চলে । সম্ভবত এদের অধিকাংশই ছিলেন 
দুর্বল লেখক, ফলে রুত্তিবাসের অন্ধ অনুকরণ হিসেবে এদের রচনা কৃত্তিবাসী রামায়ণে 
শোষিত হয়েছে। রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রুত্তিবাস প্রমুখ কবিরা সব সময় 
বাল্সীকির প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন নি। কলে অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনী তারা 
নিধিচারে গ্রহণ করেছেন) যেমন__অধ্যাজ্সরামায়ণ (দস্ট্য রত্রাকরের কাহিনী, হলমান- 
কালনেমি যুদ্বৃত্তান্ত, হস্সমানের বক্ষবিদারণ ইত্যাদি ), অদ্ভুত রামায়ণ ( সহস্বন্ধ 
রাবণবধ ), দেবীভাগবত ও মার্কপ্রের পুরাণ (হরিশ্চন্্র উপাখ্যান ), বৃহদর্ম পুরাণ, 
কালিকাপুরাণ (রামের অকালবোধন ), কৃর্মপুরাণ, শিবপুরাণ (সেতুবন্ধের সময় 
রামের শিবস্থাপন| ), পর্নপুরাণ (লবকুশের যুদ্ধ ) ইত্যাদি। এছাড়া লৌকিক 
কাহিনীর সংযৌজনেও এঁদের রামারণের কলেবর পুষ্ট হয়েছে (অঙ্গদ রায়বারঃ 
তরণীসেন বধ, অহীরাবণ-ম হীরাবণ বধ ইত্যাদি )। 

১৭শ শতকে তেমন বিশিষ্ট রামায়ণ রচনা আর নজরে পড়ে না, তবে আঞ্চলিক 

_ ধারার স্বাতন্থ্য রক্ষা করেছেন কয়েকজন কবি, যেমন_ময়মনসিংহের কৰি বংশীদাসের 

কন্যা চন্দ্রাবতী, উত্তরবঙ্গের নিত্যানন্দ আচার্য (যিনি “অভূতাচার্ধ” নামে পরিচিত ), 
ভুলুয়ার ( নোয়াখালী ) দ্বিজ ভবানীদাস (‘রাম পাঁচালী” )। ১৮শ শতকে 
কোচবিহার ও বিষ্ণুপুরে কিছু শক্তিশালী কবি আবিভূতি হয়েছেন, যেমন--মললভূমির 
শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র (বিষ্ণপুরী রামায়ণ ), ফকিররাম “কবিভূষণ', রামানন্দ 
ইত্যাদি । ১৮শ শতকের অপর প্রধান কবি হলেন- রামানন্দ ঘোষ ( ১৭৮০ ? ), 
জগত্রাম রায় ( ীড়,জ্ছে ) ইত্যাদি । 


মহাভারত £ বাঙলা মহাভারতের একচ্ছত্র কবি বর্ধমান-নিবাসী কাশীরাম 
দাস তার রচনা শেষ করেছিলেন সম্ভবত ১৬০২-১৬১০-এর মধ্যে । কৃতিবাসের মতো 
তার পরিচয়ও স্ুবিদিত। কবি সম্ভবত মহাভারতের আঠারটি পর্ব শেষ করে যেতে 
পারে নি। তার রচনাতেও একাধিক কবির রচনা মিশে গেছে। কাশীরাম দাসে 
প্রধানত ব্যাস-কৃত মহাভারত এবং জৈমিনী ভারত (যেমন অশ্বমেধ পর্ব ) অবলদ্ধিত 
হলেও লৌকিক কাহিনী সংযোজনের অভাব ছিল না (দাতাকর্ণের কাহিনী, শ্রীব্স 
বাজার উপাখ্যান ইত্যাদি )। ভক্তিমিত্রিত সহজ ধর্শবোধ ও বাঙালী কাবা- 


৬.১ বাঙলা ৯৩ 


মানসের কাহিনী-পিপাসা তার রচনাকে সত্যই জাতীয় মহাকাব্য রূপে গণড়ে 
তুলেছে। 

কাশীরাম দাসের পূ্বস্থরী হিসেবে অবশ্য কৰীন্দ্ৰ পরমেশ্বরের নাম করতে হয়। 
পূর্ববন্গে তার রচনার প্রচলন বড়ো কম নয়৷ তার রচনা সাধারণত ‘পরাগলী মহাভারত’ 
নামে খ্যাত। কারণ, গোড়শ্বর হোসেন শাহ-এর (১৪৪৩-১৫১৮) লক্কর অর্থাৎ 
প্রধান সেনাপতি এবং চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খার আগ্রহে গ্রন্থটি রচিত 
হয়েছিল। কবি মহাভারতের ১৮টি পবই সম্পন্ন করে যেতে পেরেছিলেন। পরাগলের 
পুত্র সুগরং খা বা ছুটি খার আদেশে শ্রীকর নন্দী পরাগলী মহাভারতের পু্ান্দতা 
সাধন করেন ‘অশ্বমেধ পর্ব'কে বিস্তারিত ক'রে । 


মহাভারতের আংশিক ও সম্পূর্ণ রচনা নিয়ে বাঙলা মহাভারতের সংখ্যা ৩০ 
খানারও বেশি। ১৬শ/১৭শ শতকে আবির্ভূত আরও কবির সাক্ষাৎ মেলে । এদের 
মধ্যে পূর্বব্ধের লেখকও আছেন, যেমন, রাজেন্দ্র দাস, গন্দাদাস সেন, যষ্ঠীবর, 
গোপীনাথ দত, স্থবুদ্ধি রায় প্রমুখ । এছাড়া মলভূমির (বাকুড়া ) কবি শঙ্কর 
চক্রবর্তী আছেন, আরও আছেন কোচবিহারের মহাভারতকারর। ৷ 


৫. নাথ সাহিত্য £ 


নাথযোগী ও সিদ্ধাচার্দের এতিহ অতি প্রাচীন। এদের সম্পকিত নান। 
অলৌকিক কাহিনী কেবল বাঙলাদেশে নয়, সারা উত্তর ভারতে এককালে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। নাখ ধারার উতসকেন্্র ছিল সম্ভবত বাঙলাদেশেই। প্রাদেশিক প্রাচীন 
সাহিত্য স্থত্রেই আমরা জেনেছি মীননাথ (মংস্যেন্্রনাথ ) জালন্ধরিপাদ ( হাডিপা ), 
গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ ) বা কামুপা ( কাহুপাদ ) প্রভৃতির কথা । এই সম্প্রদায়ের 
স্বতি ও কাহিনী বহন করে চলেছে বাঙলাদেশের উত্তরবদ ও পূর্ববদ্দের যোগীজাতি, 
অথবা কানফাটা যোগী ও নানা অবধৃত সম্প্রদায়। বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের 
মধ্যেও এদের কাহিনী সমাদৃতি। তাই মৎস্যেন্্রনাথ মুসলমান পীরদের কাহিনীতে 
মোছন্দর বা মোছর পীরে পরিণত হয়েছেন। 

নাথযোনীদের কাহিনীর ছুটি ভাগঃ (ক) নাখসিদ্ধাদের কাহিনী__মীননাথ ও 
তার শিষ্য গোরখনাথের কাহিনী এবং (খে) দ্বিতীয় কাহিনী গোপীচন্দ্রের ( গোবিন্দ- 
চন্দ্রের ) সন্ন্যাস এবং তত্সম্পকিত রাজমাতা ময়নামতী ও গুরু জালন্ধরিপাদের যোগ- 
বিভূতির কথা। বাঙলা ম্ঘলকাব্যে, বিশেষ ক'রে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে 
যৌগীদের যোগশক্তি বা অলৌকিক কীতিকলাপের কাহিনীর যোগ ছিল অনেক 


৯৪ ৬. পূব ভারতের প্রধান ভাব 


পূর্বেই কিন্তু লিখিতাকারে স্বতন্ত্র সাহিতাধার৷ হিসেবে তা বাঙলাপাহিত্যে প্রবেশ 
করেছে অনেক বিলদ্ষে। 

‘গোরখবিজয়’-এর পুঁথি পাওয়! যায় ৯৮শতকে এসে-_সহদেব চক্রবর্তী ও রামাই 
পণ্ডিতের ধর্মপুরাণে বা অনিলপুরাণে। স্বতন্থাকারে উত্তরবর্গ ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলেও 


গোরখবিজয় সম্পর্কীয় পুঁথি পাওয়া গেছে__যাদের লেখক হলেন ফয়জুল, শ্তামদাস 
সেন, ভীমদাস ইত্যাদি ৷ 


পূর্বেই বলেছি, গোপীচন্দ্রে কাহিনী সমস্ত উত্তর ভারতেই প্রচলিত, কাহিনীর 
স্থানিক ভেদ অবশ্ঠই স্বীকার্ম। তবে এই কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মালিক 
মুহম্মদ জ্যারসীর ‘পদুমাবত_’- এ (১৬ শতক )। এ-বিবয়ে প্রথম বাঙলা গ্রন্থ বোধহয় 
নেপালে রচিত ১৭শ শতকের বাঙলা নাটক “গোপীচন্দ্র নাটক*,_যদিও তা নেওয়ারী 
লিপিতে লেখা। 


৬. ইসলামী সাহিত্য ঃ 


ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক কাহিনীকাব্য ও প্রণয় গাথা (যেমন ইউস্থফ-জুলেখা, 
লায়লা-মজন্, শিরি-ফরহাদ, গোলেবকাওলি, লোর-চন্দানী প্রভৃতি) অপভ্রংশ যুগে 
যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এই ধারার সার্থক উত্তরস্থ্রী হলেন মুসলমান কবিরা। হিন্দু 
কবিরা লৌকিক সাহিত্য রচনা করতেন সাধারণত ধর্মীয় আবেদনের আবরণে। 
নিরঙ্কুণ ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনী রচনায় তারা উৎসাহিত হতেন না। তাই হিন্দী ও 
বাঙলা রোমান্টিক কাহিনী রচনায় মুসলমান কবিদেরই একাধিপত্য বেশি । 

বাঙলায় হিন্দী-ফারদী রোমান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হলেন চাটিগা-রোসা্দ 
(আরাকান ) দরবারের দুজন কবি দৌলৎ কাজী ও আলাওল | স্থফী কবিসাধক 
দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত রচনা “লোর চন্দ্রানী? (বা সতী ময়ন। ) মূল অবধী অনুসরণে 
রচিত (অবধীর কৰি দাউদ রচিত 'চান্দায়ন+, ১৪৩৯ ), রচনাকাল ১৭শ শতকের দ্বিতীয় 
পাদ। রচনার ভূমিকা অংশে আছে প্রথমে আল্লা ও রস্থুল বন্দনা, পরে রাজপ্রশস্তি ; 
দ্বিতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতীর কথা। সুী কবি সৈরদ আলাওল দৌলং কাজীর 
অসম্পূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করে (১৬৫৯)। আলাওল অন্তান্ত বহু আরবী/কারসী গ্রন্থ 
বাঙলায় অঙ্গবাদ অথবা ভাবানুবাদ করেছিলেন । এর কয়েকটি বিখ্যাত রচনা হলো: 
ফারসী আখ্যায়িকা কাব্য সয়ফুলমুলক্‌ বদিউজ্জমাল” (১৬৪৫-৫২ ), তোহ ফা (১৬৬৩), 
কবি নিজামীর ফারসী গ্রন্থ হণ পয়কর’ অবল্বনে ‘সপ্চপয়কর? (আ, ১৬৬০) এবং তার 


৬.১ বাঙলা Be 


সর্বশেষ রচনা “সেকান্দর নামা’ (১৬৭৩ )। তবে তীর প্রধান কীতি হলো “পদ্মাবতী? 
(১৬৪৫-৫২)। গ্রন্থটি মুহম্মদ জ্যায়সীর ‘পদুমাবং’ অবলম্বনে লিখিত। তীর কবিক্নৃতি 
রচনালালিত্য ও ভাবসমৃদ্ধিতে যথেষ্ট উন্নত হলেও কাব্যকলা বিচারে দৌলৎ 
কাজীর তুলনায় অবশ্যই নিরেস । 

বাঙলা হিন্দুদের পুরাণ-পাচালীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইসলামী-পদ্ধতির লেখকরা 
খুব বেশি দিন এড়িয়ে চলতে পারেন নি। ফলে ১৭1১৮ শতক থেকে ইসলাম ধর্ম- 
বিষয়ক রচনা প্রাধান্য পেল। এই রচনাগুলি সাধারণত তিন শ্রেণীর £ (ক) পয়গন্বরদের 
কাহিনী, যেমন, নবী বংশ, রস্থল বিজয়, রব্ুলনামা বা মোহাম্মদ বিজয় এবং 
নবীদের 'কেচ্ছা” কাহিনী (“কাছাছোল আম্বিয়া” ), (২) হজরত, নবীর পরবর্তী 
খলিফাদের বিজয় অভিযান ও গৃহবিবাদের কাহিনী অর্থাৎ 'জদ্বনামা” (যুদ্ধকথা ) 
এবং (৩) পীর মাহাজ্ময কথা। এইজাতীয় ইগলামীপুরাণ রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান 
শ, ১৬৫৪), মহম্মদ খান (মুক্তাল হোসেন) ১৬৪৬ ) 


হলেন: সৈয়দ সুলতান (নবীবং 
শেখটাদের ‘রস্থল বিজয়” ( ১৭শ শতক )+ হায়াৎ মামুদ (আদ্িয়াবাণী ১৭৫৮, জঙ্গনামা 


১৭২৩), গরীবউল্লা (জনামা ১৭৪২, ইউস্ুফ-জুলেখ। ) ইত্যাদি । 
৭. 'লোকঘান” আশ্রিত সাহিত্য / লোকসাহিত্য 8 

নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যই লোকসাহিত্য (Fok 
Literature) | লোকদাহিত্যের সঙ্গে কলাসা হিত্যের (Art Literature) প্রাথমিক 
পার্থক্য বোধ হয় এই যে, লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থানঃ কাল ও ব্যক্তিজীবনের স্থিরত্ 
অথবা নিরদিষ্টতা নেই, অথবা নেই কোনো সুস্পষ্ট সাহিত্যিক আদৰ্শ । প্রচলিত 
রীতি-নীতি, চিরাচরিত তিহ এবং সামাজিক বিশ্বাস ও সংস্কার (Custom, tradition 
৪0৫ belief) শ্রুতিনির মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে কালধর্ষে ধারাবাহিত হলেও 
কবির শিল্পসত্তা সেখানে ধরা পড়ে না, সাহিত্যস্থটিকে কালোতীর্ণ করার সজ্ঞান এবং 
সচেতন প্রচেষ্টাও তাই নজরে পড়ে না! বস্তুত, এই দিক দিয়ে লোকসাহিত্য সবদাই 
নৈব্যক্তিক অথচ সমকালীন এবং প্রায়শই আঞ্চলিক প্রভাবে পুষ্ট। ভাবা বিচারে তাই 
এগুলির মধ্যে ্রাচীনত্ব আশা করা যায় না, বরং ভাষার মধ্যে ওঁপভাষিক বা আঞ্চলিক 
ধর্মই মুখ্য হয়ে ওঠে । 

দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্যের মধ্যে এক সার্বজনীন ধারণা বাঁ সংকল্প (Common 
01০9?) আরোপিত এবং সংক্রামিত হতে দেখা যায়, ফলে বিষয়বস্তুর সামাজিক প্রসার 
অবাধ এবং অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীর অন্তস্ুলে প্রসারণশীল এই 


ন 


৯৬ ,৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


চলিঞু ধর্মের (Migratory State) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে 11019 এবং 
dialect-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ৷ 
তৃতীয়ত, লোকসাহিত্যের কাব্যদেহ পরিমীজিত অথবা সুসংস্কত নয়। কারণ, 
এগুলির মধ্যে বৈদগ্্য প্রকাশের তুলনায় উদ্দেশ্তদুলকতা। কিংবা অভিজ্ঞতা বা তথ্য 
বিতরণের প্রচেষ্টা বেশি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দের শিথিলতা, গ্রাম্যজীবন- 
কেন্দ্রিক উপমারীতি, ভাবপ্রকাশের সরল অথবা স্থূল প্রয়াস সহজ দ্রব্য । মোট কথা, 
অসংলগ্র ভাব ও অসম্পূর্ণ রূপ মিলে-মিশে গ’ড়ে তোলে লোকধ্মী সাহিত্যকে । ফলে 
ভাব ও রূপের শরীরী সামঞ্জস্তের অভাবই (Structural imparity of expression 
and content) সেখানে দৃশ্য হয়ে ওঠে । 
চতুর্থত, এইজাতীয় দীর্ঘ রচনাগুলির মধ্যে সংলাপের ঢঙ্‌ টিও লক্ষ্য করার মতো 
যদিও সে-সংলাপে পাত্রপান্রীর নামোল্লেখ থাকে না। ফলে এ-সাহিত্যের আবেদনে 
এক দিকে যেমন গল্পের আকর্ণণ, অন্য দিকে তেমন নাটকীয় আবেদন স্প্ট। অপর 
দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলি যথেষ্ট তন্্ধর্মী (0৮4০০৫1%০) এবং স্মরণোপযোগী 
প্রবচনতায় (Epigramে) বিধৃত । 
পরিশেষে কলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের প্রভাব স্মরণে রাখা দরকার 
যদিও এই প্রভাবেৰ যথাযথ বিশ্লেবণ অথবা স্বরূপ নির্ণয় আজও পুরোপুরি সম্ভব হয় নি। 
আধিক বিচারে বাঙলা লোকসাহিত্যকে প্রধানত চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 
(১) প্রবচনমূলক ; (২) আখ্যানমূলক ; (৩) সংগীতমূলক এবং (৪) নাট্য বা 
সংলাপমূলক। 
প্রবচনমূলক রচনার অন্তর্গত হলো : (ক) ছড়াজাতীয় রচনা ২ থুমপাড়ানি ছড়া, 
ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া ইত্যাদি । (খ) ধাধা, বিশেষত বিবাহের ধাধা।। 
(গ) প্রবাদ বা প্রবচন, যেমন, গ্রাম্য প্রবাদ, ডাক ব। খনার বচন ইত্যাদি। 
আখ্যানমূলক রচনার অন্তর্গত বিষয়গুলি হলোঃ (ক) গীতিকা (Ballad), 
যেমন, রা বাঙলার কাহিনীমূলক রচনা £ 'রাজা মাঁণিকচন্দ্রের গান’ বা পূর্ব মৈমন- 
রা রন! ও প্রূ্ববন্ধ গীতিকা"। (খ) লোককথা (Folktale) £ 
’ ব্রতকথা, জীব্জ্তকেন্দ্রিক কাহিনী (Beat 68158) ব| প্রমোদ 
কাহিনী (Mery 19165) ইত্যাদি। 
রা as লন রে কে) লোকসংগীত 2 পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে 
বন্দের গভীরা, বাউল, ডি ভি ভাটি 
ঠ য়া, চট্‌কা, জাগ ; মধ্যবঙ্গের আল্কাপ, ছেচরা, 


৬.১ বাঙলা ৯৭ 


বোলান, পাচালি এবং পূর্ববর্দের ভাটিয়ালি, ঘাটু ইত্যাদি। (খ) গীতি £ আঞ্চলিক 
গীতি; ব্যবহারিক (4৭০৮০০৫1) গীতি, যেমন বিবাহের মেয়েলি গান (কীদনা 
ইত্যাদি); আনুষানিক গীতি, যেমন, পালা-পার্বণ উপলক্ষে মনসা পুজার গান, 
পৌষ-পার্বণের গান, গাজনের গান ইত্যাদি; প্রেমসংগীত, যেমন রাধারুষ বা হরগোরী 
বিষয়ক, বারমাস্তা, অষ্টমাস্তা ; কর্মগংগীত (rk 9০1৪), যেমন সারি গান ( নৌকা 
বাওয়ার গান ) অথব! সমসাময়িক ঘটনামূলক গান ইত্যাদি । 
নাটাধমাঁ লোকসাহিত্যের অন্তভূক্ত হয়েছে আলকাপ, বোলান, লেটো, কনষ্ণযাত্রা, 
রামযাত্রা, ছোঁ, তরজা, কবিগান, খেউড়, আখড়াই ইত্যাদি । 
বাঙলা লোকপাহিত্যের প্রাচীন উপাদান ও বীজ অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী 
জনমানসে সংহত হয়েছিল । তবে ছাপার অক্ষরে তার সংকলন বের হয় ১৮ শতক 
থেকে। চন্ত্রুমার দে সংকলিত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ এবং “পূর্ববঙ্গ গীতিকা” এইরূপ 
লখযোগ্য সংকলন । এছাড়া জয়নারায়ণ ঘোবালের শ্রীকরুণানিধান বিলাসে’ও 
(১৮১৩-১৫) নানাধরণের চলিত গীতির কথা আছে । লোকগীতির নাগরিক বিবর্তনের 
কলে ১৮ শতকে উদ্ভ ত হয়েছে বিবিধ লোকরঞ্জক রচনা, যেমন-_তরজা (-আরবী ), 
কবিগান, খেড় Co. আখড়াই ইত্যাদি । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরোনো অধ্যাত্ম 
লোকগীতির ধার, যেমন, আউল-বাউল-দরবেশ-নাই নামধেয় সাধকগোষ্ঠীর অবদান 
( লালন ফকির, মদন বাউল, গগন হরকরা, ফকির ভোলা শা, বিশা ভূঞিমালী, 


গ্ধারাম বাউল ইত্যাদি)। 


৬.১.৩ ভাবাতান্তিক বৈশিষ্ট্য 
এখন বাঙলাভাষার ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে আলোচিত হবে। বাঙলার 


পরিমান (P০০০৪) এইগুলি £ 


স্বরধ্বনি-_অ/০/, আ/৭/, ই, ঈ/i/, উ, উ/এ/, 41০ এযা//, ও1০/। সাহনাসিক 
এই শ্বরধবনিগুলিও বাঙলায় ধ্বনিমান। লক্ষণীয়, স্বরের দীর্ঘ্র বাঙলায় ধ্বনিমানক 


honemic) নয 
ব্যঞ্জনধ্বনি--ক/K/, 1001, গ/8/, ষ/gh/, 
381) By, 5]88/, ড৫/, s/ak/, ; wlth ৭০, দ9/, «dh, a, 1121, 
৭/p/, ফ/ph/, ব19/, ভ/bh/, ম/m/, র/r/, ল/1/, ডাঃ/, ঢ/rh/, শঃ ষ, স/]/ 
২//। 
অধস্থর--ই/8/, উ//, এ/০/, ও/ ০1। 
বব 


ও ২01) 51০11, ছ1০11/, অ, য/43/, 


৮. ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


বালাম স্ত্রী প্রত্যয় ছুটি _ইঈ(ই) এবং-(ই) নী, প্রথমটি জাতিবাঁচক, দ্বিতীয়টি 
কার্ধবাচক। বাঙলায় বচন ছুটি। _ রা, গুলা/গুলি, দিগ, এবং অমষ্টিবাচক সব, 
গণ ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রত্যয় ও বহুত্ববাচক শব্দযোগে বহুবচন গঠিত হয় । 

আধুনিক বাঙলায় কারক চারটি_কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ, ও সন্বদ্ধ। কর্তা 
ও কর্মকারকের বিশিষ্ট বিভক্তি নেই। অধিকরণ ও করণ কারকের বিশিষ্ট বিভক্তি -এ। 
_র ষোগে ষঠী। ৬ঠী বিভক্তিতে ওয়া-মীর -এ যোগ কারে গৌণ কর্মের -কে/-রে 
বিভক্তির উৎপত্তি। অথিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি -ত | -তে, -এ। বাঙলা অন্সর্গের 
ছুটি ভাগ-_নাম অনুসৰ্গ (অর্থাৎ বিশেহ্ব-বিশেষণ ) ও অসমাপিকা অন্ঠসর্গ (সঙ্গে, মাৰে, 
কাছে, পাশে; দিয়া, করিয়া, থাকিয়া; হইতে ইত্যাদি)। উপসর্গের ব্যবহার 
বাঙলায় খুব কম। 

বাঙলায় সর্বনাম পদ ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত- পুরুষ বাচক সর্বনাম (উত্তম পুরুষ ও 
মধ্যম পুরুষ) এবং নির্দেশক সর্বনাম (সংখ্যায় পাঁচটি )। 

উৎপত্তির দিক দিয়ে বাঙলা৷ ক্রিয়াপদের কাল দু ভাগে বিভন্ত-_মৌলিক ও কৃদন্ত। 
মৌলিক কাল ছুটি__বর্তমান ও ভবিষ্যৎ । কৃদন্তকাল তিনটি_-অতীত (“ইল অস্ত ), 
ভবিষ্যৎ (-ইব অন্ত) ও নিত্যৰৃত্ (ইত অন্ত )। আধুনিক বাঙলার একটি বড়ে বিশেষত্ব 
যৌগিক কালের ব্যবহার (যেমন, সে শুইয়াছে/শুয়েছে )। 

বাঙল। ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ারও প্রচলন আছে ( যেমন, মে শুইয়া আছে/গুয়ে 
আছে)। অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় তিনটি_(ক) -ই, ইয়া যুক্ত ল্যবর্থ 
অসমাপিকা, (খ) -ইলে যুক্ত সাপেক্ষ অসমাপিকা এবং (গ) -ইতে যুক্ত তুম 
অসমাপিকী। 

বাঙলা বাক্যগঠনের দুটি অংশ-উদ্দেশ্য ও বিধেয় ; উদ্দে্য সাধারণত বসে প্রথমে 
ও পরে বিধেয়। বাঙলা ভাষায় দু'জাতীয় উক্তি- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । বাঙলার 
প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার বেশি। পরোক্ষ উক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। বাঙলা 
বাক্য সাধারণত তিন ধরণের--সরল, জটিল ও যৌগিক । 

বাঙলা ভাষায় যে-সব বিদেশী ভাষার শব্দ এসেছে, তার মধ্যে ফারসী-আরবী! 
পোতুীস্‌ ও ইংরেজী উল্লেখযোগ্য ৷ 


স:নগীতকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ; বাঙলা ভাষাতত্বের ভুমিকা ; সংকুগার 
সেন বাংলা ভাষা (ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড ); . M. Bykova: The Bengali 1,204 
age (1981) । 


৬.২ ওড়িয়া ৯৯ 


৬.২ ওডিয়। 
৬২১ ভাবিক পরিস্থিতি 

আধুনিক ভারতীয় ভাবাগুলির মধ্যে ওড়িয়া একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছে। ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনস্থচীতে (৪৪ 5০09৫016) যে প্রধান ১৫টি 
ভাষা স্বীকৃত হয়েছে, ওড়িয়া ভাষ। তাদের অন্যতম । ১৯৬১ সনের সাম্প্রতিক 
লোকগণনায় সারা ভারতে ওড়িয়া ভাবাভাবীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ 
১৯ হাজার ৩৯৮ অর্থাৎ সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার ৩.৫৮ শতাংশ। আর ওড়িশার 
ভৌগোলিক পরিমাপ ৬০ ১৭২ বর্গ মাইলের মধ্যে ওড়িয়া ভাষীর সংখ্য। হলে ১ কোটি 
৪৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৯৮ (পুরুষ £ ৭৯,২০,৬৪৪ এবং স্ত্রী: ৭২০২২,৯৪৯ ( অর্থাৎ এই 
রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৮২.৩ শতাংশ লোক ওড়িগ্াভাবী। ১৯৭১-এর সমীক্ষায় 
সর্বভারতীয় ওড়িয়া ভাবাভাবীর আনুমানিক সংখ্যা দাড়িয়েছে ১ কোটি ॥৭ লক্ষ 
২৬ হাজার 98৫ (পুরুষ £ ৯৯,৬৪,২৩৮ এবং স্ত্রী 8 ৯৭,৬২,৫০৭ )১ 

অবশ্য ওড়িয়া ভাষার কথা বললেই ওড়িশার ভাষাঞ্চলের সাধিক চিত্র ফুটে ওঠে 
না। সংস্কৃত বা সংস্কতন্থলভ প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাবা (014 Indo-Aryan) 
থেকে উদ্ভূত হয়েছে ওড়িয়া । কিন্তু ওড়িয়া ছাড়াও অন্যান্য আর্ধেতর (Non-Aryan) 
ভাষা ওড়িশার ভৌগোলিক পরিসরে আপন স্থান করে নিয়েছে। ওড়িয়া ভাষার 
ইতিহাসে তাদের প্রভাবও খুব নগণ্য নয়। অন্যান্য ভাষাগোঠী বলতে দ্রাবিড় এবং 
অস্ত্িক বা মুণ্ডাগোর্ঠীর ভাষার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ১৯৬১ সনের ভাষাসমীক্ষা 
ধরেই দেখা যাচ্ছে, উড়িষ্যার প্রধান দ্রাবিড় গোঠীভুক্ত ভাষাগুলি হলো-__কোন্ধ/খোন্দ, 
গোণ্ডী, কোয়, কুরখ/ওরাও”, পজী, কুই, পেঙ্গু ইত্যাদি। এদের মধ্যে কুই ভাষা 
বলা হয় কেবল উডিষ্যাতেই। 

অস্ত্িক বা মুগ্াভাবাগুলির মধ্যে প্রধান হলো _-ভূমিজ, ভূয়া, জুয়া, গদব, হো, 
কোল, কোডা/কোরা, খড়িআ, মৃগ্ডারী, শবর, বিব্ুজিঅ/বিন্ঝিঅ এবং সান্তালী। 
এছাড়া অস্্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মিশ্রণজাত একটি ওপজাতিক (Tribal) ভাষা হলো 
“কিদান, (জনসংখ্যা 2 ৪৯৩১৬ )। বগাঁকরণ (Classification) সম্ভব হয় নি এমন 
কিছু অবগাঁভূত মুগ ভাষাও রয়েছে ( পারেক্া, একজাতীয় কোল ও মুণ্ড! )।২ 

ওড়িশার দক্ষিণাঞ্চলে তামিল এবং তেলুগু ভাষাও বেশ প্রচলিত। তেলুগু ভাষা 
সর্বাধিক বলা হয় গঞ্জাম জেলায় (২,৫৪,০৯২)। সারা ওড়িশায় তেলুগুভাষীর 


০০০৯২ 
3 R.C.Nigam : LH, Pp. 188. 
R Census of India, 1961, Vol, I, Part Il-cfii), Language Tables, 


৬৮৬ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


সংখ্যার হার ২,২৪ শতাংশ । তবে আর্ধেতর ভাবাগুলির মধ্যে পজাতিক ভাষাগুলির 
প্রীধান্য অনেক বেশি, মোট জনসংখ্যার ১২.০৭ শতাংশ । এইজাতীয় ভাবা সর্বাধিক 
বলা হয় ময়ূরভঞ্জ, কোরাপুট এবং বউধ-কোন্দ মল্‌-এ, শতকরা হার যথাক্রমে ৪৪.2৫, 
৩১.৮১ এবং ৪৬.১৯।১ 

যাই হোক, বর্তমানে আলোচ্য হলো৷ ওড়িয়ার ভাষিক চিত্রের মূল্যায়ন। এই ভাষার 
ভৌগোলিক পরিসীমা বিচার করলে দেখা যাবে__তার উত্তরে রয়েছে বাঙলা ভাষ৷ 
এবং রাচির দক্ষিণে বিহার-উড়িত্তার সীমান্ত বরাবর প্রচলিত বিহারী ভাষাগুলি 
(ভোজপুরী, মগহী), পশ্চিমে ছভিণগটী ( কোশলীর উপভাষা অর্থাৎ অবধীর 
ভগিনীস্থানীয়া ) এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তেলুগু ৷ অনেকগুলি ভাবার সংস্পশে 
ভাষাগত সংমিশ্রণও ঘটেছে প্রচুর । ফলে ভাষার ওপভাষিক (Dialectal) চিত্রও 
অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয্ব। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্যের 
সংলগ্ন “ভন্রী” উপভাষাকে গ্রীয়ার্সন ওড়িয়া ভাষার উপভাষারূপেই চিহ্নিত করেছিলেন। 
বর্তমান ভাষা সমীক্ষায় ( ১৯৬১ ) এই ভাষা সেইভাবে স্বীকৃত হয়েছে (সর্বভারতীয় 
লোকসংখ্যা £ ৮৫১০৬ )__যদিও “ভত্রী” ভাষাভাষীদের অধিকাংশই মধ্যগ্রদেশবাসী 
(৮৮,০৪৮) কিন্তু ভত্রীর ভাষাঞ্চল মুখ্যত মারাঠী, পূর্বী হিন্দী বা কোশলী 
(ছত্তিশগটী ) এবং ওড়িশার সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। ফলে ভাষাসমীক্ষা বোধ হয় 
চুড়ান্ত নয় (দ্র. পৃ. ৪৫ )। a) 

উপভাষাগত বিভেদ ও বৈচিত্র্য ওড়িয়ায় তেমন লক্ষণীয় নয় । আর নয় বলেং 
এই ভাষার দৃঢ়সনদ্ধ রূপটি যুগ যুগ ধ'রে অবিক্লৃত হয়ে গেছে। যাই হোক, এই রাজ্যের 
তেরটি জেলায় প্রচলিত ভাষাঞ্চলে মাত্র চারটি ওুপভাষিক বিভেদ দেখা যায়, যথা 

১. দক্ষিণে গঞ্জাম ও কোরাপুট অঞ্চলের উপভাষ|। 

২. পশ্চিমে সম্বলপুরী উপভাষা । 

৩. উত্তরে বালেশ্বর জেলার উপভাষা এবং 

৪. পুরী ও কটক জেলার উপভাষা--যা হলো! ওড়িশার আদর্শ সাধু ও কথ্য 

ভাষ! (Standard dialect—literary/spoken) টাল 

দক্ষিণী বা গঞ্জামী উপভাষা গঞ্জাম ও কৌরাপুট জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভিজাগা- 
পষ্টম এবং অন্ধপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় ওড়িরা৷ এবং তেলুগুভাষার সংমিএণজাত 
একজাতীয় সংকর ভাষা (85:1৫) দেখা যায়। পশ্চিমা বা সঙ্গলপুরী ওড়িয়া 


৯:০0, Vol. XII, Part IX-A (Census of Orissa), Be 215. 
R Grierson: LSI Vol. ৬, Part 2. 


৬.২ ওড়িয়া ১০১ 


উড়িষ্যার পাচটি জেলায় প্রচলিত, যথা_সম্বলপুর, স্থন্দরগড়, বোলাঙ্গীর, বউধ- 
কোন্দমল্‌ এবং কালাহাণ্ডী ৷ মধ্যপ্রদেশের রায়পুর এবং পূর্বতন সামস্তরাজ্য সরণগড় 
ও রায়গড় অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও সম্বলপুরী চলে। উত্তরাঞ্চলের উপভাষা 
সাধারণত প্রচলিতঃ বালেশ্বর জেলার উত্তরাংশে, ময়্রভঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে । মেদিনীপুর জেলার অঞ্চল বিশেষে (কাথি 
মহকুমা ) বহুপ্রচলিত ওড়িয়া গ্রন্থ বাঙলা হরফেও মুদ্রিত হতে দেখা যায়, যেমন, 
জগন্নাথদাসের ‘টীকাভাগবত’ ( কীথি নীহার প্রেস, প্রথম সংস্করণ, বাং ১৩২৬ সন )। 
৬.২.২ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস 
আধুনিক ভাষা হিসেবে ওড়িয়া আবির্ভূত হয়েছে সম্ভবত একাদশ শতকেই । 
এর প্রমাণ কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্দেবের (রাজা বজ্রহস্ত ? ১০৫১ খ্রীষ্টাব্ ) নাগরী 
লিপিতে লিখিত প্রস্তরলেখ ( অন্ধ্রপ্রদেশের চিআকোল জেলায় ধবলেশ্বর মন্দিরে 
উৎকীর্ণ )| অবশ্য এই লেখটিব রচনাকাল সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র 
সরকারের মতে লেখটি ১৩শ শতকের পূর্বে নিশ্চিত রচিত হয়নি।১ ওড়িয়া ভাষার পুর্ণ 
বিকাশ ঘটতে দেখা যায় রাজা ৪র্থ নরসিংহদেবের ভুবনেশ্বর লেখটিতে (শ্রী, অ. 
১৩৯৬ )1২ এই প্রসঙ্দে অবশ্য বলে রাখা দরকার, ওড়িষী স্ুধীজনের অনেকেই 
চর্যাপদ”-এর ( ১০ম-১২শ শতক ) ওপর তাদের দাবী জানিয়ে রেখেছেন। চর্ধাপদ 
যে প্রাচীন বাঙলাতেই রচিত হয়েছিল--এই মতবাদের স্বপক্ষে ভাষাচার্য স্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তার অমূল্য গ্রন্থেৎ্, তার সামগ্রিক খণ্ডন 
এখনও সম্ভব হয় নি; তবু একথা স্মরণে রাখা বোধ হয় অযৌক্তিক হব না যে চর্যাপদ 
যে-সময়ে রচিত হয়েছিল, তা বাঙলা-অসমীয়1-ওড়িয়া ভাষা আবিভূ্ত হওয়ার প্রাক্‌- 
শুরেই সীমাবদ্ধ। কাজেই পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলির সন্দে তার পারস্পরিক মিল থাকা 
মোটেই অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, চর্যাপদের রচয়িতায়া সকলেই সমসাময়িক ছিলেন 
না অথবা ছিলেন না একই অঞ্চলের অধিবাসী । স্্তরাং কোনো চর্যাকার যে উড়িষ্যা- 
বাসী ছিলেন না--এমন কথ। জোব গলার বল৷ চলে না। 
সে যাই হোক, ওড়িয়া ভাষার ‘পাথুরে প্রমাণ’ও রয়েছে যথেষ্ট। দশম থেকে 
ষোড়শ শতকের মধ্যে মেলে প্রায় ৬টি গ্রস্তর- বা তাত্র-লেখ। এই লেখগুলির বিবরণ 
৯ ভা : PLCO, pp. 48-50. 
R Tripathi: EOLS, Serial No. 1, pp. 225-27 ; Chatterji : PLEO. PP. 31-34; 


Sircar & Krishnan : El, Vol. XXXII, No. 29, PP. 229-238. . 
© Chatterji ; ODBL ; আরও দর. মজমদারঃ বাঙলা ভাষা পরিৱ মা (১ম) ৪ ২.৬ (প..৫৫৬১)। 


১০২ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাবা 


ডঃ কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠীর গ্রন্থে’ বিস্তুতভাবে আলোচিত হয়েছে । এছাড়াও ১৫৬৮- 
১৮০৩ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় আরও ১০০টি লেখ পাওয়া যার। লেখ্য নিদর্শন হিসেবে 
প্রাচীনতম ওড়িয়া লেখগুলি অশোকান্শাসন বা খারবেল লেখের সন্দে তুলনীয়। শুধু 
লেখ্য নিদর্শন বলেই নয়, প্রাচীন রচনায় স্থুলভ কাব্যিক রীতির সর্বভারতীয় এঁতিহাকে 
অস্বীকার ক'রে গন্ভরচনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবেও এগুলি আধুনিকতার দাবী 
করতে পারে। 

লেখ্য নিদর্শন ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্যরচনা ওড়িনা ভাষায় মেলে প্রচুর ।২ এগুলি 
মূলত কাব্যে রচিত। গন্ধে রচিত প্রধান দুটি প্রাচীন গ্রন্থ হলো _উড়িয্যার রাজবংশ- 
পঞ্জী “মাদল-। পা্জী" (১২শ শতক ) এবং অবধৃত নারায়ণ স্বামী রচিত “কু্রন্থধানিথি" 
(১৩শ শতক)। গ্রনথগুলির ভাষাতাত্বিক মূল্যায়ন এখনও অসম্পূর্ণ, অথচ প্রাচীন 
ওড়িয়া লেখমালা এবং এই গণ্যরচনার তুলনামূলক আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ 
রর়েছে। অন্যান্য সাহিত্যধ্মী রচনাসন্তারকে ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন 
লোকধর্মা সাহিত্য বা লোকমাহিত্য : ডাক বা ঢগ-ঢামালী জাতীয় প্রবচন, ব্রতকথা, 
চৌতিশা (বচ্ছাদাসের কলস চৌতিশ! ইত্যাদি ), কোইলি (কেশব কোইলি ইত্যাদি) 
সম্পর্কিত রচনাবলী । এইজাতীয় সাহিত্যের ভাষাতাত্বিক মূল্য বিশেষ নেই, কারণ 
এগুলির ভাষা লোকমুখে একেবারেই পরিব্তিত বা বিরুত হয়ে গেছে__রয়ে গেছে 
কেবল রচনার প্রাচীন ছাদটি। অপরজাতীয় প্রাচীন রচন। হলো বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত 
পুরাণধর্মী অভিজাত সাহিত্য । 

এইজাতীয় সাহিত্যের প্রধান রচনাকার ও তদের বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম নিচে 
না হলোঃ চতুর্শ শতকের মহাকবি শারলাদাস (মহাভারত ); পঞ্চদশ শতকের 
অজু দাস (রামবিভা ) ও শিশুশস্কর (উষাভিল.ষ ); ষোড়শ শতকের কবি 
চৈতন্প্রভাবিত পঞ্চসখা'--বলরাম দাস (রামায়ণ, গুপুগীতা, বিরাটগীতা, বট 


অবকাশ ), জগন্নাথ দাস (ভাগবত পুরাণ, তুল. ভিণা ), অচ্যুতানন্দ দাস (গুরুভক্তি- 
গীতা, অণাকার সংহিতা, হরিবংশ), যশোবন্ত দাস (নাথ সাহিত্য বিষয়ক ‘গোবিন্দচন্জ' 


এবং প্রেমভকতি-ষগীতা, শিব-স্বরোদয় ) ও অনন্তদাস; অর্শ শতকের দীনরুফ্ণদাপ 
(রসকলোল ), ভূপতিপত্তিত (প্রেমপধ্শুত ), দেবছুলণভ দাস (রহস্তমঞ্জারী ), 


সা: 
৯. Tripathi: EOLS. 
২ Chatterji : LLMI ; M, Mansinha : HOL ; CIL (Sahitya Akademi): B. C- 
oP : TSOL (3 Vols.), C.U. ; ৮, R. ‘Sen : Modern Oriya Literature: 


| 
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দ্বারকাদাস (পরচে গীতা ); অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত কবি উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ ( খ্রী. ১৬১৭- 
১৭২০, প্রায় ৪২টি গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা ), ভক্তচরণ দাস ( মথুরামন্দল ), অভিমন্ত সামন্ত 
সিংহার ( বিদগ্চচিন্তামণি ), এবং উনিশ শতকের অন্ধ খোন্দ, কবি ভীম ভোই 
( ভজনমালা, স্ততিচিন্তামণি ) ও অরক্ষিত দাস ( মহীমণগুল গীতা) ইত্যাদি । এদের 
মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনাগুলির ভাষাতাত্বিক মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। 
কারণ, প্রাচীন রচনাগুলির প্রামাণিক সংস্করণ (Critical editi০n) এখনও অনেকাংশে 
অপ্রকাশিত । 

আধুনিক ওড়িয়ার সঙ্গে প্রাচীন ওড়িয়ার ভাষাগত পার্থক্যও রয়েছে বেশ কিছু। 
যেমন আধুনিক ওড়িয়ায় ইংরাজী শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ, বহু প্রাচীন ওড়িয়া শব্দের 
বিলুপ্তি বা অপ্রচলিতি, শ্বাসাঘাত (50559 Accent) সম্পকীণ্ম বিধি এবং ধ্বনিগত 
কিছু নবীনত্ব। রূপতত্ব (০৪p॥০]০৪) বা ব্যাকরণগত পার্থক্যও রয়েছে প্রচুর । 
এ বিষয়ে বিস্তত আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।১ 


উৎপত্তি বিচারে ওড়িয়া ভাষা ভারতীয় আর্ধভাষার (770০-:8:) তৃতীয় স্তর 
স্থচিত করছে। প্রথম স্তর হলো “প্রাচীন ভারতীয় আর্ত, (01 Indo-Aryan, 
সংক্ষেপে 018) 1 সময়সীমা শ্রী, পু. ১৫০০-৫০০ অব্দ। এই সময়কার সংস্কৃত ভাষার 
একজাতীয় কথ্য রূপ থেকে উদ্ভূত হলো দ্বিতীয় স্তরের আর্য ভাষা অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় 
আর্য (Middle Indo-Aryan, সংক্ষেপে MIA) বা সাধারণ প্রান্তত। জময়সীম। 
খ্ৰী: পু. ₹-খ্ৰী. অ. ১০০০ । স্বাভাবিকভাবেই আর্ধভাষার বিবর্তনগত পার্থক্য এবং 
আঞ্চলিক বিভেদ ছিল। তাই এই যুগের তিনটি উপস্তর স্বীকৃত হয়ে থাকে, যথা 
(ক) আদি উপস্তর (শ্রী. পূ. ৫**-খ্রী. অ. ২০০ )--যার নিদর্শন রয়ে গেছে মহারাজ 
অশোকের শিলা লেখমালা এবং বিপুল পালি সাহিত্যে । (খ) মধ্য উপস্তর ( খ্ৰী. অ. 
২০*-৬০০)-__যার পরিচয় মেলে বিভিন্ন প্রাকৃতে রচিত সাহিত্য বা সংস্কৃত নাটকে 
ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রারুতে । (গ) তৃতীয় উপস্তর (শ্রী, অ. ৬০০-১০০০ ) বা অপভ্রংশ 
স্তর, রচনা-নিদর্শন অপভংশ সাহিত্যসভার। আঞ্চলিক বিভেদ বা উপভাষাগত 
বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যাবে শৌরসেনী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ যেমন পশ্চিমদেশীয়, অথবা 
মাহারাষ্ট প্রাকৃত যেমন দক্গিণদেশীয় উপভাব।, মাগধী প্রাকৃত তেমন পূর্বাঞ্চলের প্রচলিত 
ভাষা । সমগ্র বিহারী ভাষাগুলি (অর্থাৎ ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী ), বাঙলা, 
এবং ওড়িয়া হলো এই মাগধী প্রারুত-উদ্ভুত আধুনিক ভাষা ৷ 


৯ 7১, 0. Majumdar : HPO ; Misra : MOA. 


৪ ৬. পুর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো! ওড়িয়। লিপিরও জননী ত্রাঙ্গীলিপি (খ্রী. পু. 
৩য় শতক-__খী, অ. ৩র শতক )। অন্তর্বতী“গুগ্চলিপি ( খ্ৰীষ্টীয় ৩র-৬ শতক ) ও কুটিল 
লিপির (শ্রীষ্টীর ৬্-১১শ শতক ) স্তর অতিক্রম ক'রে প্রত্রবাঙল। লিপি ( ১১শ-১৪শ ) 
উদ্ভূত হয়েছে। এই লিপিই বাঙলা, অসমীয়া, মৈথিলী প্রভৃতি পূরবী ভাষার পূর্বতন 
রূপ। তবে ওড়িয়া লিপির স্বাতন্ত্য দেখা গেছে সম্ভবত ১৪শ-১৬শ শতকের মধ্যে। 
তালপত্রের ওপর লৌহশলাকার দ্বারা লেখনী চালনার ফলে ওড়িয়া হরফগুলি 
গোলাকার ধারণ করেছে, ফলে তা কতকটা তেলুগু হরফের মতো দেখায় । 


ভারতীয় ভাবার 'এঁতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা উড়িষ্যাকে বাদ'দিলে 
অপূর্ণ থেকে যায়। তার কারণ, উড়িষ্যার ভাবাচিত্র তার পুরাতাত্বিক মহান্‌ 
নিদর্শনের মতই বিপুল এবং কালজয়ী, সুরক্ষিত এবং সংহত। প্রাটীনতার প্রতি 
দুর্বার আকর্ষণ, ধর্মকেন্দ্রিক এতিহের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও চিরন্তন আদর্শের 
স্বপ্নপ্রয়াণ অথচ বিমূর্ত বাস্তবতার জন্য রূপোম্মুখ পিপাসা এবং স্থপতির দৃঢ়মুষ্ঠি নৈপুণ্য, 
বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়কামী আবেগ ও দুর্দম প্রাণচাঞ্চল্য উড়িষ্যাবাসীর স্বভাবসিদ্ধ 
গুণপনা। তাই প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষার প্রাথমিক স্তরেই দেখা যায় তথাকথিত 
বেদবিরোধী পূর্বাঞ্চলে বেদাধ্য়ন থেকে বিরত হন নি উড়িষ্যাবাসী ৷ সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক ৬ছুর্গামোহন ভট্টাচার্য পুরী জেলার বাস্থুদেবপুর গ্রাম ও বালেশ্বর জেলার 
মাকন্দা ও মহান্তিপুরা গ্রাম থেকে অথর্ববেদের কয়েকটি পুঁথি আবিষ্কার ক'রে প্রমাণ 
করলেন যে কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের অঞ্চলবিশেষ ছাড়াও পূর্ব ভারতে 
এই বেদের প্রচলন ছিল।১ 

মধ্য ভারতীয় আর্ধভা ষার প্রথম উপস্তরের নিদর্শনও রয়েছে উড়িষ্যাদেশে। ধৌলি 
(পুরী জেলায়, ভুবনেশ্বরের কাছে) ও জৌগড়-এ (গঞ্জাম জেলা ) ভারতের আদি 
লিপি ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ মহারাজ অশোকের শিলালেখের (গ্র. পূ, ওর শতক ) ভাষা- 
তাত্বিক মূল্য অপরিসীম । পুর্ব ভারতের সর্ধপ্রাচীন এই সম্পদে তদানীন্তন কথ্য ভাষার 
উপভাষাগত বিভেদ ও বৈচিত্র্য চমংকারভাবে ধরা পড়েছে। আর একটি মূল্যবান 
সংযোজন হলো, ব্ৰাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কলিদ্বরাজ খারবেলের শিলালেখ (থ্রী, পুং 
২য় শতক )। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে উদয়গিরি পাহাড়ের হাথি-গুপ্ষার ঘার- 
শর্বে এই লেখটি খচিত আছে। অশোকের গিব্নার্‌ অনুশাসন এবং বিশেষত পালি 
ভাষার সঙ্গে এই লেখের ভাষার খুব সাদৃশ্য আছে। খারবেল লেখের ভাষাকে ভিতি 
লিজ ্যা ২০৭ 


৯10: Bhattacharya : Paippalada Samhita (Vol. ] & IT), 1964, 1970, Calcutta, 


৬.২ ওড়িম্বা ১০৫ 


করেই 01den৮er৪ ও Mille: কলিন্দ দেশকেই পালি ভাষার উদ্ভব স্থল ব’লে প্রমাণ 
করেছেন। 

মধ্য ভারতীয় আর্ধ ভাষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরের অনেক উপাদান মেলে 
উড়িব্যাবাসী বৈয়াকরণ ও কবি মার্কণ্ডেয় ( ১৭শ শতক )-_রচিত 'প্রারুতসব্বন্থ' নামক 
রন্থে।১ গ্রন্থটি কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত একটি বৃহৎ প্রারুত ব্যাকরণ । ভাষা, বিভাষা, 
অপজ্রংশ ও পৈশাচী-এই চারটি ভাগে বিভক্ত ক'রে তিনি বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার 
বিস্তৃত আলোচনা ক'রে গেছেন। 

আধুনিক যুগেও উৎকলবাসীদের ভাবা-প্রীতি স্ত্ধ হয়ে নেই। তার ফলেই 
“পূৰ্ণচন্দ্ৰ ওড়িআ ভাষাকোঁষ’-এর (১৪৩১-৪০) মতো একটি সপ্তকাণ্ড স্থবৃহং অভিধান 
রচনা সম্ভবপর হয়েছে__যা আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে চিরকালীন আদর্শস্বরূপ 
হয়ে থাকবে সুনিশ্চিত । 

এই সীমিত আলোচনার অবসরেই বোঝ যাবে, ভাষাতবত্বের ইতিহাসে ওড়িশা- 
বাসীদের দান কতখানি। সর্বপ্রাচীন লেখ্য নিদর্শনের সংরক্ষণ, ভাষায় সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ্‌ রক্ষার প্রয়াস, স্থাপত্য ও ভাঙ্বর্ষের মতই ভাষাসম্পকীয় ধ্রুপদী মনোবৃত্তি, 
বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভিন্নমুখী প্রভাব স্বীকরণ ও সমন্বয়ের উদার্ঘ অথবা প্রাচীন যুগেই 
গণ্য রচনার মতো দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও নৈপুণ্য ওড়িয়া ভাষাভাষীদের ভাষাসম্পকীয় 
ধ্যানধারণার প্ররুত মানস চিত্রটি তুলে ধরে। 


৬.২.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 

ওড়িয়ার ভাষাতাত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই-- 

১. ওড়িয়ার স্বরধ্বনি£ঃ ই, উ, এ, ও, আ, অ 11১ এ, ৩, ০, 0,9/। লক্ষণীয়, 
বাঙলাস্ুলভ এ্যা /9/ ধ্বনি ওড়িয়ায় মেলে না, তবে উপভাষায় এ 161 
ধ্বনি মেলে। সীমিত ক্ষেত্রে “আ+ /৫/ ধ্বনির হস্ব-দীর্ঘ বৈপরীত্য মেলে, 
যেমন, না "নয়" £ নাআ “নৌকা? । 

২. সংস্কৃত খ ধ্বনি সমগ্র পূর্বা ভাষায় ‘রি’ রূপে উচ্চারিত হলেও ওড়িয়াতে তা 
‘ন’ রূপে উচ্চারিত। 


৩. বাঞ্জনধ্বনিগুলি বাঙলারই মতো। লক্ষণীয় হলে! প্রাচীন ৭101 এবং ল. |! 
ধ্বনির সংরক্ষণ, যা পূর্বাঁ ভাষাগুলির কোথায়ও মেলে না। দুটি ধ্বনিই 


¥ S.R. Banerji: ESPG, pp 49-51 


১১৪ 


১২, 


৬, পুর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 
ধ্বনিমানক ( তু. মন ‘মন’ ৪ মণ ‘নিয়ন্ত্রণ করা; কন। “ছেঁড়া কাপড়” ৪ কণ৷ 
“কানা” ১১ বড়ত বল. (‘বড় ঃ শক্তি’ )।২ 
বিহারী ভাষাগুলির মতো মহাপ্রাণিত নাসিক্যধ্বনি ও তরলধ্বনি মূহ 100, 
নহ /n/, বৃহ /7/, লৃহ /1/। তবে এগুলি ধ্বনিমানক নয়, যদিও ড়ঃ ঢ় 
1: £ ধ্বনির বৈপরীত্য অস্ুলভ নয়, তু. বুড়া £ বুঢ়া (ডুবে যাওয়া £ বৃদ্ধ ), 
বড়ি ঃ বটি ‘বন্যা ।৩ 
ওড়িয়ায় শ, ষ, স ধ্বনিত্রয়ের উচ্চারণ বাঙলার মতো নয় । বাঙলায় তা শ/]/। 
কিন্তু ওড়িয়ায় তা স্‌ /5/ ( তু. ইংরাজী 5॥০p এবং 5০ )। 


ওড়িয়া শবে শ্বাসাঘাত (90539) পড়ে সাধারণত বা দিক থেকে প্রথম অথবা 
দ্বিতীয় অক্ষরে (9১1181)।৪ 


বাঙলার মতই স্বরসংগতি সুলভ (তু. পোথিরি/পোথুরি “পুকুর" )। 
আহ্নাপিকতাও ধ্বনিমানক (Phonemic), যেমন না £ ন" “নাম” । 
ওড়িয়ায় সাধারণত স্বরসংযোগ দেখ। যায় অর্থাৎ বাঙলার মতো সন্ধি হয় নাঃ 
যথা_ঘিঅ ( <সং ঘ্বত), পুঅ ( <সং পোত ) ইত্যাদি । 

বাঙলা ও অসমীয়াস্ুলভ ওড়িয়ার শব্দগুলি লিঙ্গ নিরপেক্ষ | রর 
বছবচন প্রত্যয় হলো: -এ (সং -এভিঃ ) এবং অন্থসর্গ "মান 
(সং মান্য )। 

ওড়িরার অন্থসগীপ্ প্রত্যরগুলি এই -কু (মুখ্য ও গৌণ কৰ্মে ), -ঠা, ক, 
"উ ( অপাদানে ), -র, বহুবচনে -বর (স্বপদে) এবং -ত (অধিকরণে )। 
অতীতকাল ও ভবিষ্যৎ কালের পদগঠনে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে -ইল 
এবং -ইব (তু. কলা -*কইল “করিল”, গলা <*গইল “গেল”, মলা 
“মরিল", যাইল, যাইব ইত্যাদি)। উৎপত্তিবিচারে ওড়িরা ক্রিয়াবাচক পদগুলি 


কান্ত (Participial) অর্থাৎ এগুলি সংস্কৃত -(ই)ত [ক্ত] এবং তব্য প্রত্যয়ের 
বিবর্তনজনিত। 


2 Majumdar : HPO. 0. 233. 
ই ibid. p. 234 
৩ ibidp.235 


৪ আঁকিতৃত লোচনা দ্র. 8১0: Chapter XIV, 


৬.৩ অসমীয়া রং 


১৩, যৌগিক কাল গঠিত হয় অ্যর্থক (Substantive) আছ, এবং -থি/থা 
ক্রিয়াযোগে (করুছি “করিতেছি", করিছি “করিয়াছি” কক্ুখিব, করুথাএ 
ইত্যাদি )। 


৬.৩ অসমীয়া 
৬:৩.১ ভাবা, নৃতস্ত এবং ইতিহাস : 


অপ্নীয়া আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষা । এই ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম 
অন্নুস্থচী-স্বীকৃত ভাষাগুলির অন্যতম ॥ ১৯৬১-সমীক্ষা অস্কযায়ী অসমীয়া ভাষাভাষীর 
সংখ্যা ৬” লক্ষ ৩ হাজার ৪৬৫। আসাম রাজ্যের বাইরে অসমীয়া ভাষাভাষীদের 
বসবাস নগণ্য বললেই চলে (আসামে ৬৭,৮৪,২৭১ পশ্চিমবর্দে ৮২৯৭, অরুণাচলে 
৩/৬৩৮)।  ১৯৭১-মীক্ষায় মোট অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা দীড়িয়েছে আনুমানিক 
৮ন লক্ষ ৫৮ হাজার »৭৭। ১ 

আসাম রাজ্যে অসমীয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যার হার সমগ্র জনসমষ্টির ৫৭.১৪ 
শতাংশ। অন্যান্য ভাষাভাধীদের হার এইরূপ--বাঙালী ১৭.৬০%, হিন্দী ৪.৪০% 
খাসী ২৯৭%, বোডো ২.৮২% এবং গারো! ২.৪৭% ইত্যাদি।১ অসমীয়া বলা হয় 
প্রধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর উপত্যকা অঞ্চলে, পূর্বে লখিমপুর জেলা থেকে পশ্চিমে 
গোয়ালপাড়া পর্যস্ত। আসামের সমভূমি অঞ্চলেই অসমীয়ার প্রচলন বেশি, আর এই 
রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলে অন্যান্য ভাষাভাষীদের বসবাস, কিন্তু তারাও দীর্ঘ দিন ধ'রে 
অসমীয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন । 

আসামের উত্তরে ভূটান ও উত্তর-পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ, পূর্বে নাগাভূমি বা 
নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ত্রিপুরা ও বাঙলাদেশ, মেঘালয় এবং পশ্চিমে 
বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবর্ধ। আসাম রাজ্যের (রাজধানী দিসপুর ) ভাষাতাত্বিক 
চিত্র যথেষ্ট জটিল । কারণ, অসমীয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হলেও 
তা অন্যান্ত ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমন, ভোট-চীনা ও থাই-কাদাই 
ভাষাসমূহ (নাগা, মিজো|লুশেই, মিকির, গারো কাছাড়ী/বোড়ো ইত্যাদি) এবং 
অস্্িক ভাষাগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় মোন্-খ.মের বরগভুক্ত খাসি (মেঘালয় )। 

অসসীয়ার উপভাষাগুলিকে দুইটি প্রধান গুচ্ছে ভাগ করা যায়--(ক) পূর্বা 
অসমীয়া £ পূর্বে গৌহাটী (কামরূপ জেলার পূৰ্ব প্রান্স্থিত ) থেকে অর্থাৎ নওগাঁও 


৯ R.C.Nigam: LH, 9. 262. 
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জেলার পশ্চিম প্রান্ত থেকে সদিয়া--এই সমগ্র পূর্বাঞ্চল (অর্থাৎ শিবসাগর, লথিমপুর, 
ডিব্ৰুগড় ইত্যাদি জেলা ) এবং (খ) পশ্চিমা অসমীয়া ৪ নওগাঁর পশ্চিম প্রান্ত থেকে 
পূর্বে গোয়ালপাড়া (অর্থাৎ কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলা ) পর্যন্ত বিভৃত 
ভাষাঞ্চল ৷ 

উপরোক্ত পূরবী উপভাষা পশ্চিমা উপভাষার চেয়ে অনেক সংহত এবং শিবসাগর 
সংলগ্ন অঞ্চলের ভাষাই অসমীয়ার আদর্শ উপভাষা। এই ভাষাঞ্চল এককালে 
আহোম রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। গোয়ালপাড়া এবং শিবসাগরের মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে কামরূপ জেলা অবস্থিত। এই ভাষাঞ্চল পশ্চিমা অসমীয়ার অন্তর্গত কিন্ত 
পশ্চিমা অসমীয়াকে আবার কতকগুলি বিভাবায় (Sub-dialects) ভাগ করা যায় | 
ব্ৰহ্মগুত্ৰের দক্ষিণ তীরবর্তাঁ অঞ্চলের দক্ষিণ কামরূগী মোটামুটি সংহত (Uniform) কিন্ত 
উত্তর কামরূপীর দুটি বিভাগ ঃ (ক) পূৰী” কামরূপী -যা উত্তর-পূর্ব কামরূপের সমগ্র 
অঞ্চল এবং দরং ও নওগঁ। জেলার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এবং (খ) পশ্চিমা 
কামরূপী-_উন্তর-পশ্চিম কামরূপের ভাব এবং এর কেন্দ্র বড়পেটা। এইরূপ গোয়াল- 
পাড়ার পশ্চিমা উপভাবা সংহত (Uniform) নয়। গোয়ালপাড়ার পুর্বাঁ উপভাষার 
সপে কামনূপীর সাদৃশ্য আছে কিন্ত গোরালপাড়ার পশ্চিম উপভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য 


যথেষ্ট_তা বাঙলা, রাজবংশী এবং গারো দ্বারা প্রভাবিত। এককালে এই অঞ্চল কোচ 
রাজাদের অধীনে ছিল । 


উৎপত্তি বিচারে অসমীয়া 
(M14) পূৰা উপভাষা অর্থাৎ 
এই হিসাবে তা বাঙলা, ওড়িয় 


ভারতীয় আর্ধের অন্তর্গত। মধ্য ভারতীয় আর্ধের 
মাগধী প্রাকৃত থেকে এই ভাষা উদ্ভূত হয়েছে। কাজেই 
| ও বিহারী ভাবাগুলির সহোদরস্থানীয়। সুনীতিবাবুর 
30 লা স্তরে পূর্বাঞ্চলীয় মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশের চারটি 
আঞ্চলিক বিভেদ দেখ। গিয়েছিল, যথা, রাঢ়, বন্দ, বরেন্দ্র এবং কামরূপ ৷ 
রাঢ় উপভাযাগুচ্ছ থেকে উদ্ভূত হয়েছে পশ্চিম বাঙলার আদর্শ কথ্য উপভাষা এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওড়িযা । বারেন্দ্র উপভাবাগুলি উত্তর-মধ্য বাঙলা কেন্দ্রিক এবং 
বধ উপভাবাগুলি ছিল পূব বাঙলাদেশে প্রচলিত ।১ আর শেষোক্ত 
কামরূপী থেকে উত্তর বঙ্গ এবং আসামের ভাষাগুলি বিবর্তিত হয়েছে। 
প্রাচীন কালে উত্তর বঙ্দের ভাষা এবং অসমীয়া একটি উপভাষার অন্তর্গত ছিল । 


কোচবিহারে দক্ষিণ-পশ্চিমে কামতাপুরের কোচ রাজাদের আনুকুল্যে অসমীয়া ভাষা 


= 88 
3 Chatterji : ODBLI,; P. 140 
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ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি বটে ১৫শ/১৬শ শতকের কালসীমায়। প্রকৃতপক্ষে অসমীয়! বাঙলা 
ভাষ! থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে আনুমানিক ১৪শ শতক থেকে। তবে পুরোনো অসমীয়া 
প্রধানত কামরূপের আঞ্চলিক ভাষাকে আশ্রয় ক’রে গড়ে উঠেছে, সে-ভাবা স্বাভাবিক- 
ভাবেই উত্তরবঙ্গের বাঙলার কাছাকাছি ॥ তাই এখনও উত্তর বন্দ এবং পশ্চিম আসাম 
(কামরূপ ও গোরালপাড়। ) অঞ্চলের ভাষা একই উপভাবার অন্তর্গত (অর্থাৎ কামরূপী 
উপভাষ। )। 
আধুনিক অসমীয়া ও বাঙলা ভাষার মিল যথেষ্ট, লিপির সাধর্ম্যও লক্ষণীয় (পার্থক্য 
কেবল দুইটি হরকে, যথা অপনীয়া ৱ এবং ব)। তবে ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণে বহুক্ষেত্রে, 
বিশেষত মধ্য যুগে, ওড়িয়। ও অগমীয়ার সাদৃগ্য ধর! পড়ে । এর কারণ ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে গ্রীরাপ্ন বলেছেন ঃ “Magadhi 4১080101752, in fact, may be 
considered as spreading out eastwards and southwards in three 
directions. To the North-East it developed into Northern Bengali 
and Assamese, to the south into Oriya and between the two into 
Bengali. Each of these three descendants is equally directly 
connected with the common immediate parent and hence we find 
North Bengali agreeing in some respects rather with Oriya, spoken 
far away to the south, than with the Bengali of Bengal proper of 
which it is usually classed as a sub-dialect’’ (LSL, Vol. L, part i 
pp. 125-1-6). 
আগাম রাজ্যের ভাষাতাত্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের পূর্বে তার নৃতাত্বিক এবং 
এতিহাপিক পরিচয় সম্পর্ণ হওয়া দরকার । আসাম প্রাচীনকাল থেকেই (আ. শ্রী, 
পৃ. ১০০০) প্রধানত মন্দোলয়েড নৃজাতি (Rএ০০)-ভুক্ত জনগণের আবাসস্থল ছিল । 
অবশ্য আরও পুর্বে অস্ত্রিকভাষী প্রাক্‌-অস্টালয়েড (Proto-Australoid) নুজাঁতির 
প্রাধান্য এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির 
মতে৷ (নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর ব্ৰহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, অস্ট্রেলিয়ার অঞ্চল বিশেষ )। 
এই প্রসর্গে আসামে অই্রকতুক্ত খাসির অস্তিত্ব লক্ষণীয়। আরও একটি স্বীকৃত তথ্য, 
মঙ্জোলয়েড অনুপ্রবেশের পূর্বেই এই অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাবী প্র।কৃভূমধ্যসাগরীয় (Palacho- 
Meditarranean) বা৷ ভেদ্দীদ্‌ নুজাতির সে এই অষ্টালয়েড জাতির নৃতাত্বিক 
মিশ্রণ এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল (বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলে )। শ্রী. পূ. ২য় 
শতকের কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চল আবার নডিক বা ককেশীয় হৃজাতিতু আর্থ 
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ভাষাভাষীদের (এই আর্ধরাও অবশ্য আর অবিমিশ্র নণ্ডিক নয় ) হিন্দু সংস্কৃতি ও 
ভাবার (ই. ইউ) অবাধ প্রভাব স্বীকার করে নিল (আর্ধভাষা স্বীকরণের কারণ, 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাবার ছুবোধ্যতা )। অই্রিক-দ্রাবিড়-আর্য অন্ুধীলিত সংস্কৃতির সমন্বয় 
সন্পূর্ণ হওয়ার পরেই সম্ভবত মদ্দোলয়েড জাতির প্রাধান্য ঘটতে থাকে ভারতের 
পূর্বাঞ্চলে। আর এদের তুলনায় যে মর্ষোলয়েড নবাগত, তা বোঝা যায় ভারতে 
তাদের সীমিত প্রান্তিক গ্রাধান্য দেখে। হিমালয়ের দক্ষিণদেশে, আসামে, উত্তরবঙ্গ 
এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় এদের প্রাধান্য অন্ধুণ থাকলেও আরও পশ্চিমে তা 
প্রদারিত হতে পারে নি, আর তার কারণ একটিই £ এখানে এক সংহত, নিবিড় 
ও বিশাল সংস্কৃতি-সাত্রাজ্য পূর্বেই গড়ে উঠেছিল, যাকে প্রতিহত ও পরাভূত কর! 
এই নবাগতদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং বিপরীত পক্ষে পূর্ববর্ঘ-উত্তরবন্গ-আসাম 
অধ্যুষিত এই মদ্দোলর়েড গোষ্ঠী নিজেরাই ক্রমে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির কুদ্দিগত 
হচ্ছিন। বলা বাহুল্য, আসামে এবং পূর্বদেশীয় রাজ্যে এই আর্ফীভবন এখনও ঘটে 
চলেছে অলক্ষিতে__যদিও নৃতাত্বিক সংমিশ্রণ ঘটেছে আসামের পশ্চিমাঞ্চলেই অধিক 
(তাই র্মপুত্র উপত্যকা বরাবর যতই পূর্ব দিকে যাওয়া যায় ততই অধিকতর পরিমাণে 
মর্ধোলীয় শারীর লক্ষণ লক্ষ্য করা যায় )। 

বাস্তবিক পক্ষে আসামের ইতিহাস এক জটিল পরিস্থিতির স্থষ্টি করেছে। নৃতাত্বিক 
বিচারে মন্দোলয়েড উপাদান উপজাতীয়দের (1991) মধ্যে সহজলভ্য । ধর্মীয় আবহে 
তা প্রধানত হিন্দুবৌদ্ধ ধ্যানধারণায় আক্রান্ত (যদিও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে তা 
স্থানিক), আর ভাষাগত নিরীক্ষা তা ভিন্নধর্মী ভাষার সহ-অবস্থান কেন্দ্র, যেমন, অস্্িক 
( খাসি ), ভোট-বর্মী (বোড়ো-নাগা ), তাই-চীনা (আহোম, খাম্তী ) এবং ইন্দো- 
ইউরোপীয় ( বাঙলা, অসমীয়া )। 

এই প্রদঙ্দে পূর্বতন আসাম রাজ্যের ভাষাতাত্বিক বিন্যাস স্মরণ রাখা দরকার। 
পূর্বেই বলা হয়েছে ( দ্র. পৃ. ৬৫) ভোট-চীনা গোষ্ঠীর (Sino-Tibetan) দুইটি শাখা 
ভোট-বর্মী এবং তাই-টীনা। ভারতের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে এর! আসাম রাজ্যে প্রবেশ 
করে। ভোট-বী শাখার (ক) ভোট-হিমালরী উপশাখা বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতে 
প্রবেশ করে এবং হিমালয়ের দক্ষিণ অধিত্যকা বরাবর নেপাল ইত্যাদি অঞ্চলে অধিষ্ঠিত 
হয়। ভোট-বর্মী শাখার দ্বিতীয় উপশাখা (থ) উত্তর-পূর্ব আসাম উপগোষ্ঠীর ভাবাগুলি 
(অক, আবোর (আদি), সিরি, দফলা, মিশমি ইত্যাদি) ওপজাতিক 
ভাষা (Tribal Language) হিসেবে ভুটানের পূর্ব থেকে দিয়া সীমান্ত পর্যন্ত 
বিচ্ছিন্নভাবে বিভ্তৃত। এই ভাষাগুলি বর্তমানে অরুণাচল (পূর্বতন নেফা ) 
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রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছে (রাজধানী ইটানগর )। (গ) ভোট-বমী“ শাখার আসাম- 
বীর” উপশাখা উপরের উপশাখাগুলির মতই হোরাংহো নদীর দক্ষিণ উপত্যকা থেকে 
দক্ষিণ দিক অভিমুখে যাত্রা ক'রে ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে এসে ছুটি দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে। এদের একটি দল আরও দক্ষিণে ব্রহ্মদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব আসামে ছড়িয়ে পড়ে 
( কাচিন বা দিংফো, লোলো, কুকি-চিন, ভ্রন্মা। বা বমী? মণিপুরী ইত্যাদি )। অপর 
দল-_বোডে| ও নাগারা - ব্রহ্মপুত্র বরাবর আপাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছড়িয়ে পড়ে। 

উপরোক্ত আগাম-বরমীঁ উপশাখার বোড়ো ভাষাভাষীদের এঁতিহাসিক ভূমিকা 
অসমীয়! সংস্কৃতি ও ভাষ! বিচারে অপরিহার্য । প্রায় হাজার বছর আগে খাসি এবং 
জৈদ্তিয়া পা্বত্যাঞ্চল, প্রত্যন্ত-ুর্বা নাগা এবং দক্ষিণ-পুর্বা কুকি-চিন ভাষাঞ্চল 
বাদে সর্বত্রই এই বোড়ো ভাবীরা ছড়িয়ে পড়েছিল । অর্থাৎ প্রাচীনকালে এরা সমগ্র 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা এবং পশ্চিম আসাম (গারো পা্বত্যাঞ্চল, শ্রীহট? কাছাড় ), পূর্ব ও 
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে ( উত্তর মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, কুমিল্লা এবং সম্ভবত নোয়াখালি ) একটি 
সংহত ও অবিছিন্ন ভাষাঞ্চল গড়ে তুলেছিল । বলা বাহুল্য, এই বোড়ো ভাষাভাষীরা 
বর্তমানে বাঙলা বা অসমীয়া-ভাষীরূপে একাকার হয়ে গেছে। এখন বোড়ো ভাবীদের 
কিছু কিছু গোষ্ঠী বিছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে নান! স্থানে, যেমন ত্রিপুরী/টিপ রা বা 
ুঙ, গারো, কাছাড়ী, রাভা, কোচ, মেচ, মিকির ইত্যাদি ৷ বর্তমানে ত্রিপুরা 
রাজ্য (রাজধানী আগরতলা) ছাড়াও প্রধানত গারে। ভাষী মেঘালয় (রাজধানী 
শিলং ) পৃথক রাজ্যরূপে সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। 

এই উপশাখার অন্তর্গত নাগারা প্রধানত আসামের পূর্বদেশস্থ নাগা পার্ত্যাঞ্চলে এবং 
মণিপুরের অধিবাদী। নাগারা মর্দোলয়েড প্রবংশের (Race) অন্তর্গত হলেও সম্ভবত 
নিগ্রোয়েড জাতির উপাদানে সংমিশ্রিত। এরা উন্নত সভ্যতা গড়ে না তুললেও 
নিজেদের উপজাতিক তথা ভাষিক স্বাতন্র্য বজায় রেখেছে কতকটা! বিচ্ছিন্নভাবে । 
বর্তমানে ভাষাতাত্বিক রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি অনুস্থত হওয়ায় শাগাল্যাণ্ড রাজ্য 
স্বীকৃত হয়েছে ( রাজধানী কোহিমা )। 

কুকি-চিন উপজাতি ত্রহ্ধদেশে অধ্যুষিত হলেও প্রাচীন কাল থেকেই তারা 
মণিপুর এবং লুশেই পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী, পরে ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রসারলাভ 
করে। এই উপজাতিকে বাঙালী ও অপমীয়ার। বলে কুকি এবং বর্মীরা বলে চিন। 
তাই এদের কুকি-চিন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কুকি-চিন অন্তর্ভুক্ত 
ভাষাগুলির (লুশেই ব| মিজো, কুকি, মণিপুরী ইত্যাদি ) মধ্যে মণিপুরী বা মেইতেই 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । পূর্ব আলোচনার স্থত্র ধরে মণিপুরীর গোত্র নির্ধারণ করা 


‘ 
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হবে এইভাবে ৪ মণিপুরী চীনা-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর শাখা ভোট-ব্মীর উপশাখা 
কুকি-চিনের অন্তর্গত। এই ভাবার ভাধাঞ্চল-সীমানা হলো-_উত্তরে নাগাল্যাণ্ড, 
পূর্বে ব্ৰহ্মদেশ, দক্ষিণে ব্ৰহ্মদেশ ও মিজোরাম এবং পশ্চিমে আসামের কাছাড় জেলা । 
১০৬১-সমীক্ষার মণিপুরী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৬,৩৬,৪০০ ( ১৯৭১-সমীক্ষীন্ন ৭৮০/৮৭১ )। 
আসাম ও ব্রিপুরাতেও মণিপুরী ভাষাভাষী যথেষ্ট মেলে। পূব ভারতে প্রধানত 
মঙ্দোলয়েড বা কিরাতজন যে বিশিষ্ট সংস্কৃতিম গুল গড়ে তুলেছে তার মধ্যে প্রধান হলো 
মণিপুরী সংস্কৃতি ভোট-বর্মীতুক্ত বোড়ো, ভোট-হিমালরী নেওয়ারী এবং তাই-চীনাভুক্ত 
আহোম-সংস্কতির পাশেই এর স্থান। তবে পার্থক্য হলো, মণিপুরী এখনও সজীব এবং 
উদীয়মান সংস্কৃতির অগ্রদূত। বস্তুত, পূর্ব ভারতে বাঙলা-অসমীয়ার পরেই মণিপুরীর 
স্থান। এমনকি সব্ভারতীয় ওতিহের পরিপ্রেক্ষিতেও মনিপুরীর অবদান অনস্বীকার্য । 
মণিপুরী বৈষ্ণবীয় নৃত্য (রাসলীলা কেন্দ্রিক) সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি মহান 
অবদান। মণিপুরী বা মেইতেই পৌরাণিক যুগ থেকেই হিন্দুসংস্কৃতি দ্বার! প্রভাবিত ৷ 
মণিপুরের রাজারা মহাভারতে বর্ণিত তৃতীয় পাগুব অজু নের বংশধর ব'লে কথিত । 
অধিকাংশ মণিপুরী নিজেদের ক্ষত্রিয় ব'লে মনে করেন। এদের একশ্রেণী বিষ্ণুপ্রিয়া 
মণিপুরী নামে পরিচিত।* তবে খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকে গোঁড়ীয় বৈষ্ণবদের অন্ত- 
প্রেরণায় মণিপুর বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত। মণিপুরীর নিজস্ব লিপি আছে, যদিও তা 
্রাঙ্মী থেকে উদ্ভূত। তবে ১৮শ শতকের মধ্যপাদ থেকে মণিপুরে বাঙলা লিপি 
গৃহীত হয়েছে। মণিপুরী সাহিত্যও যথেষ্ট প্রগতিশীল । বর্তমানে নাগা ও কুকিরাও 
এই ভাষা আয়ত্ত করতে শুরু করেছে। বর্তমানে মণিপুর স্বতন্ত্র রাজা, এবং রাজধানী 
ইম্ফল ৷ 

কুকি-চিন উপশাখাতুক্ত অপর প্রধান ভাষ| মিজো বা লুশেই অবিভক্ত আসামের 
দক্ষিণতম জেলার অধিবাসীদের ভাষা। ১৯৬১-সমীক্ষায় মিজো৷ উপজাতিদের এই 
ভাষার জনসংখ্য! ২,২২,২০২ (১৯৭১ সমীক্ষায় ২,৭ ০,৩১২)। এদের মধ্যে শতকর! 2০ জন 
খী্টধ্মাবলথী, শিক্ষিতের হার বোধ হয় ভারতে সর্বোচ্চ, রাজনৈতিক সচেতনতাও 
যথেষ্ট। বর্তমান সংবিধান অন্যায়ী মিজো-অধ্যুষিত মিজোরাম নতুন স্বীকৃত রাজ্য 
(রাজধানী আইজল )। 


* প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপুারয়া বা বষণপ্রয়া ও মাঁণপতরী পৃথক ভাষা । মাঁণপুরীরা বিষ্ণপ্রিরাদের 


ন ব'লে গণ্যও করে না। 'বিষ্ণুপযররা আসলে বাঙলা ভাষার একাঁট বগাঁ“র উপভাষা 
(class dialect)! গ্রীয়ার্সন এাঁটকে “Vulgar Bengali’ বলেছেন (৪1, vol. II 


part iii, p, 20) । ১৯৭১ জনগণনায় বিফংপনীরয়ার জনসংখ্যা ৪৩ হাজার ৮১৩ । 
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চীনা-তিব্রতীয় ভাষী মঙ্গোলয়েড নৃজ্জাতির ভারতে অন্প্রবেশ কখন ঘটেছিল, 
তার ইতিহাস অজ্ঞাত। কিন্তু এই ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা তাই-চীনাদের ভারত 
আগমন এঁতিহাসিক ঘটনা । ব্ৰহ্মদেশ থেকে পৎকাই পর্বতমালা পেরিয়ে এবং নোয়া- 
দিহং নদী বরাবর এরা ভারতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এদের একটি উপশাখা খামতী 
( ভাষাভাবীর সংখ্যা ২৯৬ ) এখনও অরুণাচলে প্রচলিত, কিন্ত অপর উপশাখা আহোম 
বর্তমানে সম্পূর্ণ লুপ্_যদি৷ও বহুদিন ধরে আসামে এই আহোমরা ছিল রাজনৈতিক 
ঘটনাবর্তের কেন্দ্রবিন্দু । “আহোম” নামকরণ থেকেই সম্ভবত আসাম নামের উৎপত্তি।১ 
প্রকৃতপক্ষে ইং ১২২৮ থেকে ১৮২৪ সাল (ইংরাজ শাসনের স্থচনা) পর্যন্ত 
আসামে এদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে আসাম প্রধানত বোড়োদের দ্বারাই শাসিত হতো। কিন্ত 
১২৫০ থেকে ১৭০ পর্যন্ত কালসীমা বাস্তবিক পক্ষে হয়ে দীঁড়িছে ভোট-বমী ভুক্ত বোড়ো 
এবং তাই-টীনাভুক্ত আহোম জাতির সংঘর্ষের ইতিহাস ৷ এই রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের 
উপসংহারে আহোমদেরই প্রাধান্য ঘটেছিল, বিশেষত আসামের পুর্ব দিকে। 
এই সময়ে তুর্ক-পাঠান-আফগানদের আক্রমণও অব্যাহত ছিল পশ্চিম দিকে, 
কিন্ত কোনো সময়ই তার প্রভাব ভারতের অন্যান্য অংশের মত সুদূরপ্রসারী হয় নি। 
সে যাই হোক, লক্ষ্য করার বিষন্ন খ্রী. পূ ২য় শতক থেকে আসামে যে আধী ভবন 
এবং হিন্দুসংস্কৃতির আগ্রাসী প্রভাব দেখা যাচ্ছিল, তা শেষ পর্যন্ত আহোম সংস্কৃতিকেও 
কুক্ষিগত করেছিল। তাই ১৭শ শতক থেকে আহোমরা ক্রমে হিন্দুসংস্কৃতি ও ধর্মে 
অনুপ্রানিত হতে থাকে । আর আঙ্গমানিক ১৭৫০ সালের মধ্যেই এই আধীরভবন 
পূর্ণাঙ্গ হয়। ফলস্বরূপ, আসামে ক্রমশই প্রাচীন আর্ধভাষার সন্ততি অসমীয়ার প্রদার 
ও বোড়ো-ভাষাঞ্চলের ক্রমিক সংকোচন এবং সেই সঙ্গে আহোম ভাষার অবলুপ্তি। 

আসামের আর একটি বিশেষ ভাষার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । উপজাতি 
ভাষা 'খাসি* (১৯৬১ এবং ১৪৭১ অনুযায়ী ভাষাভাবীর সংখ্য! যথাক্রমে ৩৬৪,৯৯৩ এবং 
৩৮৪,০০৬) আসামে অস্ত্রিক ভাষাগোষ্ঠীর একটি ক্ষত্র ‘ভাষাদ্বীপ’ রচনা করেছে। বস্তুত, 
নৃত বিচারে খাপ্ি-ভাবীরাও মঙ্দোলয়েড কিন্তু ভাষার দিক দিয়ে তা অস্্িক গোত্রের 
মোন্ মের উপশাখার অন্তত ক্র । চারিদিকে ভোট-বর্মী (বোড়ো) এবং আধ (অসমীয়া- 
বাঙলা) ভাষাগুচ্ছের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও এই ‘ভাযাদ্বীপ’ কীরূপে টিকে রইলো, তা 
বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ ও গবেষণাসাপেক্ষ । খাসিয়া ভাষা আসামের খাসি ও জৈস্তিয়া 


৯ বাঁভব মতবাদ সম্পকে দ্র. Kakati £ AFD, ff 2-3; Chatterji : KJK, p. 102. 
৮ 


3$ ৬. পূব ভারতের প্রধান ভাব। 


পাৰ্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত, পার্শ্ববর্তী শ্ৰীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলেও খাসিয়া ভাবীদের দেখা 
যায্ন। ভাষাতাত্বিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিধান অন্ুযারী খাসি-ভাবাকেন্দ্রিক “মেঘালয়? 
রাজ্য (রাজধানী শিলং ) বর্তমানে পুনর্গঠত হয়েছে (১৯৭২) গারো, খাসি এবং 
জৈস্তিয়ার পার্বত্য জেলাগুলিকে একত্রিত কঃরে । 

খাসি চারটি উপভাবায় বিভক্ত ২ (ক) আদর্শ খাসি (চেরাপুঞ্জি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) 
(4) ল্যঙ-ডান্‌ (০৪-৪2%) [ খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে গারো৷ পাহাড়ের 
সীমানা পর্যন্ত]; (গ) স্তন্তেঙ, বা প্নার্‌ (351909 ০: 7১047) [ শিলং-এর পূর্বে ] 
এবং ওয়ার (Wr) [ দক্ষিণের নিয়-উপত্যকা ]। গত শতকের মধ্য ভাগ থেকে 
খাসির রীতিমত চর্চা শুরু হয়। ওয়েলশ, খ্রীষ্টান মিশনারীদের বাইবেল অনুবাদের 
মাধ্যমেই তার স্থত্রপাত। খাসির নিজস্ব লিপি নেই, তাই বর্তমানে রোমান বর্ণমালা 
প্রচলিত। রাজো উচ্চশিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, অধিকাংশ খাসি ভাষীরাই 
খ্ৰীষ্টান ধর্মীবলম্বী ৷ 

আসামের এঁতিহাগিক পটভূমিও এই প্রসন্দে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে 
পারে। পুবেই বলেছি, আসাম প্রদেশে আর্ধা ডন ঘটেছে অন্তত শ্রী পু: ২য় শতকের 
কাছাকাছি সময়ে । তবে এইসময় পশ্চিম আসাম প্রাগজ্যোতিধপুর নামে অভিহিত 
হতো। কেবল রামায়ণ মহাভারত নয়, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণেও এই 
নাম উল্লিখিত হয়েছে। রামায়ণের সাক্ষ্য অনুসারে অনূর্তরায় ধর্মারণ্য প্রাগংজ্যোতিষ 
প্রতিষ্ঠা করেন। মহাভারতেও প্রাগ জ্যোতিথ শক্তিশালী দেশরূপে বর্ণিত হয়েছে, 
এখানকার রাজা ভগদত্ত ছিলেন গ্রেচ্। ব্ল্যাসিকাল সাহিত্যে ক্রমে প্রাগংজ্যোতিষ" 
পুরের পাশাপাশি কামরূপ নামেরও প্রচলন ঘটলো! । কালিদাসের রঘুবংশে এই ছুই 
নামেরই উল্লেখ আছে (৪র্থ সর্গ, শ্লোক, ৮৯, ৮৩)। কালিকাপুরাণে (শ্রী, ১ম 
শতক ) আবার কামরূপ নামকরণেরও পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তবে 
খায় চতুর্থ শতকের শেষাশেষি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্ভিতে কামরূপ রাজ্যের 
প্রথম ওতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া গেল। এখানে কামরূপকে সমুদ্রগপ্তের করা 
মিতরাজ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। হর্যবর্ধনের জমসাময়িক কামরূপ-নবপতি 
ভাক্ষরবর্মার রাজত্বকালে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ় (৬৪৩ শ্রী) যখন এই দেশে 
আনেন, তখন তিনি এই দেশকে কামরূপ বলেই জানতেন (ক-মো-লু-পো )। আর 
এর পশ্চিম সীমানায় ছিল করতোয়া নদী ( ক-লো-তু)। তিনি এ-ও লক্ষ্য করেছিলেন 
থে এদের ভাবা ভারতের মধ্যদেশীয় ভাষা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। যাই হোক, ভাস্করবর্ার 
পর শতার্ধী কালের ইতিহাস অস্প্ট। এরপর ‘য্রেছাধিনাথ’ শালস্তম্ভ বংশের স্চন' 


৬৩ অসমীয়! ১১৫ 


(শ্রী, ৬৫০-৮০০)। পরবতী শালভ বা প্রান্ত রাজবংশের [৮০০-১০০০ ] (এরাও 
জাতিতে মন্দোলয়েড ) শেষ নৃপতির এক জ্ঞাতি ব্রহ্গপাল একাদশ শতকের প্রথম দিকে 
প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা হন (রাজধানী ছুর্জযা অর্থাৎ বর্তমান গৌহাটা )। এই 
বংশের শেষ রাজ। ধর্ষপাল (১২শ শতকের প্রথম পাদ ) গৌঁড়ের রাজ! রামপালের 
বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর খ্রষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেবাবধি. চন্দ্রবংশীয় নৃপতির। 
সম্ভবত কামরূপ শাসন করেছিলেন। লক্ষণীয়, ভপরোক্ত নৃপতিগণ জাতিতে 
মর্সোলর়েড গোষ্ঠী ভুক্ত হলেও ধর্মে ছিলেন হিন্দু 

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে ( রী. ১২০৫ ) মুসলমান আক্রমণ ও আধিপত্যের 
ফলে পূর্ব ভারতে যখন নতুন ইতিহাস রচিত হতে থাকলো তখনও কিন্তু কামরূপ তার 
স্বাতন্ত্য বজায় রাখলো । তাই বখতিয়ার খিলজী (শ্রী. ১২০৫), গিয়াস্থদ্দীন ইওয়াজ 
(১২২৭), মুগীস্থন্দীন ইউজ্বক (১২৫৭) প্রমুখ মুসলমান অভিযানকারীরা, বারবার 
পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কামরূপে মুসলমান আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয় চতুদশ শতকের মাঝামাঝি সময় । এ সময় ইলিয়াস শাহ্‌ (১৩৪২- ' 
১৩৫৭) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আক্রমণ করে কামরূপ পযন্ত সমগ্র অঞ্চল জয় করেন। 

এদিকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে শান্‌ জাতির অন্যতম শাখা আহোমরা ( তাই- 
চীনা ভাষাভাষী ) পুর্ব দিক থেকে আসামে প্রবেশ করে এবং শতাধিক বংসর ধরে 
বিভিন্ন শক্তিশালী উপজাতিদের দমন করতে থাকে। আহোমরাজ সুহুংযুং-এর 
রাজত্বকালে (১৫২৭-১৫৩৩) আহোম রাজ্যে (রাজধানী বর্তমানে শিবসাগর ) বারবার 
মুসলমান আক্রমণ ঘটলেও তারা পরাভূত হয়। এ'র রাজত্বকাল আসামের ইতিহাসের 
এক গৌরবময় অধ্যার। এঁর ছুঃদাহসিক প্রতিরোধের জন্যই আসামকে পরবর্তী” 
৯৩০ বছর নতুন ক'রে মুসলমান আক্রমণের সন্মুখীন হতে হয়নি। তার রাজত্বকালে 
আহোমদের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পার এবং শঙ্ধরদেব-প্রবতিত বৈষ্ণবমত 
প্রাধান্য লাভ করে। যাই হোক, ১৭১৫ সালের পর থেকে আহোম প্রাধান্য ক্ষীয়মাণ 
হতে থাকে এবং বোডে| ও আহোম-ভাবীরা ক্রমে ক্রমে অসমীয়া ভাষা ও হিন্দধর্মাবলঙ্বী 
হয়ে উঠতে থাকে। এ 

অপরদিকে পশ্চিমে মুসলমান ও পুর্বে আহমদের আক্রমণ সত্বেও ১৫শ শতকের ' 
প্রথম দিকে ত্রাঙ্ণ্য ধর্মে বিশ্বাসী খেন্‌ উপজাতিদের নেতৃত্বে কামতা রাজ্য ( রাজধানী 
বর্তমান কুচবিহারের সন্নিকটস্থ কামতাপুর ) শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই রাজ্য পূর্বে 
গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এবং দক্ষিণ-পূর্বে ময়মনসিংহ ও শহট পর্স্ত বিভ্ৃত ছিল। 
কিন্তু ১৪৯৮-১৫০২-এর মধ্যে বাঙলার সুলতান হুসেন শাহ কামতারাজ নীলাম্বরকে 


১১৬ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষী 


পরাজিত ক'রে কামরূপ পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। হিন্দুরাজ্য কামতা 
ধ্বংস হলেও বছর দশেক বাদে কুচবিহার রাজ্যের উদয় হয় (১৫১৫)। যাই হোক, 
কামতা রাজ্য মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হলেও আহোমদের আধিপত্য চূর্ণ 
কর! মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শাহজাহানের আগলে আহোমদের সঙ্গে 
মুঘলদের তীব্র সংগ্রাম হয়। তার মৃত্যুর পর ১৬৬১ অন্দে বাঙলার স্থবেদার মীরজুমলার 
আসাম অভিযান সকল হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মীরজুমলার মৃত্যুর (৯৬৬৩) দু’ বছর 
পরে আহোমরা কামরূপ পুনরায় উদ্ধার করে। আসামে আহোমদের সার্বভৌমত্বের 
অবসান ঘটে (১৮২২) ব্রদ্ধরাজ্যের আক্রমণের ফলে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে 
আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার স্থযোগে ব্ৰহ্মদেশীয় সৈন্যবাহিনী অসমীয়া সৈশ্যবাহিনীকে 
পরাজিত ক'রে তংকালীন রাজধানী জোড়হাট দখল করে। ১৮২৪ সালে ব্রিটাশ 
বাহিনী ব্ৰহ্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সমগ্র আগাম তাদের অধিকারে আদে। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অন্তত এইটুকু প্রতিভাত হয়েছে থে বৃহত্তর আসাম 
রাজ্যের নৃতাত্বিক সংযোগ যেমন বিচিত্র, ভাষাতাত্বিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার 
তেমন জটিল । আসামের বহুজাতিক উপাদান মেদ্দোলয়েড, অগ্্রালয়েড, ভূমধ্যসাগরীয় 
এবং নিক ) যুগাবর্তনে সমস্থিত হলেও ভোট-বর্মীভুক্ত ভাষাগুলির উপর নবীন আর্- 
ভাষার ( বাঙলা-অসমীয়া ) ক্রমিক নিষ্পেষণ এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণ সমীভবন 
(হিন্দু, বদ, খ্রীস্টান ও মুসলমান ) এবং আর্য ভাষাভাধীদ্ের রাজনৈতিক প্রাধান্ 
এই প্রদেশকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলেছে। তাছাড়া, অতীতে যেমন পুর্ব ও পশ্চিম 
থেকে বহিরাগতদের সতত আক্রমণে এই রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিরত্ব ব্যাহত হয়েছে, 
বর্তমানেও তেমন ভাষাবিভেদ, সমতল ও অসমতলবাসীদের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও 
অর্থনৈতিক বিভেদ, বাঙলা ও অসমীয়াদের সংঘর্ষ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মে 
দীক্ষিত পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে বিরোধ, প্রীহট্ের পাকিস্তানভুক্তি ( অধুনা 
বাঙলাদেশ ) ইত্যাদি বহুরকমের সমস্তা আসামকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে, আর তারই 
ফলশ্রুতি বৃহত্তর আসাম রাজ্যের স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ক্রমিক অনচ্ছেদ । 

আসামের ভাষাতাত্বিক সমীক্ষার জন্য উপরোক্ত নৃতাত্বিক ও রতিহাপিক 


তথ্যগুলি অবস্তাই স্মরণীয়। কারণ, এই সীমিত আলোচনা থেকে অসমীয়! ভাষ! সম্পর্কে 
নিষ্ললিখিত বক্ব্যগুলি সমধিত হচ্ছেঃ 
প্রথমত, 


আসামের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তাকে ভাষিক স্বাতন্্য দিয়েছে। 


শুধু তাই নয়, আসাম হয়েছে অন্রিক, ভোট-বরী“ ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাধীদের 


মিলনস্থল ৷ 


৬.৩ অগমীয়া ৯১৭ 


দ্বিতীয়ত, পশ্চিম আসামের সব্ে বন্ধদেশের এতিহাপিক বন্ধন পূর্ব আসামের চেয়ে 
অনেক বেশি নিবিড় আর তাই পশ্চিম অসমীয়া মধ্যযুগে বাঙলা ভাষার উপভাষা 
(কামরূগী ) রূপে চিহ্নিত হতো। তাছাড়া রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ভাষা- 
ংযোগের বহুমুখী সম্ভাবনার ফলে এই অঞ্চলে পভাবিক বৈচিত্রযও ঘটেছে সমধিক, 
তাই কামরূপ জেলায় অন্তত পাচটি উপভাষা দেখা যায়। 
তৃতীয়ত, ইতিহাসের নিরিখে পূর্ব আসামের প্রাধান্ত ঘটেছে তুলনামূলক ভাবে 
আরও পরবতী সময়ে এবং বলা বাহুল্য, আহোমদের আধিপত্যের ফলে তা 
ঘটেছে। বর্তমানে এই প্রাধান্য অটুট বলেই শিবসাগরের ভাষা হয়ে উঠেছে 
আদর্শ ভাষা আর তার উপভাষা-বৈচিত্র্যও কম। কারণ দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের 
আধিপত্য ও আহোম রাজদরবারের প্রভাবে এখানকার ভাষা হয়ে উঠেছে সংহত 
ও দৃঢ়পিনদ্ধ। 
চতুর্থত, আহোম থেকে ‘আসাম’ নামের উৎপত্তি স্বীকার ক'রে নিলে বলতে 
হবে, ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে এই নাম স্ুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর পুরোনো 
নাম প্রাগজ্যেতিষপুর ও কামরূপ পরিত্যক্ত হওয়ায় “আসাম” অভিধাই হয়ে 
উঠেছে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির সাধিক পরিচয় । 
পঞ্চমত, আসামে মুসলমানদের আধিপত্য কোনো যুগেই প্রাবল্য লাভ না করায় 
উভয়ের ভাষিক যোগাযোগও সীমিত। তাই অসমীয়া ভাষায় আরবী-ফারপী শব্দের 
অস্থ্প্রবেশ বিরল বললেই চলে । 
ষষ্টত, প্রধানত বোডো ও আহোম ভাষার প্রভাব অসমীয়ায় সহজ জু্টব্য। 
এই প্রভাবের উপাদান কেবল শব্দগত (.০1091) নয়, কোথায়ও কোথায়ও 
ধ্বনিতব্গত (21০০1০৪1০৪1) অথবা রূপতব্রগত (Morphological) । পণ্ডিতদের 
মতে, অসমীয়ায় ভোট-বর্মী“( বোডো ) প্রভাব নিলিখিত ক্ষেত্রে দেখা গেছে__ 
(ক) অসমীয়া দস্ত্য ও মৃধন্য ধবনির পার্থক্য নেই, উভয় ধ্বনিই হয়ে উঠেছে 
দন্ত্যমূলীয় ( যদিও বর্ণমালায় মূধধধ্বনি বজায় আছে )। 


(খে) তালব্য ব্ধ্বনির দপ্ত্য উন্মধ্বনিতে পরিণতি, যথা-_চ, ছ>স 19, 
জ, ঝ>জ. /2/। 
(গ) "ধ্বনির 'হ’ ধ্বনিতে এবং পরে কষ্ঠযোক্স থ- // ধ্বনিতে পরিণতি । 


(ঘ) অসমীয়া-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কাকতির মতে অসমীয়ায় দুটি বোডো৷ 
প্রত্যয়ও লক্ষ্য করা যায়; প্রত্যয় ছুটি হলো -ম এবং -শ, ব্যবহৃত যথাক্রমে 


১১৮ ৬. পূব ভাবতের প্রধান ভাষা 


বৃহদর্থে এবং ক্ষুদ্রার্থে, যথা -কুদ্ব-ম ‘বড় নৌকা’? র্দ-স ‘ছোটো 
নৌকা, দ্বিখং-ম ‘বড় নদী” £ দিখং-স ‘ছোট নদী’ ইত্যাদি ৷ 

(ড) অম্পর্কবাচক কিছু শব্দে অধিকার বা সম্পর্ক বোঝাতে অঙ্ুসগাঁয় সর্বনাম- 
প্রত্যয়ের (Post-positional Pronominal Suffixes) ব্যবহার সম্ভবত 
বোডে৷ প্রভাবজাত-যদিও অধ্যাপক কাকতির মতে এই বৈশিষ্ট্য অস্ত্রিক 
প্রভাবজাত।২ যথা, বোপাই “আমার পিতা” ঃ বাপের্‌ “তোর পিতা" ঃ 
বাপেরা “আপনার পিতা" ঃ বাপেক্‌ “তাহার পিতা" ; আই “আমার মা" £ 
মার্‌ “তোর মা" £ মারা “আপনার মা” £ মাক্‌ “তার মা" ইত্যাদি ।* 

(চ) শব্দসম্পদের ক্ষেত্রে অপমীয়ায় কিছু কিছু বোড়ো নদ-নদী ও স্থানের নাম 
পাওয়া যায়, যেমন--দিবরু, দিবং, দিগবই (নদী), হাজো, দিসপুর 
ইত্যাদি ৷? অসমীয়ায় আহোম প্রভাব দেখ! যাবে কেবল শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে, 
যেমন-বূরঞ্জি “কালপপ্থী”, ফাঙ, “কোশল”, বঙ, “গর্ত, নাম-দাও-ফি 
(ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের পূর্ববর্তী নাম ) ইত্যাদি।* 


৬.৩.২ প্রাচীন সাহিত্য 


প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য প্রধানত কামরূপ অঞ্চলের ভাবনাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে 
উঠেছিল। এই ভাষা উত্তরবঙ্গের ভাষার কাছাকাছি। কাজেই এক হিসাবে প্রাচীন 
অসমীয়! বাঙল। ভাষারই উপভাষা--যদিও তাকে বলা যার আঞ্চলিক আদর্শ বাঙলা 
( Regional Standard )। দ্বিতীয়ত, বাঙল! ভাষার মধ্যযুগ অর্থাৎ ১৪শ শতক 
থেকেই কামরগী বাঙলা-অসমীয়ার স্বতন্থ অন্তণীলনের বুত্রপাঁত ঘটায় প্রাচীন বাঙলার 
চর্যাগীতি সাহিত্যকেও অসমীয়ারা সম্পূর্ণ নিজস্ব বলে দাবী করতে পারেন। চর্ধাকার- 
দের কেউ কেউ যে কামরূপ বা প্রত্যন্ত পূর্ব অঞ্চলের কবি ছিলেন, তাও অস্বীকার করা 
যার না। ? 

অসমীয়া প্রাচীনতম কবি হলেন হেম সরন্বতী। এঁর রচিত “গ্রহলাদ চরিত! 
একটি ক্ষুদ্র কবিতা। কবি তার উৎসাহদাতা কামতাপুরের রাজ! দুল তনারা়ণের 


Kakati . FA ff 70, p. 45 

Chatterji : ODBL ff 724; Kakati : FA p. 34, 284-89 
Kakati : FA p. 286 

ibid ff 79-80 

ibid ff 73, 81 


AW0G. Hv 


৬.৩ অসমীয়া ১১৯ 


( ১৩শ শতকের শেষ পাদ ) নাম উল্লেখ করে গেছেন। রাজা ছুলভিনাবায়ণের পুত্র 
রাজা ইন্দ্রনারায়ণের রাজত্রকালে আরও দুই জন কবি আবিভূতি হয়েছিলেন £ হরিহর 
বিপ্র এবং কবিরতু সরস্বতী যথাক্রমে মহাভারত অবলম্বনে ‘অহমেধ পর ও ‘জয়দ্ৰথ বধ 
কাব্য রচনা করেছিলেন। রুদ্র কন্দলী নামে আর এক কবি রহ্গপুরের নৃপতি 
তাত্্ধজের আন্ুকূল্যে মহাভারতের ত্রোণপর্বের অংশবিশেষ রচনা করেছেন। 

বৈষ্ণব-পূৰ্ব যুগের সর্বশ্রেট অসমীয়া কৰি হলেন মাধব কন্দলী ৷ ইনি অসমীয়া ভাষায় 
প্রায়, সমগ্র রামায়ণের অনুবাদ সম্পর করেন। মাধব কন্দলী ছিলেন মধ্য আসামের 
নওগঁ জেলা) জয়ন্তাগুরের কাছাড়ী বাজ! মহামাণিক্য 


অধিবাসী ( বর্তমান 
শঙ্করদেবের রচনায় এর নাম সঙ্রদ্ছে উল্লেখিত হওয়ায় মনে 


ছিলেন এর পৃষ্টপোষক ৷ 
হয় ইনি শঙ্করদেবের পূর্ববর্তী, কাজেই তার আবিভাব কাল ১৪শ শতক হওয়া 
বিচিত্র নয়। 

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে অসমীয়ার শ্রেষ্ট সাধক-কবি শঙ্করদেবের ( খ্রী. ১৪৪৯- 
১৫৬৮) নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনকে কেন্্র ক'রে সমগ্র আসামে এক বিরাট নবজাগরণের 
স্বত্রপাত হয়। শঙ্করদেব বাঙলার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ; চৈতন্যদেব যেমন বাঙলা 
ও উড়িষ্যায়, শঙ্করদেব তেমন আসামে ভক্তিধর্মের প্লাবন ঘটিয়ে ছিলেন_-যদিও 
উভয়ের অনুশীলিত বৈষ্ণব ধর্মের কিছু পার্থক্য আছে। শঙ্করদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব- 
ধর্মের মূলতন্ব একেশ্বরবাদ, তা “একশরণ নামধর্ম নামে পরিচিত, এই বৈষ্ববাদে 
রাধা-কুফ শাখাও স্বীকৃতি পায় নি। তবে তা কীর্তন-প্রধান ভক্তি মার্গের অন্তর্গত ৷, 
শহ্ধরদেব-প্রচারিত এই বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলন মহাপুরুথিক্বা” নামে পরিচিত। এই 
ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য শঙ্করদেব প্রায় ২৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 
সথপরিচিত গ্রন্থগুলি হলো-_পুরাঁণের সারাংশ অবলন্বনে রচিত “কীর্তন ঘোষা’, বিষ্ণু ও 
কুষ্ণমাহাত্ম্য-বিষয়ক ৩০টি কবিতাঃ কিছু ভক্তিধর্মী নাটক, যেমন, “রুঝ্সিণীহরণ 
'পারিজাত হরণ”, “রামবিজন্ ইত্যাদি, বৈরাগ্য-প্রধান ভক্তিমূলক গীতি ‘বরগীত', 
“দেহ-বিচার*, একাঙ্ক নাটক “অণিকিরা নাট’ ইত্যাদি । শঙ্করদেবের নাটকে অবশ্য 
কোথায়ও কোথায়ও ব্রজবুলি বাগ-ধারাও গ্রহণ করা হয়েছে। 

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব (শ্রী, ১৭৮৯-১৫৯৬ ) যুগধর্মী ভক্তিধারা-সিঞ্চিত 
সাহিত্যেরই পুষ্টিসাধন করেন। তবে শঙ্বর্দেবের রচনায় যেমন দাস্তরসের ক্ষতি 
অধিক, মাধবদেবের রচনার তেমন বাং্সল্য রগের প্রাধান্য । সহস্তরশ্নোকযুক্ত কাব্যগ্রন্থ 
‘নামঘোষা? তার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থতি ॥ শঙ্করদেবের সমসাময়িক অন্য আর এক 
প্রধান কবি অনন্ত কন্দলীর অবদান ভাগবতের উত্তরার্ধ (দশম স্বন্ধ ) অনুবাদ ও 


). 


১২০ ৬, পুর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


জনপ্রিয় কাব্য অনিরুদ্ধ-উধার প্রণয় কাহিনী “কুমর হরণ’। এঁর রচনায় মাধব কন্দলীর 
প্রভাব সুস্পষ্ট । যাই হোক, এইরূপ রামায়ণ-মহাভারত, হরিবংশ এবং প্রধানত ভাগবত 
আখ্যান অবলম্বন ক'রে আরও অনেক কৰি প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 
এদের মধ্যে ছুই জনের নাম অবশ্য বিশেষভাবে ম্মর্তব্য £ রাম সরস্বতী ও শ্রীধর 
কন্দলী, কারণ এদের রচনা যথাক্রমে “ভীমচরিত” ও “কানথোয়া* উপভোগ্য কৌতুক 
কাব্য। 


পূর্বেই বলা হয়েছে অসমীয়া গছের প্রাথমিক নিদর্শন শক্করদেব ও মাধবদেবের 
নাটকাবলীর ব্রজবুলি বাগ্‌ ধারার মধ্যে পাওয়া যায়। যোড়শ শতকের আরও অনেক 
লেখকই অবশ্য গগ্ঘরচনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন, যেমন, বৈরুষ্ঠনাথ 
ভাগবত ভট্টাচাৰ্য (১৫৫৮-১৬৩৮ ২ ভাগবত পুরাণ ), রথুনাথ মহন্ত (কথা রামায়ণ 
১৬৫৮) ইত্যাদি । তবে বৈষ্ণবদের “কথা-গুরু-চরিতাবলী+ এবং আহোমদের কুলপঞ্জী 
(Chronicle) 'বুরপ্তী'তেই আটপৌরে গদ্যের সাবলীল রীতি প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
এই গদ্যের ধার! ১৬৫০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে । 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অসমীয়া সাহিত্যের প্রারস্তিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিম 
আসাম। পশ্চিম আসামে কামতাপুর বা কোচবিহারের রাজাদের আন্ুকূল্যে 
অসমীয়া সাহিত্যের জোয়ার এসেছিল। কিন্ত পশ্চিমে কোচ রাজাদের প্রাধান্য 
প্তিমিত হলে এবং সেই সঙ্গে পূর্বে আহোম রাজাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে 
পূর্ব আসাম সাহিত্যন্থ্টির বৃত্ত হয়ে উঠলো। আহোম রাজদরবারে আহোম 
ভাষাতেই এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর রোজনামচা রাখা হতো । শুধু গন্য সাহিত্য ঝলে 
নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা তথ্যেরও আঁকর এই বুর্ধ গ্রন্থাবলী । যাই হোক, 
পরবর্তী যুগে অসমীয়া ভাষা রাজদরবারের ভাধারূপে গ্রাহু হলে বুরগ্রী-জাতীয় গণ্চ 
রচনা অসমীয়াতেই লেখা হতে লাগলো! ( ১৭শ শঙক-১৯শ শতক )। বলা বাহুল্য, 
এই হলো অসমীয়া ভাষার দ্বিতীয় পর্ব_গ্ভ রচনা ও ধর্মনিরপেক্ষ রচনার 


স্থত্রপাত ক'রে যা প্রকৃতপক্ষে উত্তরবন্ধীয় ভাষার বাধন কেটে প্রকৃত স্বাতন্ত্য অর্জন 
করলো। 


আধুনিক অসমীয়ার শুরু উনিশ শতক থেকে। আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের 
প্রচেষ্টায় অসমীয়া গণ্ে বাইবেল অনূদিত হলো (১৮১৯) । এরা এই সময় শিবসাগরের 
ভাষাকেই আদশ ভাষারূপে গ্রহণ করলেন। প্রথম অসমীয়া ব্যাকরণ অবশ্য ছাপা হয 
পশ্চিমবদের রামপুর প্রেস থেকে, লেখক উইলিয়ম রবিনসন, রচনাকাল ১৮৩৪ ৷ 


৬.৩ অসমীয়া ১২১ 


৬.৩.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য ৮ 


অসমীয়ার ভাষাতাত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই_ 


>, 


অপনীয়ার স্বরধ্বনিগুলি১ হলো এই--সন্মুখ স্বর ৪ ই/i/, এ/e/, এযা/6 
(লিখিত এ); পশ্চাত স্বর উ//, ৩1০1, অ৩], অ16| এবং কেন্দ্রিক 
স্বর আ]1 ; তুলনীয় বিল1১| হুদ’, বেল০1| ‘ঘণ্টা, বে'ল|১1| “ফল- 
বিশেষ”, বাল] “চুল”; বল/৮০!/ “শক্তি” বল/১9]/ “যাওয়া যাক", 


বোল/৮০]| “বুলি”, বুল/৮৪]| “চল !” 
সবরের হন্ব-দীর্ঘ ভেদ ধ্বনিমানক (P০০) নয়, কিন্তু আনুনাসিকতা 
ধ্বনিমানক ৷ যথা, বীও ‘বাম’: বাও ‘পাৰ্শ্ব, চা ‘দেখ’ £ ছী “ছাওয়!” ৷ 
স্বরসংগতি (Vowel Harmony) বাঙলার মতই সহ্জরষ্টব্য (রোগী £ 
রুগী )। 

লিপিবিধিতে ট, 5, ড, ঢ ধ্বনি থাকলেও উচ্চারণে এগুলি দন্ত্য ধ্বনি অর্থাৎ 
ধ। অনুরূপভাবে বর্ণমালাসন্মত চ, ছঃ জ, ঝ-_এই তালব্য 
উন্মধ্বনিতে পরিণত অর্থাৎ চ, ছ>স্্‌/5/ এবং জ, ঝ>জ./হ/। 
উন্মধবনি শ, য, স>খ- [*/ (আদিতে ) অথবা হ/৪/ (মধ্যে ), যেমন সিহঁত 
Ixihot/, শেষ [xekh/; ড় ঢ>র্‌/£/, র্হা£01॥ আদর্শ অসমীয়ায় 
মহাপ্রাণতার অভাব দেখা যায় ( শিকে 18161 শেখে’; সোন্দা Ixonda/ 


তিঃ থ» দঃ 
দৃষ্টধবনিগুলি 


“সৌদী” <সুগন্ধ )। 
বহুবচনের প্রত্যায়গুলি হলো; বোর (তুচ্ছাথে), বিলাক (মান্যাথে ), 


ইং (সংকীর্ণ অর্থে) ইত্যাদি । যথা ধেন্গবোর, মাহ্ুহছবিলাক, দেউতা৷ ইত 
ইত্যাদি ।২ ঃ 
প্রধান কারকবাচক অনুসর্গ £ ৬ষ্ঠীতে_অর্, -এর, “সাক (*সৎক-জন্ত ), 
এবং অধিকরণে -তু, কর্মকারকে -অকৃ, গোৌণকর্মে -লৈ, করণে -এ ইত্যাদি । 


অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয় বাঙলাস্থলভ £ -ইল এবং -ইব ( করিল, 


করিব )। 
কতৃর্বাচক শত্রর্থ প্রত্যয় -ওঁত, ( 
করোতা “করে যে+”। 


এ-অন্ত) বাঙলায় মেলে না, যেমন, 


১ G.C. Goswami: IAP 297 76-71, 126 


২ প্রতায়গলর বৎপত্তি 


সম্পর্কে দ্র. মজুমদার £ বাভাপ (২য়), প্‌. ২৮৮-৮৯ 


১২২ ৬. পুর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


০. যৌগিক কাল গঠনে ‘অ’ ধাতুর ব্যবহার, যেমন, “করিছে।” ইত্যাদি । 
১০. আদর্শ অসমীয়ার শ্বাসাঘাত পড়ে পদের মধ্যে, কিন্তু পশ্চিমা অসমীয়াতে এই 
শ্বাসাঘাত পড়ে আদিতে । 
কামরূদী উপভাষার ভাষাতাত্বিক বৈশিগ্যগুলি এই প্রদন্দে উল্লেখ করা যেতে 
পারে__ 

(১) কামরূপী উপভাষায শ্বাধাঘাত সর্বদাই আগ্ক্ষরে পড়ে। (২) তুলনামূলকভাবে 
অপিনিহিতির আধিক্য । (৩) আদর্শ অসনীয়ার মধ্য স্বরগুলি কামরূপীতে উচ্চ 
্বরধবনিতে পরিণত, যেমন-__কাপোর “কাপড়”১কাণুর, মোল “গূল্য” >মুল 
ইত্যাদি । (৪) মহাপ্রাণতার প্রবণতা। (৫) বহুবচন-প্রত্যয়েরও পার্থক্য আছে। আদন 
অপমীয়ান্ুলভ “বোর, -বিলাক স্থলে -গিলান্‌, গিলাক্‌, "হন -অহুন্‌ ইত্যাদি। তবে 
ইং উভয় উপভাধাতেই মেলে। (৬) সকর্মক অতীত কালের প্রথম পুরুষের বিভক্তি 
-ইলাক, -ইলা (= আদৰ্শ অসমীয়া -ইলে )। (৭) নিত্যবৃত্ত অতীতের ক্রিয়া ‘হয়’ 
(= আদৰ্শ অসমীয়া হেঁতেন )1১ 


৬.৪ বিহারী ভাষাবর্গ 


বিহারী ভাষাগুলির দামগ্রিক আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে (দ্র. পৃ. ৪৫-৪৬ )। 
এঁতিহাসিক বিচারে এই ভাষাগুলি বাঙনা-অসমীয়া-গড়িকার মতো প্রাচীন মাগধী 
প্রাকৃত থেকেই উদ্ভূত । এখন বিহারীর তিনটি শাখা__ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী 
সম্পর্কে বিস্ত ত আলোচনা করা হচ্ছে। 


৬.৪.১ ভোজপুৰী 


ভোজপুরী মাগধী-প্রাকুত উদ্ধ ত নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির (মা) অন্যতম । 
্রানা্সনের মতাহ্ারে ভোজপুরী বিহারীর উপভাষা। ভোজপুরীর ভগিনীস্থানীয় 
অন্ত দুটি ভাষা হলো মগহী ও মৈথিলী। আধুনিক লোকগণনা অনুযায়ী (১৯৬১) 
ভোজপুরীর লোকসংখ্যা। ৭৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৫৫ (বিহার £ ৭৮,৪২,৭২২ ; উত্তর 
গর ৮২০১১১৯)। তবে ১৯৭১ সনের জনসনীক্ষায় ভোজপুরীভাবীর সংখ্যা 
দাড়িয়েছে আহ্মমানিক ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৬৪। ভোজপুরী বিহারের 
সর্বাধিক লোকের কথ্য ভাষা (অর্থাৎ, অর্ধেকেরও বেশি )। ভাষাঞ্চল-পরিধি প্রায় 


) 11415 
2 Kakati: FA pp. 19-21 
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৩ হাজার বর্গ মাইল । এই ভাষা প্রধানত বলা হয় পশ্চিমে বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে 
এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্ব দিকের জেলাগুলিতে। ভাষার বিস্তৃতি সাধারণত এই 
অঞ্চলগুলিতে__বেনারস, মির্জাপুর, জৌনপুর, গাজীপুর, বালিয়া, গোরক্ষপুর, বস্তী, 
আজমগড় (উত্তরপ্রদেশ ), শাহাবাদ, চম্পারণ, সবারণ, রাচি এবং পালামৌর অংশ- 
বিশেষ (বিহার); এবং সরংগুজা। (মধ্য প্রদেশ )। বর্তমানে এই ভাষা সংবিধানে 
স্বীক্কৃত নয়। 

ভোজপুরীর লিখিত সাহিত্যিক নিদশন বিরল। প্রাচীনকালে সংস্কৃত, ব্রজভাখা 
(পশ্চিমা হিন্দী ) এবং অবধধী (পূরবী হিন্দী ) এবং অধুনা খড়ীবোলী-হিন্দীর . ভাষা- 
সমূহের নিরন্তর নিশ্পেষণে ভোজদুরী সাহিত্য গ’ড়ে উঠতে পারেনি! ' তবে দৈনন্দিন 
জীবনে, সামাজিক ও ধৰ্মীয় আচার-আচরণেঃ বিবাহ ও উত্সব-অস্থঠানে, এমনকি 
আমন্ছণ লিপির বয়ানে ভোজপুরী ভাবাভাবীরা সর্বদাই তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার 
করে খাকেন। লোকগীতি ও লোকসাহিত্য রচনায় এই ভাষার মাধুষ সহজেই 
নজরে পড়ে৷ - 

প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কবীর (খ্রীষ্টাব্দ ১৩৪৮-১৫২০ ) রচিত দোহাগুলি 
উন্লেখেযোগ্য ( কৰীর গ্রন্থাবলী, সম্পাদিত শ্যামসুন্দর দাস, নাগরী প্রচারিণী সভা )। 
কবীরের মাতৃভাষা ছিল “বনারসী-বোলী” (পশ্চিমা ভোজপুরী )। তবে এর ওপর 
পাঞ্জাবী, ব্ৰজ অথবা খড়ীবোলীর প্রভাব ছিল যথেষ্ট! কবীরের ভাষা যে মূলত 
ভোজপুরী, তা বর্তমানে প্রমাণ করা গেছে।? কবীরের সমসাময়িক শিষ্য সন্তকবি 
ধরমদাসের রচনাও অবশ্য কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। আঠারো শতকের কৰি 
শিবনারায়ণ ও ধরণীদাসের রচনা এখনও অপ্রকাশিত। 

বর্তমান সাহিত্যস্থষ্টির মধ্যে ছাপরা জেলার ভিখারী ঠাকুর রচিত একজাতীয় 
লৌকিক ‘বিদ্েসিয়া নাটক’ সাধারণ্যে যথেষ্ট প্রচলিত। সম্প্রতি অবশ্য কিছ কিছু 
মননশীল সাহিত্য স্থজনের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, যেমন-_রাছুল সাংকৃত্যায়ন রচিত 
আটটি নাটিকা, ‘ভোজপুরী সংসদ (বেনারস) প্রকাশিত 'ভোজপুরী কহানিয়'? 
(মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক রামবলী পাণ্ডেয় ), রহণীদার বেটা (উপন্যাস, লেখক 
জগদীশ ওঝা ‘সুন্দর’ ), বয়ার পুরবইয়া ( গীতিসংকলন, রচয়িতা ভোলানাথ ‘গহমরী? ) 
ইত্যাদি । এছাড়া চলচ্চিত্র মাধ্যমেও ভোজপুরী সাহিত্য লোকমুখী করে তোলা 
হচ্ছে (যেমন, গন্ধ মাইয়া তেরে পিয়ারী চড়াইবে'!” ইত্যাদি )। 


১২৪ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা 


ভোজপুরীর নিজস্ব লিপি কইথী”, কিন্ত মুদ্রণে 'নাগরী* লিপিই প্রচলিত। 

ভোজপুরীর ভাষাতাত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হলো £ ‘অ’ ধ্বনির ছিবিধ উচ্চারণ 
প্রাচীন বিবৃত ‘অ’ [&| এবং নবাবিভূতি সংবৃত “ [9] । লিঙ্বানুশীসনের শিথিলতা 
(তু. হমার/হমারি গাই )। অন্হি]-অন্হ, বিভক্তি যোগে বহুবচন (ঘর ঃ 
ঘরন্হি)। শব্দমূলের হ্রহ্থ-দীর্ঘ-অতিদীর্ঘ ভেদঃ মালীঃ মলিয়াঃ মলিয়নী। 
কচিৎ ছুটি রূপও ব্যবহৃত ৷ বিভিন্ন কারকে অন্ুসগীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার, যথা__ -কে 
( ২য়া-৪থী-৬্ী ), -সে, -সে' (ওয়া-৫মী ), -মে”, পর ("মী )। সর্বনামমূল উ পু £ ১ব_ 
কর্ণ মৌ? তির্ধক মোহি, সন্দ্ধে মোর, বহুবচনে মে" $ হমনিকা ২ হমরি ইত্যাদি। 
এছাড়া'আদরার্থক হম, হমরা, হমার, হমরন্‌ ইত্যাদি। -অল ও -অব -যোগে যথাক্রমে 
অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল গঠন ( তু. হম্‌ দেখলী /দেখবি, উ দেখলে )। তবে ভবিষ্যৎ 
কালে প্রথম পুরুষে প্রাত্যরিক -হ-যুক্ত বিভক্তি রক্ষিত (তু. উ চলিহে'/উ লোগ চলী 
-*চলিহিইএচলিব্যতি )। যৌগিক কালে সহায়ক রহ. ও বাড়/বাট, ধাতুর প্রয়োগ 
(উ আৱত, রহে, হম্‌ দেখত, বাটা ইত্যাদি )। তবে প্রাচীন ভোজ্‌পুরীতে অন্ত্যথক 
‘আছ’ ধাতুর ব্যবহার ছিল। অন্তর্থক ধাতুর সন্দে -খে প্রত্যয় যোগ ভোজপুরীর 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ (তু. নহীখে/নঈথে “হয় না, থাকে না”, হোখে “হয়” ইত্যাদি ।* 


৬.৪.২ মগহী | মগী 


মগহী প্রীযাসন-চিহ্িত “বিহারী'র অন্যতম ভাষা । কাজেই মগহী, বিহারীর 
অন্য ছুই ভাষ!--ভোজপুরী ও মৈথিলীর মতই মাগবী-প্রারুত উদ্ভৃত। তবে বিহারী 
ভাষাগুলির মধ্যে এই ভাব! সবচেয়ে অবহেলিত__যদিও প্রাচীনকালে বৌদ্ধ যুগের 
শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান পীঠস্থান ছিল মগধ। পুরাধুগের মগধ বলতে বোঝাতো দক্ষিণ 
বিহারের পাটনা ও গয় জেল।। এর সীমান! ছিল উত্তরে গঙ্গা, পশ্চিমে শোণ, পূর্বে 
চম্পা নদী এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের শাখাসমূহ । প্রধানত দ্বাদশ শতকে তুকা 
আক্রমণের ফলে প্রাচীন জনাকীর্ণ মগধ হতগোরব হয়ে পড়ে, সেইসঙ্গে স্থানীয় 
অধিবাসীরা সংস্কৃতির মূলধার। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আরও পরবতী যুগে 
রাজনৈতিক হীনমন্যতার ফলে এখানকার অধিবাসীদের ভাষাতাত্বিক সচেতনতাও 
হতে থাকে। তাই এখানকার শিক্ষিতজন হিন্দী, ব্ৰজ, অবদী ও উদ ভাষার 
মতো সমৃদ্ধ ভাষার শরণাপন্ন হন। তাই চচর্ণর অভাবে ও শিক্ষিত জনের উপেক্ষার 


® Grierson: LSI, Vol. ৬, part ii, pp, 43, 53; Tewari : ODBH p. xli. 
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ফলে মগহী একটি অমাজিত আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। মগহীর ভাষাঞ্চল সেই 
পূর্বতন মগধেরই ভৌগোলিক সীমানায় সংহত; মগহী নামটিও মগধের সাক্ষ্য বহন 
করছে। কিন্তু প্রাচীন মগধের এই নবীন ভাষাটি তার অতীত হৃতগৌরব আর 
উদ্ধার করতে পারে নি। 

বর্তমানে, এমনকি জয়কাস্ত মি, সুভদ্র বা, রুষকান্ত মিশ্র প্রভৃতি বিছজ্জন মগহীর 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বই স্বীকার করেন না৷ তাদের মতে মগহী হলো মৈথিলীর উপভাষা । 
অবশ্য এ'রা' এরীয়াসনকেই প্রামাণ্য মানছেন। প্রীয়ার্সনের মতে “...Magahi 
indeed might very easily be classed as a sub-dialect of Maithili 
rather than a separate dialect” (LSI, ৬০1 V, part ii 7,4) | কিন্তু উদয় 
নারারণ তিওয়ারী, রাহুল সাংক্কত্যায়ন, রুষদেব উপাধ্যায়, সম্পত্তি অর্ধাণী, 
সযদেও শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বানদের মতে, মগহী একটি স্বতর্ন ভাষা । 

যাই হোক, ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় দেখা গেছে মগহী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৮ লক্ষ 
"১৮ হাজার ৬০২ জন। ১৯৭১-এর সমীক্ষায় কিন্তু এই সংখ্য! দাড়িয়েছে ৬৬ লক্ষ ৩৮ 
হাজার ৪৯৫। ভাবাভাধীর এই বিপুল পাথক্য দেখে মনে হয়, মগহীদের ভাষাগত 
সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও এই ভাষা বর্তমানে সংবিধান-্বীরুত নয়। 

মগহীর প্রধান কেন্দ্রস্থল বিহারের পাটনা, গন্া, মুধের, ভাগলপুর এবং পালামে। 
জেলার পশ্চিমাঞ্চল । ' গয়া জেলা সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষা হলো আদর্শ (Standard) 
মগহী। মগহীর ভাষাতাত্বিক সীমানার চিত্র দাড়ায় এইরূপ -উত্তর সীমা অবশ্য গঙ্গা 
নদী এবং গঙ্গার উত্তর পারের মৈথিলী উপভাষাসমূহ (তিরহুতিয়া )। পশ্চিমে 
শাহাবাদ ও পলামৌ অঞ্চলে প্রচলিত ভোজপুরী উপভাষা। উত্তর-পূ্বে মুদ্ধের, 
ভ।গলপুর, সাওতাল পরগণায় প্রচলিত মৈথিলীর “ছিকাছিকী, উপভাষা । দক্ষিণ- 
পুবে মানভূম (বর্তমান ধানবাদ ও পুরুলিয়া) এবং সিংভূমের বাঙলা উপভাষা। 
দক্ষিণে রী অঞ্চলে প্রচলিত ভোজপুরীর উপভাষা ‘সদানী’। 

মগহীর প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন দুল“ভ । তবে কথ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে লোক- 
গীতি, গাথাসাহিত্য ইত্যাদি রচনায় এই ভাষা যথেষ্ট সম বর্তমানে সাহিত্যিক 
পুনরজ্জীবনের চেষ্টা চলছে, যেমন নওদ। জেলার লেখক স্বর্গত জৈনাথ পতি দু’টি ছোট 
গল্প ( স্থনীতা, ফুলবাহাদুর ) লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। এছাড়া "বিহার মগহী মণ্ডল’ 
প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ‘বিহান’ এখনও স্বগৌরবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 
অন্তান্ত রচনার মধ্যে বিশিষ্ট হলো £ মগহী কহানী সেংগরণ (সম্পাদিত শ্রীকান্ত শাস্ত্রী 
ও রামচন্দন ), মগহী লোকগীত (সম্পাদিত শ্রীকান্ত শাস্ত্রী ), অদমী আ দেওতা 


১২৩ ৬. পূর্ব ভারতের প্রধান ভাবা 


(উপন্তাস, রামনন্দন ), মগহী লোকগীত (সম্পত্তি অর্ধানী), কৌমুদী মহোৎসব 
নাটক (রামনন্দন ) ইত্যাদি । বর্তমানে সম্পত্তি অধানী মগহীর একখানি ব্যাকরণও 
হিন্দীতে রচনা করেছেন (“মগহী ব্যাকরণ কোশ’ )। 

মগহীর ভাষাতাত্বিক বেশিষ্য সংক্ষেপে হলো এই--আ" ধ্বনির সংকৃত ও বিবৃত 
উচ্চারণ অর্থাৎ [০,%]। অতিহ্দ্ঘ ‘অ’ ব্বনিও ক্ুলভ [3]। ব্বানগানর হচ্ষ-দী্ঘ 
ভেদ আছে। লিশাপন শিথিল (তু. রামকে ঘর/বাহন্‌, ভুক্খল গইয়া/বৈলা 
“গাই/বলদ”)। শব্দমূলের হুস্ব-দা্ঘ-দার্ঘতর ভেদ, যেমন ঘোড়/ঘোড়।/ঘোড়ৱা/ 
ঘোড়ৌররা। বহুবচন-প্ৰত্যযন -নৃ, যেমন, ঘোড়৷ঃ যোড়ন্‌। অন্ুমগাঁগ বিভক্তি 
২য়ায় -কে, ওয়।/ৎনী -সে, ভ্ীতে -কে, -কেরু, ৭মীতে -নে, গোঁণ কমে -লা, লাগি। 
সর্বনানমূল £ কতৃ? হম, তিথক মোরা, সন্ধে হমরা, বহুবচনে হমনী/হমরন। ইত্যাদি । 
অতীত ও ভাবন্তং কালের ক্ররামূল যথাক্রমে -অন ও -অব ।বকরণ যোগে গঠিত 
হয় (হম্‌ তন্বীর দেখলা/দেখব )। যৌগিক কালের সহায়ক ক্রিয়ার্পপে বতমান ও 
. অতীতে হে৷ ধাতুর সংযোগ, যথ৷--দেখইত হে/হই (তু, মোঁথলী। দেখৈত অঃ 
ভোজপুরী দেখত বাটে )। 


৬.৪.৩ মৈথিলা 


বর্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মিখিলা বা প্রাচীন বিদেহ অঞ্চলের ভাষ। 
মৈধিল ব৷ মৈখিল।। ভাবাতন্রগত ইতিহাস বিচারে নৈথিল। মাগবা প্রারুত-উদ্ভুত 
নব্য ভারতীর আধভাবাগুালর (N14) প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত। পুবেহ বলা হয়েছেঃ 
গ্রীয়াসনের মতানুসারে এই ভাষা “বিহারী’র উপভাব।॥ মৈথিলার ভগিনীস্থানীয়। 
অন্য ছুটি ভাবা হলো ভোজপু্তী ও মগহী। বিহারী ভাষাগুলির মধ্যে সংখ্যাগুরু 
যেমন ভোজপুরী প্রধান, সাহিত্যিক এঁতিহ ও সংস্কৃতি বিচারে তেমন মৈথিলী 
অগ্রগণ্য । তবে ভোৌজপুরী অপেক্ষা মগহীর সব্দে এর সাদৃশ্য বেশা। এহজগ্ত 
অনেকে মগহীকে মৈথিলীর উপভাষা ঝ'লে মনে করেন। বর্তমানে ভোজপুরী ও 
মগহীর মতই মৈথিনীকে ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অন্ুস্থটা স্বাুত ভাবার মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত করা৷ হয় নি, তবে সম্প্রতি দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী এই ভাষাকে স্বত্ত 
সাহিত্যিক ভাষার যধাদা দান করেছেন । 

সাম্প্রতিক ভাষা-সমীক্ষায় নৈথিলী। তথা অন্যান্য বিহারী ভাষাগুলিকে হিন্দীর 
উপভাষারূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে, যদিও তাদের পৃথক ভাষাভাষীর সংখ্যা 
চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৬১ সনের লোকগণন। অনুযারী মৈথিলীর লোকসংখ্যা 


৬,৪ বিহারী ভাষাবগঁ ১&৭ 


৪৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮১১ জন অর্থাৎ সমগ্র বিহারী ভাবাভাষীর মোট সংখ্যার প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ লোক মৈথিল ভাষী ৷ ১৯৭১-এর সমীক্ষায় মোট ভাষাভাবীর সংখ্যা 
আরও বেড়েছে (৬১,২১,৯২২ )। 

এই ভাষার বিস্তুতি সাধারণত বিহারের এই জেলাঞ্চলগুলিতে £ দ্বারভাঙ্গা, মজফ.- 
ফরপুর, মুঙ্দের, ভাগলপুর, পিয়া, উত্তর সাওতাল পরগণী» পূর্ব চম্পারণ। 
ভাষাতাত্বিক সীমানা চিঞ্ছিত করা যায় এইভাবে_-পশ্চিমে ভোজপুরী, পুবে বাঙলা, 
উত্তরে নেপালী এবং দক্ষিণে মগহী। মৈথিলীর আদশ রূপ (Standard) উত্তর 
দ্বারভাঙ্দার উপভাষাবিশেষ। 

মৈথিলী সাহিত্যের এতিহ অতি প্রাচীন, চযাগীতি-সংকলন যে প্রাচান মৈথিলীতে 
রচিত-_এমন দাবী অনেক মৈথিল পণ্ডিত করে থাকেন । এই বিতফিত রচনার কথা 
বাদ দিলেও মৈথিলীতে রচিত প্রাচীন রচনার নিদর্শন যথেষ্ট । জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর 
বিরচিত 'বর্ণরদ্বাকর+ বা বর্ণন রত্বাকর” (১৪ শতকের প্রথম পাদে রচিত ) এইরূপ 
একটি প্রাচীনতম গণ্গ্রন্থ। এই গএস্থটিতে নানা ধরণের বণনার প্রচলিত রীতি সংকলন- 
কোষের আধারে পরিবেশিত হয়েছে । রাজপভা, খতুচক্র, দেব-দেবী, শিকার 
অভিযান, নারীরূপ, বিভিন্ন লেখক প্রভৃতির বর্ননাকালে লেখক বিভিন্ন সমান্তরাল 
প্রয়োগ ও রীতি উপস্থাপিত করেছেন। মৈথিলীর শ্রেষ্ট কবি অবশ্য বিদ্যাপতি 
(১৩৮০-১৪৬০ শ্রী, অ.)। তার রচিত পদাবলী সাহিত্য _ও ভাষার প্রভাব এক কালে 


সারা পুর্ব ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল। এছাড়া আরও অনেক কবি মিথিলা আবিভূতি 


হয়েছিলেন । মৈথিলী প্রথম নাট্যকার উমাপতি ওঝার ‘পারিজাতহরণ’ (১৭শ 
শতক) একখানি বিখ্যাত নাটক। প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন গোবিন্দ 


ঠাকুর, কাশীনাথ, রামনাথ ও গরধর প্রভৃতি ৷ 
ভাষা ও যোখ সংস্কৃতি রচনায় বাঙলা ও ওড়িয়ার সপ্দে মৈথিলীর সাুর্্য থাকলেও 


মৈথিলীভাষীর! এককালে হিন্দীকেই সাংস্কৃতিক মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে 
হিন্দী ভাষার চাপে আধুনিক মৈধিলীর অগ্রগতি ব্যাহত, যদিও শুদ্ধ নয়। বর্তমানে 
মৈথিলীর পুনর্জাগরণ ঘটছে, ক্রমশই তা উন্নয়নশীল ভাষারণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে 


চলেছে। 
মৈথিলীর নিজস্ব লিপি তিরহুতিয়৷ ( তিরুটে, মৈথিল ) এবং কৈথী, কিন্তু বর্তমানে 


নাগরী লিপিই অধিক প্রচলিত । 
মৈথিলী ভাবার কয়েকটি ভাষাতাত্বিক লক্ষণ হলো £ পদান্ত অ, ই, উ ধ্বনির অতিম্ 


উচ্চারণ । ভোজপুরীস্থলভ শব্দমূলের হ্স্ব-দীৰ্ঘ-অতিদীর্ঘ ভেদ? ঘর, ঘরৱা, ঘরউববা। 


১২৮ ৬. পূৰ ভারতের প্রধান ভাষা 


তির্ধক কারকে -আ (পহর £ পহ্রা দৌ")। অ-কারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ 
[০,%]। লিব্ঘশাসনের শিথিলতা (তোর / তোরী বেটা)। সবহি / সভ্‌ এবং 
“লোকনি” শব্দ যোগে যৌগিক বহুবচন গঠন (চাকর সভ আএল, দেবতা লোকনি )। 
বিভিন্ন কারকে অনুসগাঁয় প্রত্যয়ের ব্যবহার, যেমন, -কে, -কী (২য়), -স ( ওয়া-৫মী ), 
-ক, -কের (ড্ডী), -মে (েমী)। -অল- ও -অব- প্রত্যয়যৌগে যথাক্রমে অতীত ও 
ভবিষ্যৎ কাল গঠন (হম্‌ খ্যাএল, আএব )। যৌগিক কালে সহায়ক “আছ” ও 
রহ’ ধাতুর ব্যবহার ( দেখইত ছখি, অবইত রহব ) ইত্যাদি । সহায়ক ক্রিয়ারূপে থিক’ 
রূপও মেলে ( থিকহু, থিকহ, থিক ইত্যাদি সং অস্তি)। ভবিষ্যৎ কালের প্রথম 
পুরুষে প্রাত্যয়িক বিভক্তির সংরক্ষণ (উত্তর দ্বারভাঙ্গার জোলহী উপভাষায়), যেমন, উ 
চলহই ‘সে যাৰে’ (৫ -হ- এসং স্ত)। বিশ্লেষলক বা যৌগিক পদের সাহায্যে কর্মবাচা 
গঠন (ই কাজ কএল অছি “একাজ করা হয়েছে" ; হ্মর! স্থতল ভ| ভএ গেলা 


“আমার শোওয়া হয়েছে" )। ভাববাচক বিশেষ্য পদ -ব, -ল যোগে গঠিত হয় ( দেখব, 
দেখল )। 


|| ৭ | 
মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


৭.১ উৰু“ 
৭.১.১ ভাবিক পরিস্থিতি 


উন ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত (৮ম অনুস্থচী) ভাষাগুলির অন্যতম । ১৯৬১ সনের 
জনগণনা অনুযায়ী উর ভাষাভাষীর সংখ্যা ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৪৭ জন 
(উত্তর ভারতে ৭৮,৪১,৭১০, বিহারে ৪১,৪৯১২৪৫১ মহারাষ্ট্রে ২৭,২৫১৬৮৯)। ১৪৭১ 
সালের জনসনীক্ষায় এই সংখ্যা দাড়িয়েছে আনুমানিক ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪২৮ অর্থাৎ 
সমগ্র ভারতীয় ভাষার ৫.২২ শতাংশ॥ এই ভাষা জন্ম, ও কাশ্মীর রাজ্যের সরকারী 
ভাষা-__যদিও সংখ্যাবিচারে উদ ভাষীরা সেখানে নগণ্য (০২৮%)। এই ভাবা 
উত্তরপ্রদেশ রাজ্যেও সরকারী ভাষা হিসেবে অস্থমোদিত। উত্তরপ্রদেশের জনগণের 
১০,৭০% এবং কর্ণাটকের ৭.৪% অংশ উরুর ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া 
বিহার, অন্ধগ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও বহু উদুভাবী আছেন। বলাবাহুল্য, পশ্চিমে 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাও উদ 

উদ” এবং হিন্দী একই ভাষার ছুই রূপ। এদের উত্সও অভিন্ন। উভয় ভাষার 
প্রতিষ্ঠাভূমি দিল্লী এবং উত্তর গাদ্দের অববাহিক! অঞ্চল। এই অঞ্চলের কথ্যভাষা 
খড়ীবোলী (৪07৭ 509০০) হিন্দোস্তানীর সাহিত্যিক রূপান্তর এই দুইটি 
ভাষা । উভয় ভাষার প্রধান পার্থক্য দেখা যাবে শব্বভাণ্ডার, প্রত্যয়বিধান ও 
লিপিবিধিতে। উদ“ ও হিন্দীর শাব্দিক উপাদান যথাক্রমে আরবী-ফারসী এবং 
সংস্বংত থেকে সংগৃহীত। উদর লিপিরীতি সেমিটিক__অক্ষর লেখা হয় ডান থেকে 
বায়ে। অপর পক্ষে হিন্দীর লিপি প্রাচীন ত্রাঙ্গীলিপি থেকে উদ্ভত। নচেৎ ব্যাকরণ- 
গত বিচারে উভয়ের সাধ্য নিরফুশ। কেবল শব্দসম্পদ বিচার ক'রে ছুটি ভাষার 
স্বাতন্থ্য নিরূপণ করা ভাষাশাপ্ত-সম্মত নয়। কিন্তু ভারতের এই যুগল ভাষার ক্ষেত্রে 
তাই-ই ঘটেছে। 

উদ” ভাষা উদ্ভবের একটি বিশেষ ইতিহাস আছে । দিলী এবং তৎসংলগ্ন উত্তর- 
প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কথ্যভাষা ত্রয়োদশ থেকেই শিড়ীবোলী” নামে অভিহিত হতো। 
খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকেই এই ভাষার নিদর্শন কিছু কিছু মেলে । প্রাচীন সাক্ষ্য থেকে 


১৩০ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


জানা যায়, এই ভাষা ‘দহল্ৱী’ বা ‘হিন্দৱী’/হিন্দীা’ নামেও পরিচিত ছিল_যদ্দিও 
হিন্দরী ছিল একটি ব্যাপক অভিধা (কেন-না পাঞ্জাবী, দিল্লী বোলী, সাহিত্যিক 
অবহট্ঠ এবং বিশেষত ব্রজভাষা_-সবই পরিচিত ছিল এই নামে )। এই সময়ে তুক্কীভাবী 
মোগল সত্রাটরা রাজদরবারী ভাষ! হিসেবে ফারসীকে স্বীকার করে নিলেও ব্যবসায়িক, 
সামাজিক এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে সুবিধার জন্য তার! স্থানীয় ভাষারই আশয় 
নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই ভাষায় একদিক যেমন ছিল স্থানিক ভাষার প্রভাব, 
অপরদিকে তেমন ছিল পাঞ্জাবী, তুকী এবং ফারপীর অল্পবিস্তর প্রভাব । দিল্লী, পূর্ব 
পাঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশতুক্ত মীরাট, রোহিলথ গু অঞ্চলে প্রচলিত এই স্থানীয় 
ভাবা সম্ভবত ১৭শ শতকের শেষে নবাগত বিদেশীদের কাছে হিন্দোস্তানের ভাষ! বা 
হিন্দোস্তানী/ছিন্দ স্তানী নামে জনপ্রিয় হয়ে থাকবে। এই ভাষা ব্রজভাষা, অবধী, 
ডিল (রাজস্থানী) প্রভৃতি ভাষার মতে৷ সাহিত্যিক মর্ধীদ অর্জন না করলেও রাজকাধে 
বোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার অপরিহার্ধ হয়ে উঠেছিল বিদেশী শাসকদের 
কাছে। সাহিত্যের ভাষা না হলেও মুসলমান রাজশক্তি সম্পর্কিত ও হিন্দুমুসলমান 
নিধিশেষে ব্যবহৃত আদর্শ কথোপকথনের ভাষার্ূপে এই ভাষার নতুন নামকরণ হলো 
খড়ীবোলী (অর্থাৎ যে ভাবা খাড়া বা উন্নীত)। তুলনায় অন্য কথ্যভাষাগুলি, 
এমনকি সাহিত্যে-প্রুক্ত ব্রজভাখা, কোশলী, ডিল (রাজস্থানী), পুরাতন পাঞ্জাবী 
প্রভৃতি পড়ীবোলী (Pa0;5) রূপে বিবেচিত হলো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে খড়ীবোলী 
হিন্দোস্তানী সাহিত্যিক আসরেও স্থান পেতে লাগলো । ১৬শ-৯৫শ শতকের অবসরে 
অবিমিএ খড়ীবোলীতে রচিত সাহিত্যকর্ম উত্তর ভারতে না পাওয়া গেলেও তার 
নিদর্শন অন্যান্য সাহিত্যিক ভাবার কিছু কিছু নেলে-যেমন কবীর-এর 
(শ্রী, ১৩৪৮-১৫২০ ) রচন। মুখ্যত ত্র ও কোশলী আশ্রিত হলেও খড়ীবোলী প্রভাব 
সেখানে অন্থুলভ নয়। অনুরূপভাবে তুক্কাঁ গজনবী আমলের বহু পাঞ্জাবী কবিদের 
(ফারুখী, মন্থচেহারী, মুখ. তারি, হাকিম সনাই), এমনকি আমীর খসরু (শ্রী, ১২৫৩ 
১৩২৫) ও স্থফীসাধু বাবা ফরীদৃদ্দীন গঞ্জ-শকর (শ্রী, ১১৭৩-১২৬৬ ) অথবা খাজা 
মৈহদ্দীন চিশভীর রচনাতেও খড়ীবোলী প্রয়োগ দুর্লভ নয়। 


৭১২ সাহিত্যের ইতিহাস 


(কে) প্রথম পর্ব ( খ্ৰী. ১৫০০-১৭০০)? দখনী-হিন্দোস্তানীর যুগ 
উত্তর ভারতে হিন্দোস্তানীর সাহিত্যিক মর্যাদা! পুরোপুরি অজিত না হলেও দক্ষিণে 
কিন্তু তা ফলপ্রস্থ হলে।। উত্তর ও দক্ষিণের ওতিহাসিক সংযোগ ঘটালেন পরোক্ষভাবে 


৭.১ উদ” ১৬১ 


আলাউদ্দীন খিলজী ( খী. ১২৯৬-১৩১৬ )। আলাউদ্দীন খিলজী এবং পরবর্তী উত্তর 
ভারতীয় মুশলিম শাসক সম্প্রদায়ের নিরন্তর আগ্রাসী অভিযান (১৪-১৬শ শতক) 
দক্ষিণাঞ্চলকে উত্তরাপথের সব্দে একস্থত্রে আবদ্ধ করলো ৷ বহু স্থফী সন্ত ও দরবেশও 
দক্ষিণে এলেন তাদের ধর্মপ্রগারের অভিযানকে সার্থক ক'রে তুলতে ৷ দক্ষিণে ফারসী 
ছিল প্রায় অজ্ঞাত ভাবা ৷ দিলী থেকে বহু দূরে বসবাসের ফলে এই প্রবাসী শাসকের! 
উত্তর ভারত থেকে আনীত দহল্রা বা হিন্দোস্তানী ভাষাতেই তাদের সাহিত্যিক 
ক্রিয়াকলাপ শু? করলেন। কিন্তু ১৫শ শতকের শুরুতেই এই ভাষায় ওঁশ্লামিক 
বিষয়বন্ত+ আরবী-কারসী শবসম্পদ, লিপিরীতি, এমনকি ফারসী ছন্দৌবিধির : প্রভাব 
পড়তে শুরু করে। বলতে গেলে এই সময় থেকেই উদ ভাষার উদ্ভব | এই যুগের ভাষা 
সাধারণত দখ.নী” নামে অভিহিত হতো।--উত্তর ভারতের ভাষা অর্থাৎ হিন্দোন্তানী 
থেকে পার্থক্য রক্ষ। করার জন্যই এই নামকরণ। উদ“ সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস 
এই দখনী সাহিত্যেরই ইতিহাস ৷ তবু মনে রাখা দরকার, এই যুগের সাহিত্যিক 
বাতাবরণ এশ্লামিক হলেও তার প্রভাব নিপ্পেষণী নয়, ভাষাও তাই স্বচ্ছ, সাবলীল 
ও প্রাণধর্মে ভরপুর; ভাষাতাত্বিক উপাদানও সংগৃহীত হতো সংস্কৃত ও আরবী- 
ফারসী থেকে স্বচ্ছন্দ ও সহজভাবে কিন্তু সমদূরত্ব বজায় রেখে। কাব্যের বিষয়বস্তু 
ছিল মূলত স্থফীধৰ্ম বিষয়ক, তা হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল । 
এই দখ্‌নী ভাবার আঞ্চলিক প্রদারও লক্ষণীয়। এর লেখকর! প্রধানত গুজরাট, 
বিদর, গোলকণ্ডা, বিজাপুর, ওুরদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী--যদিও এখানকার 
প্রধান ভাষাগুলি হলো মারাঠী, তেলুগু ও কানাড়ী। 

উদ” সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন সম্ভবত সর্বপ্রথম খবাজা-নবাজ. গীস্থ-দরাজ. 
স্ত্যু ১৪৪২)। তৈমুর কতৃক পাঞ্জাব আক্রান্ত হলে (খ্রী.. ১৩৯৮) ইনি দক্ষিণে উপনিবিষ্ট 
হন। এর রচিত ছু'খানি বইয়ের মধ্যে স্থফীতৰ ও ধর্মপ্রকরণ-সংক্রান্ত একখানি 
ছোট গদ্য বই (মি'রাজুল আশিক্তীন) ঠিক সাহিত্য পদবাচ্য নয়। এর পরে আবিভূতি 
হন প্রখ্যাত বীজাপুরের শাহ, শীরন্জী (মৃতুকাল ১৪০৬) ও তৎপুত্র শাহ্‌ বুরহাগদ্দীন 
জানম্‌ (মৃত্যু ১৫৭৫) ও গুজরাট-আহমদাবাদের মিয়শ খুব মুহম্মদ (এর রচিত কাব্য 
খুবতর্গ' অর্থাৎ শুভতরত্ব, ১৫৭৫ সালে লিখিত )। গুজরাটের অপর কৰি শাহ আলম 
মুহম্মদ জান গমোধানি (মৃত্যু ১৫৭৫) জবা হির-ল-আসরার্‌ (=রহস্তরত্ব) নামক কাব্য 
রচনা করেন। হায়দ্রাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ও গোলবকণ্ডার কৃতবশাহী আমলের 
(গ্ৰা. ১৫৪০-১৬১৭) প্রখ্যাত সুলতান মুহম্মদ কুলী কৃতব শাহ্‌ (খ্ৰী, ১৫৮০-১৬১১) দখনী 
সাহিত্য রচনার কেবল একজন উৎসাহী সমর্থকই ছিলেন না, তিনি নিজেও ছিলেন 


১৩২ ৭.মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


একজন কৃতী লেখক। তেলুগু ভাবাঞ্চলের অন্তর্গত গোলকণ্ডার অপরাপর লেখক 
হলেন মুল্তা ওয়াজহী, ইনি কুতবশাহ ও ভাগ্যমতীর প্রেম অবলম্বনে “কৃতব মুস্তারী, 
(১৬০৯) এবং স্থকী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ “সব রস», (১৬৩৪) রচনা করেন। গোলকণ্ডার 
অন্যান্য রচনাকার হলেন: ঘওয়াসী (১৭শ শতক) [ আরব্য রজনীর রোমান্স ও 
তুতীনামা অবলম্বনে রচিত ছুটি গ্রন্থের লেখক ], ইবন-ই-নিশাতী (ফুলবান' কাব্য, 
১৬৫৫) এবং তৱঙঈ (ফারসী কবি নিজামীর হগুপৈকর” তার বিষয়, ১৬৭০)। 

মারাঠী এবং কন্নড় ভাবাঞ্চলের অন্তর্গত বিজাপুরের সুলতানদের (রী, ১৫৯০-১৬৮৬) 
সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও ছিল অপরিসীম । সুলতান ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহ. (খ্রী. ১৫৮*- 
১৬২৬) স্বয়ং সঙ্গীত সম্পঞ্চিত “নব রসনামা” রচনা করেন। তার পরবর্তী মহণ্মদ 
আদিল শাহ্‌ -এর আমলে হাসান শওকী তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫) ও বিজয়নগর 
ধ্বংস অবলম্বনে লেখেন বীরগাথা “ফতেনামা নিজাম শাহ” ; রুস্তর্মী লেখেন “থবরনামা+ 
(১৬৪৯ হজরত, মহম্মদের জামাতা হজরং আলীর কাহিনী); মালিক খুসন্দ লেখেন 
ফারসী থেকে গৃহীত ‘বহরম’ ও 'ইয়,্ফ-জুলেখা*র রোমান্স। এরপর আলী 
আদিল শাহ-এর রাজত্বে (শ্রী, ১৬৫৭-৭৩) তীর প্রশস্তিস্থচক “আলিনামা” কাব্য রচন। 
করেন "থসরাতি? ছন্ন নামে এক ব্রাহ্মণ কবি। তার রচিত অপর গ্রন্থ “গুলসন্-ই-ইশক্‌, 
মনোহর-মধুমালতীর রোমান্স অবলদ্ধনে লিখিত একটি স্থফী ধারার রূপক কাব্য। 
আওরদ্রজেবের আমলেও (রী, ১৬৫৮-১৭০৭ ) এই দখনী ধারার কাব্যের গতি ছিল 
অব্যাহত। তার রাজত্বকালে অন্তত আরও সাত জন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। 

বিষখবস্ত বিচারে এই পর্বের সাহিত্যকর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ মস্নৰী, 
ক.সিদা এবং মর্সিয়া'। মস্নবী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রহস্যঘন আখ্যানকাব্য, 
রোমান্স ও জীবনীমূলক রচনাংশ। ক.সিদা হলে প্রধানত প্রশপ্তিমূলক রচন!। এতে 
একদিকে যেমন আছে পীর-পয়গন্থর ও ধর্মগুরুদের প্রশস্তি, অপরদিকে তেমন সুলতান বা 
রাজারাজড়াদের প্রতি স্ততিবাচন। দীর্ঘতম রচন! মরসিয়ায় কারবালা কাহিনীর ট্রাজেডি 
সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, রোমান্দের বিস্ময় ও রহস্তময়তা, ুদ্ধযাত্রার 
ববহন সমারোহ অথবা বীরত্বের অসাধারণ উচ্ছাস ও গৌরবময় মুহূর্তগুলি আবেগের 
উচু থরে অথচ নিরলংক্রত ভাষায় বংস্কৃত হয়েছে এই মর্সিয়া-জাতীয় সাহিত্যে। 


(ও). মধ্য পর্ব (খ্ৰী. ১৭০০-১৮৭৫ ): দিললী-উদুরর যুগ 


শতের শতকের শ্যোর্ঘ থেকে ওঁতিহাসিক শোতের নতুন গতিপথ দেখা গেল, 
আর সেই সঙ্গে উদ ভাষারও দ্বিতীয় পর্ব ( ১৭০০-১৮৭৫ ) শুরু হলো, উ্্ আঞ্চলিক 


৭.১ উচ“ ১৩৩ 


স্তর পেরিয়ে প্রাদেশিক বিস্তৃতি লাভ করলো । এই সময় আওরদ্বজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্) 
বিজাপুর ও গোলকণ্ডা জয় করলেন। দক্ষিণ ও উত্তরের প্রশাসনিক সংযোগের ফলে 
দক্ষিণের কবিরা উত্তরে যাতায়াত শুরু করলেন। ফলস্বরূপ, দখ.নী-হিন্দোস্তানঁ 
(অর্থাৎ ফারসী প্রভাবিত হিন্দোস্তানী ) উত্তর ভারতে পরিচিত হলো। সম্রাটদের 
দরবারে ফারসী প্রচলিত থাকলেও হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ী প্রতিভূ হিসেবে 
এই ভাব। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। কারণ, দিলী ও উত্তর ভারতের 
মুসলমানদের মধ্যে দখনীর অনুকরণ ছিল সহজ ও স্বাভাবিক । 

মোগল সম্রাটগণ এতাবৎ প্রধানত ব্রজভাষারই পুষ্টপোষকতা করতেন, তীর! 
নিজেরাও এই ব্রজভাাতেই রচনা করতেন। আওরঙ্গজেবের সময় দিল্লীর মোগল 
দরবারের অভিজাত রাজন্যবর্গের শিক্ষার জন্য ব্রজভাষার ঘাহিত্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ- 
বিষয়ক বহু গ্রন্থ ফারসী ভাষাতেই রচিত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ 
থেকে সাহিত্য-মাধ্যমের পালা বদল হলো । দরবারী মুসলমান আমীর-ওমরাহেরা 
ব্রজভাষ। ছেড়ে এই সুজ্যমান নবীন মুসলমানী ভাবার দিকে ঝু'কলেন? তাদের কাছে 
আরবী-ফারসী মিশ্রিত ফারসী সাহিত্যের অন্ুকারী, ফারসী অক্ষরে লেখা নব-সথষট উদ“ 
সাহিত্যই গ্রহ্ণীয় হলো । এইভাবে একদা যা ছিল উত্তর ভারতের প্রবাসী ও 
উপনিবেশিক ভাথা, সেই দক্ষিণের দখ্‌নী-হিন্দোন্তানীর পুনর্বাসন ঘটলো আবার উত্তরে, 
কিন্তু উদুর্ূপে ; প্রথম যুগের হিন্দোন্তানীই নতুন করে উদ অভিধায় চিহ্নিত হতে 
লাগলো । উদ নাম অবশ্য দখনীভাষীদেরই দেওয়া। দখনীর কবিরাই প্রথমে উদ 
রচনা শুরু করেছিলেন । দক্ষিণের লোকদের কাছে পরিচিত মুসলমানী বা দখনীর সন্ধে 
পার্থক্য রক্ষা করার জন্য সম্ভবত দাক্ষিণাত্যেই এই নামকরণ উদ্ভাবিত হয়। খ্রষ্টীয় 
১৭ শতকের মাঝামাঝি অথবা শেবাশেষি দক্ষিণে নবাগত মোগল বাদশাহের ফৌজ 
কতৃকি ব্যবহৃত এই ভাষার ( অর্থাৎ হিন্দোস্তানীর ) রাজমান্য পোশাকী নাম দেওয়া 
হলো “জবান্‌-ই-উদূ-ই-মুণঅল্লা” অর্থাৎ “নহনীয় রাজশিবিরের ভাষা” (উদ শব্দটি 
আসলে তুর্কা, অর্থ “ফৌজের ছাউনি” )। এই বর্ণনাত্মক সন্রমন্থচক নাম ক্রমে 
“জবান-ই-উদ” এবং পরে আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে দু নামে প্রচলিত হলো । অবশ্থ 
কেবল উন নাম ১৮ শতকের দ্বিতীয়া পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। এই পর্বে অর্থাং দিলী-উদপ 
প্রতিচার যুগে এই ভাষা পূর্বের মতো কবিতাতেও ব্যবন্ত হতো এবং এই কাব্যিক 
ভাষা অনেক সময় “রেখ তা” হিন্দী বা রেখ.তা খড়ীবোলী নামেও অভিহিত হতো। 


“রেখ তা’ শব্দের অর্থ "ছড়ানো" অর্থাৎ এই ভাষায় ফারসী শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ 


করা হতো। 


১৩৪ ৭ মধ্য ভারতের প্রধান ভা! 


মোট কথা, উত্তর ভারতের আদর্শ কথ্যভাষ!খডীবোলী বা হিন্দোস্তানী (প্রাচীনকালে 
দহল্রী বা হিন্দৱী নামে পরিচিত ) এবং উদ ছিল সমার্থবাচক। কিন্ত দরবারী ও 
সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সন্ধে সঙ্গে এবং মুশলিম ও নবাগত 
বিদেশী অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও আন্ুকুল্যে তা ক্রমশ ফারসী- 
আরবী অতিশয্যের দিকে অতিরিক্তভাবে বাঁকে পড়লো । ১৮শ শতকের দ্বিতীয় পাদে 
উ্ছুকে খাড়া করে দেওয়ার এক সজ্ঞান প্রচেষ্টা দেখ! গেলো । শব্সম্পদ ও প্রত্যয় গঠন 
(এবং যথারীতি লিপিরীতি ) প্রবর্তনে মাত্রাতিরিক্ত! তাকে দখনীর তুলনায় বিশিষ্ট 
করে তুললে! । ফলে একদিকে যেমন দখনীর সন্দে তার বিশেষ পার্থক্য স্থচিত হলো, 
অপরদিকে তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল ভাষা হিসেবে হিন্দী ( অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রভাবিত হিন্দী 
ব| সাধু/সাহিত্যিক হিন্দী--মুi৪ indi ) ভাবার আবির্ভাব অনিবার্ধ হয়ে উঠলে! । 
খড়ীবোলী হিন্দোস্তানীর মূল কাঠামোর ওপর রঙ. চড়ানো হলো! হিন্দুয়ানীর ৷ 
ভাষার শব্দসম্পদ হলো সংস্কৃতাশ্রিত, লিপি হিসেবে গৃহীত হলো নাগরী। মোট কথা, 
কথ্য হিন্দোস্তানী থেকে জন্ম নিল ছুটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভানা_-যে ছুটি ভাষা 
ভাধাতত্ববিচারে অভিন্ন কিন্তু সামাজিক বাঁতাবরণে ভিন্ন। 

এই রুত্রিমতা থেকে হিন্দোস্তানীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিশুদ্ধীকরণের এক উগ্র 
প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে । মূল কথ্য হিন্দোস্তানী থেকে সংস্কৃত/আরবী 
্কারদী ছাটাই করে কেবল তণ্ভব-জ বা দেশী উপাদানে ভাষা নির্মাণ করা ছিল 
এই “ঠেঠ-হিন্দী” স্থ্টির আদর্শ, কিন্ত কৃত্রিম ভাব! হিসেবে এর বিস্তার মোটেই 
ফলপ্রস্থ হয় নি। এই ‘ঠেঠ-হিন্দী'র প্রধান প্রবক্তা হলেন : ইন্শা আল্লাহ্‌ খান্‌ 
(মৃত্যু ১৮১৭ ) [ কহানী ঠেঠ হিন্দী মে ] এবং অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় বা হরি ওঁধ 
[ঠেঠ হিন্দী কা ঠাট, ১৮৯৯ ও অধখিল! ফুল, ১৪০৫ ]। 

দিন্লী-উদ্কাব্য ধারার প্রতিঠার ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় ওরঙ্গাবাদের 
দখ.নী কবি শামস্ুদ্রীন ওয়ালিউন্না বা ওয়ালীর € ? ১৬৮৮-১৭৪১)। সাহিত্যজীবনের 
প্রথম পর্বে তিনি বিশুদ্ধ দখনীতেই রচনা শুরু করেছিলেন। পরে দিলীতে বসবাস 
শুরু করলে (১৭২১ ? ) তিনি দখনী-উদদ মিশ্রিত এবং পরে বিশুদ্ধ উদ“ লেখার স্থত্রপাত 
ক'রে দিলী-উদ্ব” ধারার গোড়াপত্তন করেন। এঁর শিষ্য উবর্ধাবাদের সিরাজুদ্দীন 
সিরাজও তার সার্থক উত্তরস্থরীরূপে বহু ছোট কবিতা ( প্রায় ১০ হাজার পংক্তি ) এবং 
একটি রোমান্সধর্মী কাব্য 'বুস্ত-ই-খিয়াল’ ( কল্পনার উদ্যান ) রচনা! করেন। 

আঠারোশতকের শেষাশেষি উদ্ঘ রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা--যদিও ত! কথ্য ভাষা 
থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছে। দিলীকে বেন্দ্রক'রে এই সময় দিলী-আগ্রা ঘরানাও গ’ড়ে 


৭.১ উর্দু ১৩৫ 


উঠেছে। প্রাীনতর কবিদের মধ্যে যে কবি চতুষ্টয়কে উদ সাহিত্োর চারি স্তম্ভ বলে 
মনে করা হয়, তারা হলেন : দিলীর মির্জ1 জান্-ই-জানান্‌ মঝ.র (শ্রী, ১৬৯৯-:৭৮১ ), 
আগ্রার মীর তকটী (১৭২০-১৮০৮ ), মুহম্মদ রফসী সৌদা ( ১৭৩০-১৭৮০ ), মীর দর্দ্‌ 
(১৭১৯-১৭৮৫ )। প্রাচীন ঘরানার অন্যান্য প্রখ্যাত কবিরা হলেন মীর হাসান 
(১৭৩৬-৮৬), গু.লাম হমদানী মস্হফণী ( ১৭৫০-১৮২৪ ), হায়দর আলী আতিশ 
( মৃত্যু ১৮৪৭ ), ইমাম বখ.শ্‌ নাসিখ (মৃত্যু ১৮৩৮), সলামৎ আলী দবীর (১৮৩০-৭৫ ), 
বাবর আলী অনিস্‌ ( ১৮০২-৭৪ ) এবং আরও অনেকে । তবে প্রথম পর্বের কবিদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন আগ্রার মুহম্মদ নজীর (১৭৪০-১৮৩০)। চিরাচরিত 
স্থফীধর্ম, প্রেমগীতি ও ফারসী বিষয় তার উপজীব্য হলেও, ভারতীয় ধ্যানধারণ। তার 
রচনায় বিস্ময়কর রূপে প্রতিফলিত, হিন্দুধমীয় পৌরাণিক বিষয়বন্তও তার স্বীকৃত আদর্শ 
(যেমন কৃষ্ণের শৈশবলীলা, যোগী, হোলি উৎসব ইত্যাদি )। তার ভাষাও ফারসীর 
অতিরেকে ভারাক্রান্ত নয়। 

উদ সাহিত্য চচ ও প্রসারে লখনৌ দিল্লীর প্রতিদন্দী হয়ে উঠেছে ১৭২২ সাল 
থেকে, যখন দিল্লীর অভিজাত পরিবারভুক্ত গণাজীউদ্দীন হায়দর লখনৌতে এলেন 
অযোধ্যার নবাব হয়ে। তিনি উদুর্র লখনৌ ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা । লখনৌ-র 
নবাবী আমলে (খ্ৰী. ১৭২২-১৮৫৬) দরবারী উদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অরধী ভাষাঞ্চল- 
রূপে চিত্রিত উত্তর প্রদেশের মধ্য ও পূব অঞ্চলে উদর সম্প্রসারণ ঘটলো। 

অনুরূপভাবে রামপুরের নবাবদের উৎসাহ ও আমুকুল্যেও উত্তর প্রদেশের পুবাঞ্চলে 
উদ প্রসারলাভ করেছে । রামপুর ঘরানার বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 
মুহম্মদ মুমিন খান ( ১৮*:-১৮৫১ ); আমীর আহ এদ শীনাই ( ১৮২৮-১৪০০), নবাব 
মিজ৭ খান দাঘ ( ১৮৩১-১৪০৫ ) ইত্যাদি । fh 

এইভাবে ক্রমে ক্রমে লাহোর, পাটনা, কলকাতা, এমনকি দখনীর জন্মভূমি হায়দ্রা- 
বাদও উদুর্ণ চচণর কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো । কেবল দাক্ষিণাত্যে দখনী প্রাচীন মুসলমান 
পরিবারদের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু ভাষা হিসাবে এখনও বেচে আছে। 

কলকাতায় উর স্ুত্রপাত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (ইং ১৮০০) 
পর্বে ইংরেজদের আম্ুকুল্যে । কলকাতায় ইংরেজ আমলে যে উদ গদ্যের জন্ম হয় 
তার প্রথম গ্রন্থ চহার দরবেশ’ । গ্রন্থখানি একটি রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান। লেখক 
মীর অম্মন। 

প্রাক্‌-আধুনিক যুগের শ্রেষ্ট দু'জন কবির নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এঁরা হলেন 
দিল্লীর মুহম্মদ ইব্রাহিম জেক. ( ১৭৮৪-১৮৫৪ ) এবং মী্জ আসাছুলী খাঁ গালিব 


১৩৬ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


(শ্রী, ১৭০৭-১৮৬2) । গালিব সম্ভবত আধুনিক-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি । তার কাব্যে 
মানবতাবোধ, স্থফী রহস্তবাদ ও প্রেম-তন্ময়তা নিবিড়ভাবে উপলব্ধ হয়েছে। পত্র- 
সাহিত্য, ইতিহাসপ্রন্থ ও সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রেও তার অবদান অসামান্য ৷ 
নান! প্রকার ফারসী ও উর্দু কবিতা লিখলেও গ.।লিব উদ গজলেই ( ঘ.জ.ল 
‘প্রেমকাব্য’ ) অবশ্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। এ-বিযয়ে তাঁর “দীওয়ানে-ঘ'ালিব" 
চিরপ্রসিদ্ধ। 

এই প্রসঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের রচনার সাহিত্যিক মূল্যায়ন অপ্রাসঙ্দিক হবে না। 
প্রথম পর্বের রচনাগুলি মূলত কাব্য । এগুলি রচিত হয়েছিল বিশেষ কাব্যিক ছন্দোবদ্ধেঃ 
যা সাধারণত ক.সীদা, মরসিয়া ও মসনবী নামে অভিহিত। মসনবীর উপজীব্য 
হলো! পৌরাণিক কাহিনী বা পুরাকল্প (0151), রোমান্স এবং জীবনীসংক্রান্ত বিষয়- 
বস্তু। ক.সীদ| হলো প্রশস্তিমূলক রচনা__হজরত, মহম্মদ বা কোনো ধর্মগুরু, এমনকি 
নবাব বা স্থলতানদের প্রশস্তি। মরসিয়া কারবালার বিষাঁদময় গাথাকাব্য। ধর্ম, 
রোমান্স, বীরগাথা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে এইজাতীয় দীর্ঘ রচনায়, 
এগুলি মৌলিক আবেগসংকুল ঘটনাবর্তের চিত্রবিশেষ। প্রথম পর্বের রচনায় ঘটনা 
থাকলেও তার আবিলতা নেই, জীবন-সংগ্রাম এবং তাঁর দহনজাল1 থাকলেও নৈতিক 
এবং আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনবোধের মহান্‌ আকর্ণণও আছে; এই পর্বের রচনারীতি 
তাই স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক ভাষায় রূপায়িত হয়েছে । বহু রচনা ফারসী বা উত্তর ভারতীয় 
রচনার অন্থবাদকর্ম হলেও সেগুলির মৌলিকতা কখনও ক্ষুণ হয় নি। 

সপ্চদশশতকের শেষপাদ এবং ১৮শ শতক থেকে কিন্তু কাব্যের মেজাজ এবং বিষয়বস্ত 
নির্বাচন বহুলাংশে ব্দূলে গেছে। এই যুগে নতুন ক'রে আবির্ভূত হয়েছে গজল জাতীয় 
রচনা। পূর্বতন মসনবী, ক.সীদী বা মরসিক্স। জাতীয় রচনা একেবারে পরিত্যক্ত হয় 
নি, কিন্ত আগেকার সত্যানুসন্ধান, হৃদয়াবেগ, আকুতি ও নিষ্ঠা অথবা নৈতিক মহত্ববোধ 
অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। চরিত্রায়ণ এবং শৈল্পিক নির্সাণক্ষমতাও বহুলাংশে ক্ষুণ 
হয়েছে ( যেমন মির হাসানের “শিরল বয়ান নামক রচনায় )। তার জায়গায় স্থান 
নিয়েছে কেবল হৃদয়াবেগের ফেনিল উচ্ছাস এবং কৃত্রিম শিল্পরীতির চমংক্কৃতি। বলা 
বাহুল্য, ধার-করা ফারসী বাতাবরণ এবং বিদেশী আবহাওয়ায় ফলিত শিল্পস্থজনে 
কৃত্রিম সৌন্দৰ্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নেই স্বভাবজ প্রাণধর্স। 

পূর্বেকার মসনবীগুলিতে যেমন মানবিক প্রেম, তার সুখ ও দুঃখান্ভূতি ক্ষণমূহূর্তের 
স্বষ্টিবেদনায় মূর্ত হতো, সেই স্গে তেমন তাৎক্ষণিক আবেদন ছাড়িয়ে চিরসত্যের 
শাশ্বত সত্তাটিকে উদ্বোধিত করতো । কিন্ত এই পর্বের মসনরীতে কেবল আছে পলাতক 


৭.১ উ্ু ১৩৭ 


ইন্্রিয়রতি ও তৃথ্তি। এখানে স্থফীধর্ম-স্থলভ অনন্তের প্রতি চিরন্তন পিপাসার স্থলে 
কেবল বিষাদ ও স্মৃতিচারণার করুণ স্থর বেজে উঠেছে। তাই লৌদা ও জৌকের 
ক.সীদাগুলিতে আরবী-ফারসী সমুচ্ছি,ত বাগাড়ম্বর-সজ্জা থান -5ও আবেদনে তা বন্ধ্যা 
( অবশ্য গালিব প্রমুখ এর ব্যতিক্রম )। মনে হয়, যেন এই যুগের কবিরা সহজ সরল 
ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার রীতি বিস্বৃত হয়েছেন । ভাষারীতি তাই যেমন 
জটিল, উপস্থাপনার ভঙ্দীও তেমন বঙ্কিম । মরসীয়া রচনাগুলি গঠনরীতির 
দিক দিয়ে আরও সংহত ও পরিণত হলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সংবেদনশীলতা 
হারিয়ে ফেলেছে, আবেগের সংযমও হয়েছে শিখিল ৷ এ-যুগের কবিরা গজল রচনাতেই 
মনঃসংযোগ করেছেন। এগুলির বিষয়বস্তু ও বিন্যাস গতানুগতিক--শব্দনির্বাচনের 
অপরিমিত সুযোগস্থষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যুগে গদ্ধরচনার অভাবও প্রমাণ 
করছে, সাহিত্য এখন কেবল কৃত্রিম কল্পবিলাপী কাব্যসাধনার বাহন মাত্র। 


(গ) আধুনিক পর্ব (১৮৭৫) ভারতীয় উদ যুগ 


উদ“ ভাষা ও সাহিত্যের তৃতীয় পর্ব বা আধুনিক যুগের ( ১৮৭৫--) গোড়াপত্তন 
করেন স্তর সৈয়দ আহম্মদ (ত্র, ১৮১৭-৯৮)। মুশ্‌.লিম নবজাগরণের উদ্গাতারূপে তিনি 
ইসলামী আরবী-ফারপীর সঙ্গে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার সমন্বয় ঘটালেন, উদ্ধদ্ধ করলেন 
উনিশ শতকের ভারতীয় মুসলমান জনগণকে । আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রতিঠাতাও তিনি। কিন্তু এই নবজাগরণের পাঞ্চজন্ত ঘোষণায় তিনি বেছে নিয়ে 
ছিলেন উ্ন মাধ্যমকে । তিনি নিজেও ছিলেন একজন নথলেখক। তার নির কীতি 
তার চিঠিপত্র বা পত্রদাহিত্য এবং একখানি এতিহাসিক গ্রন্থ (অসার-স্সনদিয়া )। 
তার প্রেরণায় উদ্দ্ধ হয়ে বহু কবি, কথাকার ও প্রবন্ধ রচয়িতা উদ্ রচনায় আত্ম- 
নিয়োগ করলেন। আধুনিক নবজাগরণের প্রেরণায় বহু শিক্ষিত হিন্দুরাও উদু হুজন- 
কর্মে অনুপ্রাণিত হলেন । উনিশ ও বিশ শতকীর লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য কয়েকজন 
হলেন: জাক্াউল্লা, শিব্লি; (ওঁতিহাসিক ), নজির আহম্মদ ( উপন্যাসিক), কবি 
হালী ( মুহম্মদ আলতফ হোসেন, ১৮৩৭-১৪১৭ ), রামনাথ শর্মা ( ফিদান্‌-এ-আজাদ_ 
লখনৌ জীবনের রোমান্স ), কবি ব্রিজনারায়ণ চক্বস্ত ইত্যাদি । 

এই পর্বের উর্ন্শাহিত্য হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষ সাহিত্যিকদের অন্তঃপ্রেরণায় 
সন্ত্রীবিত হলেও ১৪২০ থেকে এই ভাষা যেন মুসলমান ধ্যানধারণার প্রতীকী হয়ে 
উঠলো, জন্ম নিল ভাষাতাত্বিক ভেদবুদ্ধি। এই ভাবধারার প্রবর্তক হলেন কবি মুহম্মদ 
ইক্বাল (খ্ৰী. ১৮৭৫-১০৩৫) । এককাঁলের ভারত প্রেমিক ইকৃবাল মুসলমানদের পাকিস্তানী 


১৩৮ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাবা 


স্বপ্নের দীক্ষাগুরু হয়ে উঠলেন। ইক্বাল নিজেও ছিলেন ফারসী লেখক। ফলে তার 
উদতে কারসী-আ'রবী প্রভাব বথেচ্ছ। তবে তার ভাষার শক্তিমত্তা আধুনিক উদ্্কে 
বলীয়ান্‌ করে তুলেছে। তাই বোধহয় উদ শিক্ষিতেরা নতুন কালের জীবনন্বগ্রকে 
হিন্দীর চেয়েও উদ্ভাবায় অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন । 
এখনও বহু প্রতিভাধর সংস্কৃতিবান্‌ হিন্দু ও মুসলমান লেখকবৃন্দ সগ্ভজাগ্রত উর্দু 
সাহিত্যকে চিরন্তনী ভাবধারায় পুষ্ট করে চলেছেন । আর তাই উদ্দ সাহিত্য আঞ্চলিক 
সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হরেছে। 


৭.২ হিন্দী 


৭.২'১ ভাবিক পরিস্থিতি 


হিন্দী ভারতরাষ্ট্রের সরকারী (08181) ভাব! হিসেবে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত 
(অপর রাষ্ট্রভাষা হলো ইংরেজী )। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুযায়ী হিন্দী 
ভাষাভাষীর সর্বভারতীয় সংখ্যা হলে! ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৬০। ১৯৭১ 
সালে এই সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৬২। হিন্দী এক বিশেষ 
সীমিত ভাষাক্ষেত্রের মৌখিক ভাষার (খড়ীবোলী ) শিষ্ট ও পরিশীলিত আদর্শরূপে 
ব্যবহৃত হলেও তা এক বিস্তৃত ভাঘাঞ্চলের আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা (Literary 
51andard)। এই ভাষাঞ্চলের অন্তর্গত হলো-_ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, 
দিল্লী, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ এবং বিহার । হিন্দী এই রাজ্যগুলির কেবল সরকারী 
ভাষ। নয়, মান্যভাবাও (Prestige Language) বটে। বর্তমানে আদর্শ হিন্দী 
ভাষাঞ্চল ব'লে যে বিস্তৃত ভূখ গুকে চিহ্নিত কর! হয়, প্ররুতপক্ষে তা কতকগুলি সুস্পষ্ট 
ভাষা ( অৱধী, ভোজপুরী, মৈথিলী, মারোয়াড়ী ইত্যাদি ) এবং মুখ্য/গোণ উপভাষাঞ্চল 
( ব্রজভাষা, বুন্দেলী, ছত্তিশগঢ়ী ইত্যাদি ) নিয়ে গঠিত। অবশ্য সর্বত্র তা মাতৃভাষা 
(Mother Tongue) বা প্রাদেশিক ভাষা (Regional Language) হিসেবে স্বীকৃত 
নয়। এই প্রাদেশিক ভাবা/উপভাষাগুলির সঙ্গে আদর্শ হিন্দীর নিকট সহন্ধও নেই, 
আর তাদের সাহিত্যিক ইতিহাসও ভিন্ন। তবু যে এগুলিকে এক অখণ্ড ভাষাতাত্বিক 
এব্যন্থতে (যদিও তা ক্ষীণ) বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে, তার কতকগুলি 
বিশেষ কারণ ( অবশ্য অরাজনৈতিক ) রয়েছে। 

প্রথমত, এই ভাষাঞ্চলের ভাষাভাষীদের ভাষাসচেতনতার অভাব ও অজ্ঞতা! 
লক্ষণীয়, ১৯৬৯ সনের আদমপ্ডমারি অঙ্গযারী হিন্দী ভাষাঞ্চলে সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন 


৭.২ হিন্দী ১৩৯ 
জনগণের হার ২৭.১ শতাংশ (ত্র, পূ. ৪৯)1 এই নিরক্ষর জনসাধারণ সাধারণত 
নিজের মাতৃভাষাকে গ্রাম্য ব’লে মনে করতে অভ্যন্ত। তাদের অবচেতন ধারণা, 
তারা আদর্শ ও বিশুদ্ধ কোনো এক সার্বজনীন হিন্দীর গ্রাম্য উপভাষায় কথাবার্তা বলে 
থাকেন-__যা সভ্য সমাজে অচল । পুরবৈয়। (পূর্বা ), পছ্াই৷ (পশ্চিমী ), খড়ীবোলী, 
পড়ীবোলী, ঠেঠ (বিশুদ্ধ), রেখতা (মিশ্রিত) ইত্যাদি অভিধা এদেরই স্ষ্ট। 
আর্ধভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঠিক এই ভাবেই আদর্শ ভাষ হিসেবে সংস্কৃত (যা ছিল 
প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । আর সংস্কৃত থেকে বিচ্যুত 
অন্ঠান্য সব ভাষাই তাদের কাছে ছিল “অপভংশ' ( পতঞ্জলি £ মহাভাষ্য ১.১.১ )। 

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন স্তরের অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষার সঙ্গে ক্ষীণ সাযুজ্য আবি্ধার। 
আৰ্ধাবর্ত বলে চিহ্নিত উত্তর ভারতের এই মধ্যাঞ্চল বহুদিন যাবৎ প্রথমে সংস্কৃত ও 
উত্তরকালে শৌরসেনী অপভংশের পীঠভূমিরূপে বিবেচিত হতো। আধুনিক ভাঘাগুলির 
জন্মলগ্নেও বিভিন্ন প্রাদেশিক কবিরা মাতৃভাষা ছাড়াও অপভ্রংশ-অবহ্ট্টে সাহিত্য 
রচনা করতেন । রাজস্থানের পিন্ধল সাহিত্য, পূর্ব ভারতের ব্রজবুলি সাহিত্য অথবা 
দোহা সাহিত্য, এমনকি চন্দ, বর্দাঈী রচিত 'পুর্বীরাজ-রাসৌ, প্রভৃতি ৯*ম-১৩শ শতকের 
শ (কেননা কিছুটা নব্য ভাষা দ্বার! প্রভাবিত ) ভাষার 


রচনাবলী এই মিশ্র অপত্রং 
সাক্ষ্য দেয়। অপর পক্ষে, তদানীন্তন নব্য ভাষাগুলির ছন্দোরীতি, কাব্যিক সংস্কার ও 


আদর্শ, ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ আবেদন অপভংশধারা থেকেই গৃহীত, তার বিষয়বস্তুও 
যেন অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রলম্বন (Extension) | নাগর বা শৌরসেনী অপভ্রংশের 
ভাষাঞ্চলও (গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব) ছিল বিস্তৃত, এবং তার 
প্রভাবও ছিল ব্যাপক ৷ কারণ, তখনও আধুনিক ভাষাগুলি যথাথ বিশ্লিষ্ট অথবা 
বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। সুতরাং বিভিন্ন অশিক্ষিত ভাষাভাষীরা যে শৌরসেনী সংস্কার ও 
তাদাত্যবোধ থেকে রাতারাতি মুক্ত হয়ে উঠবেন, তা আশা করা যায় না। সুতরাং 
এই অঞ্চলের ভাষাভাষীরা একই ভাষা-ভাবনায় অভ্যন্ত। 


তৃতীয়ত, লিপির সাধ্য । জন্মলয থেকেই নাগরী লিপির একটা প্রতিষ্ঠা ছিল, 
1জপুত রাজাদের প্রতিষ্ঠা, সাধারণ 
শোরসেনী অপভ্রংশ ( অবহটঠ ) ছিল তীদের রাজ্যভাষা আর নাগরী ছিল তাদের 
নিজস্ব লিপি। তথাপি তা ছিল একান্তই আ 
(যেমন বাঙলা, ওড়িয়া; মৈথিলী ইত্যাদি) সহোদরসথানীয়া। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান 
যুগে দিশ্লী-উছ প্রতিষ্ঠার সে সঙ্গে (৯৭০০ খর.) ফারসী লিপিই রাজমান্য হয়ে 


উঠেছিল । এমনকি স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্বেও হিন্দী অথবা উদ ভাষী শিক্ষিত 


১৪০ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


জনসাধারণের কাছে এই ফারসী লিপিই ছিল অধিক গ্রহণযোগ্য ৷ তাই উদ অথবা 
ইংরেজী না-জানা লোকদের চিহ্নিত করা হতো নিরক্ষররূপে । যে যাই হোক, নাগরী 
হরফের প্রকৃত প্রতিঃ| ঘটিয়েছেন আচার্য ম্যাকৃস্ম্যলর । তিনি খগবেদ সংহিতা 
প্রকাশ (ইং ১৮৪৯) করবার সময় কাশী অঞ্চলে ব্যবহৃত লিপি হিসেবে নাগরী 
লিপিকেই নির্বাচন করেছিলেন আর সেই থেকে সংস্কৃত গ্রন্থের লিপি হিসেবে নাগরী 
'দেবনাগরী” রূপে চিহ্নিত হতে লাগলো। এই গ্রতি্ঠাই পরে তাবৎ হিন্দীভাষীদের 
সর্বজনগ্রাহ একক লিপিরূপে মান্য হওয়ার সহায়তা করেছে। উনিশ শতকে আবার 
ইউরোপীয় শাসকদের উৎসাহে হিনদ-হিন্দী চেতনার আদর্শ মাধ্যম হিসাবে বেছে নেওয়া 
হয়েছে এই লিপি। কাজেই লিপির সাধারণীকরণের ফলে নিরক্ষর অজ্ঞ জনসাধারণ 
লিপিকেই ভাষারূপে মনে করতে লাগলেন । 


চতুর্থত, কিছু ধ্বনিতাত্বিক সাধ্ম্য। উত্তর ভারতের মধ্যাঞ্চলের ভাষাগুলিতে 
(Central group) কিছু কিছ সাধৰর্ম্য (Common ০০:৪) দেখা যায় _যেগুলি অন্যান্য 
অঞ্চলের ভাষা থেকে এদের বিশিষ্ট করেছে। উদীহ.. "স্বরূপ, স্বরের ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ__ 
যা বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া বা গুজরাটা, মারাঠীতে দেখা যায় না; মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন 
ধ্বনিগুলির সঠিক উচ্চারণ (Stability of aspirates), দন্ত্-পৃষ্ট ব্যপ্রনের (Dental 
৪£0০815) অস্তিত্ব, হ-ধ্বনির পূর্বস্থিত স্বরের বিকৃতি (কহ্‌নাক্যাহন1), এঃ ও 
ধ্বনির দীর্ঘত্ব [e: ০], 162 এবং 1০: (=শ্যা, অ’ ) ধ্বনি দুইটির যৌগিক স্বররূপে 
পরিণত হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি । 


৭.২.২. ‘হিন্দী’ অভিনার সংজ্ঞ। ও ইতিহাস 


বর্তমানে “হিন্দী” অভিধার সংজ্ঞাও অস্প্ট। বহু যুগ ধরে “হিন্দী” অভিধা বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলস্বরূপ স্ব হয়েছে এই অস্পষ্টতা । সংস্কৃত, প্রাকৃত অথবা 
আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন এন্ে হিন্দী” শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না। 
স্পষ্টতই শব্দটি এসেছে ফারসী থেকে, টিক যেমনটি এসেছিল, সিন্ধু থেকে ইরানীয় 
উচ্চারণে ছিন্দু। কাজেই ফারদী ‘হিন্দী’ শব্দের অথ দীড়াচ্ছে হিন্দ, বা অখণ্ড ভারত- 
সম্পৰ্কীয় ভাষ৷ ৷ সুতরাং শব্ধার্থের নিরিখে হিন্দী শব্দের অর্থ ভারতের যে-কোনো ভাষা। 
আরধ, দ্রাবিড় অথবা অন্য যে-কোনে! গোত্রের ভাষাই হিন্দবী/হিন্দী বা হিন্দু | 
এক্ষেত্রে হিন্দী ভাবার অর্থ ভারতীয় ভাষা। 


দশম-ত্রয়োদশ শতকের পরিসরে অর্থাৎ তু আধিপত্যের যুগে দিল্লী-লাহোর 


৭.২ হিন্দী ১৪১ 


অঞ্চলে অধ্যুষিত মুলমানরা সর্বপ্রথম হিন্দী শব্দের বহুল প্রচলন ঘটালেন । এই সময় 
হিন্বী/হিন্দৱী শব্দের অর্থনংকোচন ঘটতে দেখা গেল। ইং ১২২৮ সালে মুহম্মদ 
আওকীর একটি কবিতাসংকলনে খবাজ-1 মাসুদ সাদ সলমন রচিত একটি দীওয়ান্‌ 
হিন্দী ভাবায় রচিত বসলে উল্লিখিত হয়েছে । আলাউদ্দীন খিল্জীর রাজত্বকালে 
(১২৯৫-১৩১৫ খ্ৰী.) ফকুদ্রীন মুবারক গজ,নবী নামে জনৈক শবকোব-প্রণেতা তার গ্রে 
ফারসী শব্দের “হিন্দী” প্রতিশবগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সম্ভবত আমীর খুমরৌ-ই 
(১২৫৪-১৩২৫ খ্ৰী.) সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন আর্ধভাধাগুলির ( যেমন 
্রজজভাষা, অব্রধী, দিল্লী বোলি ইত্যাদি ) পরিবর্তে এই অভিধা ব্যবহার করেন। 
মোটকথা, এই সময় উত্তর ভারতের সমগ্র কথ্য ও সাহিত্যিক আর্ধভাবাগুলি হিন্দী 
নামে অভিহিত হতে শুরু করেছে_যার সীমানা হলো পশ্চিমে সির্হিন্দ, থেকে পূর্বে 
বারাণসী এবং উত্তরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চল থেকে দক্ষিণে নর্দী পহন্ত বিস্তৃত 


অঞ্চল । বলা বাহুল্য, এই বিস্তৃত ভূ-ভাগ প্রাচীনকালে মধ্যদেশ এবং কোশল নামে 


অভিহিত হতো । 

ভাষাতাত্বিক বিচারে এই তথাকথিত হিন্দী ( <প্ৰাচীন হিন্দী/হিন্দবী ) পূৰবী 
হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দীর ভাষাঞ্চল জুড়ে বিভভৃত__যার অন্তর্গত হলো_(১) বুন্দেলী 
(২) কনৌজী, (৩) ব্রজভাষা, (৪) বার, (৫) হিন্দুন্তানী (গ্রীয়াস ন-গৃহীত) 
বা খড়ীবোলী (এতিহ্ান্গত এবং ভরতেন্দু হরিশন্দ্র ব্যবহৃত ) বা দহল্রী ( শেখ 
বজন্‌ এবং আমীর খুস্রো ব্যবহৃত), (৬) অৱনী, (৭) বধেলী, ৮) ছতিশগটা, 
(৯) রাজস্থানী (পণ্ডিত স্থ্য করণ পরীথ, ও নরোত্তম দাস স্বামী ব্যবহৃত ) এবং 
মগহী (রাহুল সাংকৃত্যায়ন ব্যবহৃত )। 

এই প্রসন্দে ‘হিন্দুন্তানী’ নামের ইতিহাস পর্যালোচনা করা অগ্রাসদ্দিক হবে না। 
১৬শ-১৭শ শতকের কালসীমায় দহল্রী বা খড়ীবোলীর স্থানে ‘হিন্দুন্তানী’ অভিধার 
দিরী-উদ্'র স্থলেও এই নামকরণ অস্সুলভ নয় । 
ৱজহীর রচনায় (১৬৩৫ শ্রী), ফেরিস্তার (জন্ম ১৫৯০) ইতিহাসে অথবা আবদুল হামিদ 
লাহোরি-র (মৃত্যু ১৬৫৪ শ্রী “বাদশাহ, নামা? গ্রন্থে এই “জবান-ই-হিনদুস্তান'-এর উল্লেখ 
প্রায়শই দেখা যায়। তবে প্রধানত ইউরোপীয়দের বহুল ব্যবহারে ১৮শ শতক থেকে 
এই হিনুস্তানী _যা! লেখা হতো প্রধানত ফারসী হরফে- প্রতিষ্টা পেল । গ্রীয়া্সনের 
পূর্বেই এই “হিন্ুন্তানী’ নাম ইউরোপীয় পঞ্তিতরা ব্যবহার করেছিলেন, যেমন_ Urry 


(্বী ১৬১৩), চঃ9০চ (খ্ৰী ১৬৭৩), প্রথম হিন্ুস্তানী ব্যাকরণ প্রণেতা Ketelaer (ডাচ 


ভাষায় লিখিত, খর ১৭১৫) এবং Gilchrist (Angrezi Hindustani Dictionary), 


ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। এমনকি 


১৪২ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাষ। 


এতিহাসিক Garcin de Tassy (‘Hindouié@ and ‘Hindoustanié’) 
ইত্যাদি । 
আধুনিক গুরে অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে হিন্দী শব্দের আরও 
অর্থনংকোচন ঘটেছে। বর্তমানে হিন্দী ভাষা বলতে বোঝার হিন্দস্তানা/খড়ীবোলী/ 
দহল্ৱী নামে চিহ্নিত কথ্য ভাষার সাহিত্যিক আদর্শ । ত পশ্চিমা হিন্দীর অন্যান্য 
ভাষা থেকে বিশ্লিষ্ট এবং পুরবাঁ হিন্দী থেকে স্বত্ত এই পৰে হিন্দী উদু'র প্রতিদ্বন্থা 
হিসেবে স্বীরুত, যদিও তাদের ব্যাকরণগত কাঠামো অভিন্ন। এখন এই ভাব। আর 
আঞ্চলিক নয়, তা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বা আদর্শ, যার মূল আধার হলে হিন্দুস্থানী ৷ 
এই হিসেবে আধুনিক হিন্দীর বয়স দেড়শে| বছরের কিছু বেশি। 
যাই হোক, ভাষাতাত্বিক মানদণ্ডে সংবিধান-স্বীকৃত হিন্দা এক সাধারণ উপাধি, 
কলে তা অন্পষ্ট এবং নিরাকার। এই হিন্দী বিভিন্ন ভাষিক অথবা ওঁপভাষিক স্তর 
নিয়ে গঠিত। এর সাংগঠনিক বিন্যাস এইভাবে স্থত্রায়িত করা যেতে পারে £ 
ছিন্দী=পশ্চিমা হিন্দী--পূৰবা হিন্দী+-বিহারী-+-রাঙস্থানী4-পাহ [ডা 4-পাঞ্জাৰী (মিশ্ৰিত) 
পশ্চিমা হিন্দী= হিন্দুস্থানী 4-ত্ৰজ্তভাষ! + বুন্দেলী +-বাঙ্দর/হরিয়ানী 4-কনোজী 
হিন্দুস্থানী =(সাধু) হিন্দী 4-দখ ন 4-উদু" 
পুরী হিন্দী-কোশলী-অব্র্ধী4-বঘেলী +-ছত্তবিণগণী 
বিহারী ভোজপুরী + মৈথিলী+মগহী 
রাজস্থানী- প্রাচীন মারোয়াড়ী ( ডিল )7 আধুনিক রাজস্থানী উপভাষাসমূহ 
পাহাড়ী=পশ্চিম| পাহাড়ী +মধ্য পাহাড়ী 
পাঞ্জাবী -পশ্চিম। পাঞ্জাবী +-পূৰ্বা পাঞ্জাবী + পশ্চিমা হিন্দী (খড়ীবো।লী) 
গৌড় হিন্দী-প্রেমিকদের কাছে উপরের সব ভাষাগুলিই হিন্দীর উপভাষা ৷ 
ভাখাতান্বিক ক্ষীণস্থত্রে বেধে এগুলিকে হিন্দী আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে ‘হিন্দী’ 
অর্থের সম্প্রদারণ ঘটিয়ে ।* যেহেতু ৯২শ-১৩শ শতকে “হিন্দী” নামটি মেলে ( তার অর্থ 


৫ 

* এই প্রসঙ্গে সুনীতিবাবুর মন্তব্য স্মরণীয় £ If in Europe we could conceive of 
© Portuguese, Spanish and Catalan ceasing to produce literature (like 
Galician and Provencal) and the speakers of all these accepting French 
as their main literary language, studying only French at School and read- 
ing and writing only French, and if on that basis we are to lump 
together the earlier (and even modern) literatures in all these languages and 
“ dialects as ‘French’ then we would be in an analogous 

LLMI p. 111, 1st edition 1963). 


literature, 
Situation, for ‘Hindi’, (Chatterji : 


Rs হিন্দী ১৪৩ 


যাই হোক না কেন) এবং যেহেতু ‘হিন্দপ্তানী’ নামটি কিছুটা অ্বাচীন, সেই হেতু 
উপরোক্ত সব ভাষাগুলিই হিন্দীর অন্তু ক্ত হওয়া উচিত এবং উপরোক্ত সব 
ভাষাগুলির প্রাচীন সাহিত্যই হিন্দীর অন্তর্গত হওয়ার যোগ্য __এই হলো তাদের 
অভিমত । বলা বাহুলা, উদ প্রেমিকেরাও ঠিক একই যুক্তি দেখাতে পারেন। কারণ, 
উহ সাহিত্যের প্রায় চারশো বছরের ধারাবাহিকতা দীর্ঘ দিন ধ’রে বজায় আছে। 

ভাষাবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে কিন্ত পূর্বা হিন্দী এবং বিহারী পুরোপুরি পৃথক বর্গের 
ভাষাগুচ্ছ। এদের মধ্যে পূর্বা হিন্দীভুক্ত অৱনীর ( লখনৌ-ফৈজাবাদ) বহু পুবেই 
সবতন্্ভাবে গড়ে উঠেছে, তার সাহিত্যিক ওঁতিহও প্রাচীন ( ১২শ শতক)। বঘেলী 
এবং ছতিশগট়ী অবশ্য তার উপভাষা। বিহারী বর্গভুক্ত ভাবাগুলির মধ্যে মৈথিলী 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে দীর্ঘ দিন। তার সাহিত্যিক উত্তরাধিকারও স্থপ্রাচীন 
(১৪শ শতক )। মগহী (দক্ষিণ বিহার) এবং ভোজপুরী ( বেনারস-গোরথপুর ) 
বর্তমানে উদীয়মান ভাষা। অবশ্য মগহীকে মৈথিলীর উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করার 
প্রবণতা রয়েছে মৈথিলীভাবীদের | বর্তমানে পশ্চিমা পাহাড়ী ও মধ্য পাহীড়ীকে 
হিন্দীপরিবারের উপভাবিক জ্ঞাতি বলে অবশ্য চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রাজস্থানীর 
স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা প্রবন। আর পাঞ্জাবী তো এখন পুরোপুরি স্বতন্ত্র ভাষা । 
রাজস্থানী এবং পাঞ্জাবীর প্রাচীন সাহিত্যে খড়ীবোলী বা ত্রজভাষার কম-বেশি প্রভাব 
দেখিয়ে এদের হিন্দী সাহিত্যের অন্তভূক্ত করা কতখানি যুক্তিযুক্ত, তার বিচার ও 
মীমাংসা আজও শেষ হয় নি ।. যাই হোক, এই ভাষাগুলির আলোচনা যথাস্থানে করা 
ইয়েছে। 

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা হিন্দীভুক্ত ভাষাগুলিই হিন্দীরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ৷ কিন্তু 
সেখানেও প্রশ্ন রয়েছে৷ বুন্দেলী, বার, কনৌজীকে হিন্দীর উপভাষা বলে চিহ্নিত 
( মথুরা-আগ্রা ) বোধহয় উপভাষা বলে চালানো যাবে না 


করা গেলেও ব্রজভাষাকে 
বর্তমানে তা পড়ীবোলী (005) হলেও প্রাচীনকালে তা রাজমান্য ভাষা বলে গণ্য 


হয়েছিল। এককালে মোগল সমরাটরা এই ভাষাকে রাজসভা বা দরবারী ভাষা (Court 
Language) হিসেবে স্বীক্কৃতি দিয়েছিলেন। হিন্দুংমুসলমান নিধিশেষে রচটয়িতারা 


সাহিত্যের ইতিহাসও সুপ্রাচীন ( ১৪০০-১৮০০ খ্রী-)। 
অপরদিকে হিন্দুস্থানী বা খড়ীবোলীর ( দিলরী-মীরাট-বিজনোর ) প্রাচীন সাহিত্যিক 
রাধিকার বিশেষ কিছু নেই । দক্ষিণ ভারতে যখন হিন্দুস্থানী ফারসী-প্রভাবিত 


১৪৪ ৭. মধ্য।ভারতের প্রধান ভাষা 


সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে দাড়ালো (১৪শ শতক), বলতে গেলে তখন থেকেই দখনী-উদৃ'র 
প্রতিষ্টা, হিন্দীর নয়_বদিও নব্য হিন্দী-প্রেমিকরা দখনী উদ্ুকে ( ফারসী প্রভাবিত 
হিন্দুস্থানী) নাগরী হরফে ছাপিয়ে তাকে হিন্দীর প্রাচীন গৌরবে মণ্ডিত করতে চাইছেন 
(দখনী হিন্দুস্থানী )। কিন্ত প্রকুত সত্য হলো এই একশো বছর আগেও, এমনকি 
খড়ীবোলীও উদ নামে অভিহিত হতো [ভরতেনু হরিশ্চন্দ্রের মন্তব্য স্মরণীয় (১৮৭১্রী) $ 
ইন্‌কি বোলী স্ত্রী উর পুরুব সবকি, খড়ীবোলী অর্থাৎ উদ্্ঘ হৈ ]। তা ছিল হিন্দু: 
মুসলমান নিবিশেষে শিক্ষিত জনসাধারণের [10888 2৪0০৪ । হিন্দী অর্থাৎ সংস্কৃত 
প্রভাবিত হিন্দী অর্থাৎ সাধু হিন্দীর উদ্ভব হয়েছে পাশ্চাত্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ৷ 
বাঙালী পণ্ডিতেরাও এই ভাষার বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এই হিন্দীর বয়স 
দেড়শো বছরের কিছু বেশি । অবশ্য রাষ্ট্রীয় আন্ুকুল্যে তার অগ্রগতি এখন অবাধ এবং 
আপোষহীন ৷ 

মোট কথা, ভাষাতত্বের দৃষ্টিভ্দী নিয়ে বিচার করলে নিম্নলিখিত বাস্তব তথ্য 
উদ্ঘাটিত হবে ৯ 

১॥ বর্তমান হিন্দী অঞ্চলনিরপেক্ষ একটি রুত্রিম সাহিত্যিক ভাষা ( বর্তমান উদ্বুও 
তাই )। 

২| এই ভাষার মূল আধার ও ভিত্তি হলো দিশ্লী-মীরাট অঞ্চলের কথ্য থড়ীবোলী 
বা লৌকিক হিন্দুস্থানী (Vernacular Hindustani) [ অবশ্য উদ্ুরও তাই] 

৩| হিন্দী ও উদর ব্যাকরণগত গঠনরূপ (308০00) এক, যদিও লিপি ও শখ" 
ভাগ্তার পৃথক। 

৪॥ সাধু হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা হলো উদ এবং সাহিত্যিক হিন্দুস্থানী (যা সাধারণত 
সিনেমা, পত্র-পত্রিকা, গজল-খেয়াল গানে প্রচলিত )। এবং এই সাহিত্যিক 
ভাবাগুলি একই কথ্য ভাষার ( খড়ীবোলী ) তিনটি সাহিত্যিক ভেদমাত্র। 

| হিন্দী ভাষার ইতিহাস আসলে হিন্দুস্থানী উপভাষার ইতিহাস (উদ্ুরও তাই )। 


৭.২.৩ ভাব। ও সাহিত্যের ইতিহাস 


বৃহত্তর হিন্দীগোষ্ঠীভুক্ত ভাবার বিবর্তনে তিনটি স্তর দেখা যায়। স্তরগুলির 
কালাহক্রমিক বিভাগ নিচে দেখানো হচ্ছেঃ 

(ক) প্রাচীন যুগ (১৩০০-১৫০০ শ্রী) এই স্তরকে বলা যায় হিন্দুস্থানী (খড়ীবোলী) 
পর্ব । এই পর্বে হিন্দী স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়নি। ভাষাতে অপত্রশ-অব 


৭.২ হিন্দী ১৪৫ 
প্রভাব প্রচুর। লিখিত নিদর্শনও বিশেষ কিছু নেই। রচনারীতির দিক দিয়ে এই পর্ব 
“বীরগাথা” কাল নামে অভিহিত হয়ে থাকে। লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন 
চন্দ, বর্দাঈ ও আমীর খুম্রো। 

থে) মধ্য যুগ (১৫০০-১৮০০ রী.) 5 এই যুগকে বলা যায় উপভাষা-প্রাধান্তের 
পর্ব । এই যুগে হিন্দী ভাষা অপভ্রংশ প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই যুগের 
ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে দখনী-উদ্, ব্রজভাষা, অরবী এবং মৈথিলী উপভাষার জাগরণের 
যুগ । রচনারীতির দিক দিয়ে এই যুগকে আবার দুটি পর্বে ভাগ করা যায়, যথা_ 

১॥ ভক্তি কাল (১৫-১৭শ শতক) £ এই পর্বে ব্রজভাষা ও অবধীতে ভক্তিকাব্য ও 

নিগুণপন্থী কাব্যধারার সবশেষ্ঠ প্রকাশ (প্রধান লেখকঃ কবীর, স্থরদাস, 

তুলসীদাপ, কেশব দাস ইত্যাদি )। 

২॥ রীতি কাল (১৭শ-১৮শ শতক )$ প্রধানত ব্রজভাষায় রচিত আলংকারিক 

দ্রীতি, আশ্রিত কাব্যসম্তার (প্রধান লেখক £ বিহারীলাল, ভূষণ ইত্যাদি )। 

গে) আধুনিক কাল ( ৮**- ): এই যুগকে বলা যায় হিন্দীর 
খেড়ীবোলী ) প্ৰাধান্তের যুগ । গদ্যের আবির্ভাব এই যুগের শ্রেষ্ট অবদান। এই 
যুগের উদ্গাতা-__লললাল এবং সরল মিশ্র, সদাস্থথলাল ও ইন্শা অলা_গছ্য রচনার 
চারিটি প্রধান স্তম্ভ। তবে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের আদি পুরুষ হলেন ভারতেন্দু 


হরিশ্চন্দ্র ( ১৮৫০-৮৫ শ্রী )। 


৭.২,৪ পশ্চিম। হিন্দী ও হিন্দী 
[১] হিন্দুস্থানী (খড়ীবোলী ) 


পূর্বেই বলেছি, হিন্দুস্থানী (খড়ীবোলী ) হচ্ছে সাধু-হিন্দী (High Hindi) ও 
উদর লৌকিক ভিত্তিস্বরপ ॥ তা হিন্দী ও উদর কৃত্রিম স্থির আদর্শ ও লক্ষ্যে কখনই 
পৌঁছয় না * এই মধ্যপন্থী ভাষা একটি সংহত আদর্শ কথ্য (Standard Colloquia) 
ভাষারূপে যে-বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত তার সীমানা হলো-_-পশ্চিমে পাঞ্জাবী এবং 
বার, উত্তরে পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ, দর্দিণ-পূর্বে ব্রজভাষা। এই ভাষা বলা হয় 


EE PON AU ৬5৮ নু 
*» ‘The spoken language naturally stands midway between the two ahd 


never reaches the ideal standards, showing a greater uniformity throughout 


the area" (Ghatage : HL p. 140) 
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১৪৬ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


রামপুর, মুরাদাবাঁদ, বিজনৌর, মীরাট, মুজকফরনগরঃ সাহারাঁণপুর, দেরাছুন 
ইত্যাদি উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম জেলাগুলিতে। বলা বাহুল্য, এই লৌকিক ভাষার 
সাহিত্যিক আদর্শ (Literary Standard) উচ্চতর জীবনযাত্রায়, প্রশাসনিক কাজকর্মে, 
শিক্ষার্দীক্ষায় অথবা আনুষ্ঠানিক আদানপ্রদানে বিশেষ. মান্য ভাষা (Prestige 
Language) হিসেবে স্বীরুত__যদিও ব্যক্তিগত রুচি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তা হিন্দী বা 
উদ্্ঘরচনারীতির (সেই সঙ্গে লিপি-_ প্রথম যুগে প্রধানত ফারসী ) দ্বারা নিয়ন্ত্িত। 
১৯৬৯ সনের জনগণনা অনুযারী হিন্দুস্থানী ভাষাভাবীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার ১১। 
১৯৭১ গণনায় কিন্ত হিনদুস্থানীভাবীর সংখ্যা ১১,০৫৩। 

“প্রাচীন যুগের যথার্থ ছিন্ন্থানী রচনার নিদর্শন পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য । খড়ীবৌলীতে 
লেখা কিছু রাসো | রাস কাব্য অর্থাৎ বীরগাথা ১৩০০ খীষ্টীয় শতকের পূর্বেই রচিত 
বলে মনে করা হলেও ভাষা কিন্ত সে-সাক্ষ্য দেয় না। এইজাতীয় দীর্ঘ কাব্যের 
উপজীব্য হলো! মধ্যযুগীয় রতিহসর্বস্ব প্রাচীন রাজপুত বা ক্ষত্রিয় শৌর্ববীর্ধের কাহিনী 
যা" আবেদনে আবার রোমান্স-রসে পুষ্ট । প্রধান রাসো-কাব্য অবশ্য চন্দ, বর্দাঈ 
রচিত *পূর্থীরাজ-রাসো” (পৃর্থীরাজ ও সংযুক্তার রোমান্টিক কাহিনী ও বীরগাথা )। 
বর্দাঈ দিল্লী ও 'আজমীরের শেষ হিন্দু চৌহান নরপতি পূথবীরাজেরই (শ্রী, ১১৫৯-০৩) 
সভাকবি ছিলেন। এই গ্রন্থের কিছু অংশ হয়তে। চোদ্দ শতকের ভাষার সাক্ষ্য দেয়, 
কিন্ত অধিকাংশ অংশই প্রক্ষিত। বর্তমান পাঠে পুরোনো রাজস্থানী, পশ্চিমা হিন্দী 
ও অপত্রংশের যথেচ্ছ মিশ্রণ দেখা যার। এর ভাষা দেখে রচনার স্থান ও কাল সম্পর্কে 

কিছুই সঠিকভাবে বল! যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, এই গ্রন্থ ১৬ শতকে 
সংকলিত। কারোর মতে আবার এটি হয়তো মূলে ছিল ১২-৯৩শ শতকের 

অপভ্ংশে রচিত। 
অপর রাসো-গ্রন্থ হলো অজ্ঞাতনামা কবির “খুমাণ-রাসোঁ” (১৪শ শতক ?) এবং 
নরপতি নল্হ। (১১৬৩ শ্রী, ) রচিত «বিশালদেব-রাসৌ”। কিন্তু রচনাগুলি ১৭ শতকের 
ভাষায় রক্ষিত।. জগনিক-রচিত “পর্মল-রাসৌ” (১১৭ খ্রী. ) মহাকাব্যের বিষয়বস্ত 
আল্হা ও উদল নামে পরিচিত ছুই বীর ভ্রাতার যুদ্ধগাথ।। এই কাব্য মৌখিক সাহিত্য 
হিসেবে রক্ষিত হলেও মূল রুচনা পাওয়া যার নি। তবে এই কাহিনীর প্রধানত 
বুন্দেলী ও ভোজপুরী এবং অৱনী পাঠ (০,51০) সমগ্র হিন্দী এলাকায় এখনও 

প্রচলিত আছে। 
পাঁচন্্র কাহিনী সম্পর্কিত কিছু পদ ও বাণী এই যুগে রচিত 
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হয়েছিল ব’লে মনে হয়, কিন্ত ভাষা দেখে এর প্রাচীনত্ব অথবা ভাষার স্থানিক লক্ষণ 
বোঝার উপায় নেই। 

খড়ীবোলীতে রচিত প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে স্থফী কবি আমীর খুসরে (১২৫৪- 
১৩২৫ খ্ৰী.) রচিত নিদর্শনগুলিই বোধ হয় সর্বপ্রাচীন। তিনি প্রধানত ফারসী কবি ও 
পণ্ডিত হলেও কিছু কিছু খড়ীবোলীতে কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন-_যদিও 
তা পরিমাণে নগণ্য। এই নিদর্শনগুলি প্রধানত কিছু দীর্ঘ কবিতা ও চতুপ্পদী 
প্রহেলিকাজাতীয় রচনা ৷ তবে মূল পুঁথি অনিশ্চিত, ভাষাও বিরুত এবং নবীরুত। 
তবে স্বল্প নিদর্শন দেখেই বোবা যায়, তার রচনা প্রাচীন হিন্দী-ই, অপভ্রংশ নয় । 
তার রচনায় দিলী-শীরাটস্থলভ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ( যথা, -আ প্রত্যয়ান্ত পদ ) এবং 
ব্রজভাবা্থুলভ বৈশিষ্ট্যের (যথা, -ও প্রত্যয়ান্ত পদ ) সংমিশ্রণ দেখা যায়। 

ড. রাজগুরুর সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে আরও কিছু প্রাচীন খড়ীবোলীর গদ্ত- 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি প্রধানত পাঞ্জাব অঞ্চলে রচিত হয়েছিল, রচনার 
লিপি তাই গুরুমুখী । অধুনা-আবিষৃত প্রাচীন লেখকদের মধ্যে প্রধান হলেন 
সোধি মিহিরবন (শ্রী ১৬৪০-৮০), হরিজী (১৬৮০-১৭২০ ), এবং দিআল অনেমি 
(১৭২০-৭১৭৫ )1১ 

খড়ীবোলী উপভাষার ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য এইগুলি__ 

১, ও এবং ও ধ্বনির অভাব এবং হিন্দীর তুলনায় এর স্থানে যথাক্রমে এ এবং 
ও ধ্বনি, যথা_-ওর ( হিন্দী ওর ), হে (হিন্দী হৈ)। 

২. অধিকাংশ স্থলে ‘ন’ ধ্বনির স্থলে ৭” ধ্বনির ব্যবহার । 

৩. রাজস্থানী ও পাঞ্জাবীস্থলভ ল. (৫) ধ্বনির অস্তিত্ব । কিন্তু খড়ীবোলী জনের 
পূর্বাঞ্চলে এই ধ্বনি নেই। 

৪. ব্যঞ্জন দীর্ঘত্ব অর্থাৎ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ, যথা রনী (রানী), পুচ্ছ 
( = পুচ) ইত্যাদি। 

৫. ‘অ!’ ধ্বনি ছাড়া দীর্ঘ ব্যঞ্জনের স্থিত দীর্ঘ ্বরের হৃম্বতা প্রাপ্তি, যথা 
বেট্‌টা, লো্টা। এ১ও-&, &। 

৬, নাম, সর্বনাম, বিশেষণ, কৃদস্তপদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্ত্য স্বর. ব্রজভাযায় -ও, 
বুন্দেলীতে -ও কিন্ত হিন্দুস্থানীতে -আ, ষথা_-ভলা (= ভলোঁ, ie মেরা ( =মেরো, 
-মেরো), গয়! ( =গয়েঁ, গয়ো ) ইত্যাদি । 


টি বনি টি. 
১ দ্র. CHI (Vol. ৬), p. 500 
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৭. নাম শব্দের বহুবচনের তির্যক বা গৌণ মূলে -ও স্থলে হিন্দুস্থানীতে সৰ্বদাই 
আঁ, যথাঁলড়কী- (=লড়কৌ- ), ঘর 1 (= ঘরে |- )। 

৮ কর্ভ্বাচ্যে ক্রিয়ার বর্তমান কালের সহায়ক ক্রিরা সামান্য বর্তমান রূপের সঙ্গে 
যুক্ত হয়, কৃদন্ত রূপের সঙ্গে নয়, যেমন, মীরাট ও তার আশেপাশে ব্যবহৃত খাউ হা 
( লহিন্দী খাতা হ' ), মার হু" ( =মারতা হু )। 

৯. অনুরূপভাবে নিত্যবৃত্ত (অতীত ) পদ গঠনে সহায়ক ক্রিয়া -এ অন্তক ক্বৃদন্ত 
পদের সঙ্গে যুক্ত হয়, যথা_-বহ. পঢ়ে থা (পঢ়তা থা), মৈ মারে থা (=মার্তা থা) ৷ 

১০. অন্যান্য উপভাষার তুলনায় খড়ীবোলীতে আরবী ও ফারসী শব্দের আধিক্য 
দেখা যায়। 


[২] ব্রজভাষা 


্রীয়ার্সন তার Linguistic Survey of India নামধেয় গ্রন্থে ব্রজভাষার 
পরিচয় দিয়েছেন অন্তর্েদী” ভাষারূপে, অর্থাৎ এই ভাষা গঙ্গা-যমুনা বিধৌত 
অববাহিকা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা । ব্রজভাষ! কেবল ব্রজমগুল (যার পরিধি 
৮৪ ক্রোশ ব'লে প্রচলিত ) প্রদেশের ভাষা নয়। এর বিস্তার আরও ব্যাপক । তবে 
এর বিশুদ্ধ খাটি রূপ মথুরা, আগ্রা, আলীগড় তথা ধৌলপুর অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। এই 
ভাষা এককালে বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন করেছিল। তার কারণ, প্রাচীন 
“শূরসেন" জনপদের কেন্্র ছিল মথুর। আর শোৌরসেনী অপত্রংশ ছিল এখানকার ' 
প্রচলিত ভাষা। ব্রজভাবা এই শৌরসেনী অপভ্রংশের যথার্থ উত্তরস্থ্রী । বুলন্দ, শহর, 
বদাউন এবং নৈনিতালের তরাই ভূমিতে অবশ্য খড়ীবোলীর প্রভাব যথেষ্ট । অপরদিকে 
এটোয়া, মৈনপুরী, বেরিলীর ব্রজভাষায় কনৌজী বৈশিষ্ট্য বেশ সুলভ | গুড়গীও, 
ভরতপুর এবং গোয়ালিয়রের পশ্চিমোত্তর ভূভাগের ব্রজভাঁায় বুন্দেলী এবং রাঁজস্থানীর 
কিছু বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। প্রসিদ্ধ হিন্দী ভাষা-বিজ্ঞানী শ্রীবীরেন্দ্র বার্মার মতে, 
গীলীভীত এবং এটোয়ার ভাদ! কনৌজীর চেয়ে ব্রজের বেশি কাছাকাছি। 

্রজ ভাষাঞ্চলের উত্তরে বাঁদর এবং খড়ীবোলী, পূর্বে কনৌজী ও অবধী, দক্ষিণে 
বুন্দেলী এবং পশ্চিমে রাজস্থানী ভাষাসমূহ অবস্থিত। ৩৮ হাজার বর্গমাইল আয়তন” 
বিশিষ্ট এই ভাষাঞ্চলের ভাষাভাষী-সংখ্যা সাম্প্রতিক জনগণনায় (ইং ১৪৭৯) 
আ্গমানিক ২৫ হাজার ৮৬৪ কিন্তু ১৯৬১ সনের জন্গণনায় ৭৬ হাজার ১৮০ ৷ 

ত্রজভাষার সাহিত্যিক মর্ধাদা প্রকৃতপক্ষে ১৩শ শতকের উত্তরার্ধেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এই ভাষার জনপ্রিয়ত। একদা সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল ভর্তিধ 
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প্লাবনের সঙ্গে তাল রেখে। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধক-কবিরা৷ যাতৃভারার 
পরিবর্তে এই ব্রজভাবাকেই তাদের ভাবপ্রকাশের বাহন করে নিয়েছিলেন। রাজস্থানের 
ভক্তদাধিক! মীরাবাই (শ্রী, ১৪৯৮/১৫০৩-১৫৪৬ ), শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক 
( খ্ৰী. ১৪৬৯-১৫৩৮)+ অবধীতভাষী তুলসীদাস (তরী, ১৫৩২-১৬২৩) অথবা ভোজপুরীভাষী 
কবীর (শ্রী. ১৩৯৪-১৫১৮ ) প্রমুখ অধ্যাত্মবাদীদের রচনা মুখ্যত ব্রজভাষা অথবা মিশ্রিত 
ব্রজভাষা অবলম্বনে গ’ড়ে উঠেছিল । ব্রজভাষার লোকসাহিত্য-সস্ভারও বিপুল। 

ব্রজভাবার প্রাচীনতম লেখক বোধ হয় প্রসিদ্ধ গীতকার গোপাল নায়ক। ইনি 
ছিলেন আমীর খুসরোর (খ্রী. ১২৫৪-১৩২৫) সমসাময়িক | ব্রজবুলিতে রচিত তার কিছু 
কিছু খপ গান এখনও প্রচলিত আছে। উত্তর যুগের সংগীতসাধক বৈজ্বু বাওরা এবং 
তানসেনও ব্রজবুলিতে সংগীত রচনা করেছিলেন । 

গোরথনাথ (আঙ্গ, ১১৫০ খর.) প্রবর্তিত নাথধর্মের অন্যতম প্রবক্তা নিৰ্গণমাগাঁ সন্ত 
কবীর ( খরী. ১৩৪৪-১৫১৮ ) সপ্তবত ব্রজভাষার প্রথম পূর্ণান্থ লেখক । বারাণসীর এই 
ভক্তকবি জাতে জোলা মুসলমান হলেও ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য রামানন্দের 
(খ্ৰী, ১৪.১-১৪৭০ ) শিষ্য! তীর অধ্যাত্ম ধ্যানধারণ। নাথ, স্থফী ও বৈষ্ণব ধর্মের 
সমন্বয়ে চিরায়ত । বৈষ্ণবীয় সানরাগ প্রেম ও ভক্তি, স্থফি রহস্তবাদ ও নাথপস্থীস্থলভ 
নিৰ্গুণ ্র্মের উপাসনা-তার আদর্শে একাকার হয়ে গেছে। একই ব্রহ্ম তার কাছে 
রাম আনন্দদবরূপ ) এবং রহিম (করুণাস্বরূপ )। মাতৃভাষা ভোজপুরীতে বেশ 
কিছ দোহা রচনা করলেও তিনি অধিকাংশ রচনাতে মিশ্রিত ব। সংকর ভাষা প্রয়োগ 
করেছেন-যা “সাধুক্কড় বোলী” নামে ভক্তদের কাছে অভিহিত হয়ে থাকে। এই 
ভাষা প্রধানত স্বচ্ছ ও সরস ব্রজভাবা কিন্ত এর সঙ্গে “দিল্লী বোলী” (অস্তে -আ৷ 
যুক্ত পদ) এবং অবীর মিশ্রণ আছে । হয়তো ভাষা ছিল মূলে ভোজপুরী, পরে 
তাতে পশ্চিমা হিন্দীর আস্তরণ পড়েছে। মাঝে মাঝে ইসলামিক প্রসঙ্গে আরবী- 
ফারসী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে (রেখ.তা )_ফলে তাতে ভাবী উদর অন্ফুট সম্ভাবনা 
দেখা গেছে। তার রচিত দোহাগুলি “বীজক" ( তিনভাগে বিভক্ত ) এবং “বাণী” 
আকারে সংকলিত হয়েছে। কবীরের বহু কবিতা শিখধৰর্মগ্রন্থ ‘আদিগ্রন্থ-এ (শ্রী,৯৬০৪-) 
সংকলিত হয়েছে (সংকলক পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন) । রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন 
সেনের প্রসাঁদে কবীরের রচনা! বাঙালীদের কাছে আজ আর অজানা নয়। 

কবীরের অনুগামী কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যে হলেন ধর্মদাস 
(১৬শ শতক ), রইদাস বা রবিদীসঃ গুরু নানক (১৪৬৯ ১৫৩৮ খ্ৰী.) এবং দাদু দয়াল 
(১৫৪৪-১৬০৩ খ্ৰী.) । ধর্মদাস অবশ্য ভোজপুরীতেও কবিতা লিখেছিলেন। কবীরের 
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সমসাময়িক এবং রামানন্দ-শিষ্য রইদাস ছিলেন রামভক্ত। গুরু নানক প্রধানত পশ্চিমা 
হিন্দীতেই রচনা করেছিলেন কিন্ত তাতে পাঞ্জাবীর মিশ্রণ আছে। কবীরের মরমিয়। 
মত ও পথ অস্থকারী স্থফীসাধক দাদূ দয়াল জন্মসূত্রে গুজরাটী হলেও অদ্বরে 
(রাজস্থান ) জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। রাজস্থানী তার নিজস্ব মাতৃভাষা হলেও 
তার কাব্য ব্রজভাষার রচিত--যদিও তাতে প্রাচীন খড়ীবোলীর (দিল্লী বোলী ) 
মিশ্রণ অস্মূলভ নয়। এঁর ভাষাও 'সাধুক্ড় বোলী, নামে পরিচিত। 

কবীরের নিগুণ ব্রহ্ম ও স্থফী অধ্যাস্মধারার পাশাপাশি সগ্ডণ ভক্তি ও কৃষ্ণ বা 
রামবিষয়ক ভক্তিকাব্য রচনারও বিরাম ছিল না। রামায়ত ধারা প্রধানত তুলসীদাস 
(খ্ৰী, ১৫৩২-১৬২৩) ও অবধী সাহিত্যকে আশ্রয় করে গ’ড়ে উঠেছিল । কিন্ত কৃষ্ণবিষয়ক 
কাহিনীর প্রধান অবলম্বন ছিল ত্রজভাবা। ব্রজভাষায় রুষ্চলীলার অগ্রণী কবিরা 
‘অষ্টছথাপ’ নামে পরিচিত। অষ্টছাপতুক্ত আটজন কবি হলেন-স্থরদাস (১৪৮৪/১৫০৩- 
১৫৬৩), নন্দদাস, কৃষ্চদ।স, পরমানন্দদাস, কুম্তনদাস, চতুভূজদাস (জন্ম ইং ১৫১৬ ), 
ছীত ম্বামী ও গোবিন্দ স্বামী৷ বল্লভাচার্ধ (শ্রী, ১৪৭৯-১৫৩১ )-অগ্গগামী উপরোক্ত 
ভক্তকবিদের কীর্তন এককালে বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরে গীত হতো। এঁদের মধ্যে 
বন্লুভাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য স্থরদাস ছিলেন কুষণয়ত ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রীরুষেরর 
বাল্যলীলা ও গোপীপ্রেমের ওপর তার কয়েক হাজার পদ আছে । এগুলি ব্রজভাষার 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ । তার রচনাগুলি হলো! স্থরসাগর, স্থ্র-সারাবলী এবং সন্তবত সাহিত্য- 
লহরী। নন্দদাস বল্লভাচার্ধের পুত্র বিঠঠল নাথের শিধা। তার রচিত প্রাপ্ত ১৬টি 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে! রাসপঞ্চাধ্যামী এবং ভন্বর-গীত। তার ভাষায় 
আলংকারিক চাতুর্ধ ম্পষ্ট। অপর কবিত্রয় পরমানন্দ দাস (ধ্রবচরিত, দানলীলা ), 
কুধদা (ভ্রমর-গীত, প্রেমতত্ব নিরূপণ ) এবং চতুভূ'জ দাস (দ্বাদশ যশ, ভক্তি প্রতাপ, 
হিতু কৌ মঙ্গল ) অবশ্য সাহিত্যপ্রেরণায় কিছুটা বিমলিন। অপর তিনজন কবিদের 
কিছু বিক্ষিপ্ত পদ ছাড়া বিশেষ কোনো সাহিত্যকুতির পরিচয় মেলে না। ব্রজভাধার 
অপরাপর শ্রেষ্ট কবিদের মধ্যে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান গদাধর ভট্ট এবং যড়, 
গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট স্মরণীয় । ভক্তকবি হিত হরিবংশ (জন্ম ১৫০৩ খরী. ) 
প্রথমে শ্রীচৈত্যাপন্থী কিন্তু পরে রাধাবন্লুভীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তার রচিত ৮৪টি 
পদের সংকলন ‘হিত চৌরাশী” নামে পরিচিত। 

ভজসাধিকা মীরাবাই (শ্রী ১০৯৮/১৫০৩-৯৫৪৬) কৃষ্ণায়ত ধারার শ্রেষ্ট কবি । ইনি 
মাধূর্ধভাবের উপাসনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীব গোস্বামীর দ্বারা প্রভাবিত। কৃষ্ণ প্রেমে 
(গিরিধারীলাল ) অন্থরঞ্জিত তার ভজনাবলী রাজস্থানীর মারোয়াডী উপভাষাতেই 
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রচিত হয়েছিল নিশ্চ_তিনি নিজেও ছিলেন মেবারের রানী ও রাজপুতপ্রধানের 
ছুহিতা। তবে তীর রচনা ব্রজ্ভাষা পাঠেই অধিক প্রচলিত। মীরাবাই রচিত 
রচনাসম্ভার এইগুলি-_নর.সীজী কা মহেরো, গীতগোবিন্দ কী টাকা, রাগগোবিন্দ, 
গর্বগীত এবং রাগ বিহাগ। 

সম্রাট আকবরের (হর, ১৫৫৬-১৬০৫) আমলেও সম্রাটের সহায়তায় ব্রজভাষা পুষ্টিলাভ 
করেছে। তিনি নিজেও যেমন ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করেছেনঃ তেমন তার উৎসাহ 
ও আমুকৃল্যে বহু কবি ও গায়ক ব্রজভাষা চচ করেছেন। রাজসভাতেও ব্রভাবা 
উৎসাহিত হতো । আকবরের রাজসভার “নবরত্ু' কবিদের অন্যতম কবি অবদুর 
রহীম খান্খানান্‌ (শ্রী ১৫৫৬-১৬২৭ ) ছিলেন সম্রাটের শিক্ষক বৈরাম থার পুত্র। তার 
কবিতাগুলি নির্ভেজাল ব্রজবুলিতেই লিখিত (যদিও এ'র অবধী কবিতাও লভ্য )। 
এগুলি মূলত রুষ্ণবিষয়ক যদিও বিষয়বস্তুর বৈচিত্য তার রচনার অন্যতম গুণ। তার 
রচনাসন্তারের প্রধান গ্রন্থগুলি হলো_রহিম দৌহাবলী, বর্বে নায়িকা ভেদ, মদনাষ্টক, 
শৃ্গার সোরঠ এবং রাসপধ্াধ্যায়ী। আকবরের রাজসতার অন্যান কবিরা হলেন-__ 
নরহরি, বীরবল, টোডরমল, অলম, গঙ্দ ( ১৫৭৮-১৬১৭ ), মনোহর কবি, বলভদ্র মিশর, 
কেশবদাস। 

শেষোক্ত কবি 'কেশবদাস ( খ্ৰী. ১৫৬৫-১৬১৭ ) আলংকারিক কাব্যরীতির প্রবর্তক 
হিসেবে স্মরণীয়। তার প্রধান কাব্য রসিক প্রিয়া (ইং ১৫৯১), কৰি প্রিয়া ( ১৬০১ )। 
“্রীতিকালের" (নামটির প্রবর্তক রামচন্দ্র শুরু) কবিরা (১৭শ-১৮শ) মৌলিক 
ভাবনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দীন, রচনাগুলি তাই অলংকারপ্রিয়তায় ক্লিষ্ট ও পণ্ডিতী 
কাব্যাদর্শে নিগীড়িত। রস, অলংকার, নায়ক-নায়িকাভেদ, নায়িকার, রূপবর্ণনা, 
খতুবর্ণন ইত্যাদি অলংকারশাস্ত্রের ছকবাধা প্রথার বাইরে কবিরা পথ খুঁজে পান নি। 

রীতিধারার কবিদের মধ্যে শেষ্ট হলেন কবি বিহারীলাল (খ্রী. ১৬*৩-৬৩)। তার 
“সতসঈ” অর্থাৎ সাতশত শ্লোকসংগ্রহ প্রাকৃত ভাষার কবি হাল-এর -“সতসঈ” এবং 
গোবর্ধনাচার্ের »আর্ধাসপ্তশতীর” অনুগামী ॥ জনপ্রিয় কবি বিহারীলাল ছিলেন 
অধ্বররাজ জয়সিংহের সভাকবি। অপর. কৰি ভূষণ (শ্রী, ১৬১৩-১৭১২ ) শিবাজীর 
আদর্শ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্ধ দ্ধ হয়ে চমৎকার কল্পনাকুশল ব্ৰজভাষায় স্থুমধুর একখানি 
বীরকাব্য (শিবা-বাবনী) রচনা করেছিলেন-যা বিষয়বস্তর দিক দিয়ে সত্যই 
অভিনব। 

রোমান্টিক কয়েকজন কবি অবশ্য এই যুগে কিছুটা অভিনবন্থ দাবী করতে পারেন, 
যেমন--ঘনানন্দ (খ্ৰী. ১৬০৪৪-১৭৪০) । নিগুণপন্থীরাও সুলভ, যেমন দাদৃ-শিষ্য সুন্দরদা স 
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(শ্রী, ১৫৯৭-১৬৮৯ ), যল.কদাস (খ্ৰী, ১৫৭৪-১৬৮২ )১ অক্ষর অনন্য (১৬৫৩) ইত্যাদি ৷ 
তবে রীতিধারার শেষ শ্রেষ্ঠ কবি বোধ হয় পৃদ্মাকর (শ্রী, ১৭৫৩-১৮৩৩ )। 

ব্রজভাষায় গগ্ভরচনায় স্থত্রপাত হয়েছে ১৬শ শতকেই, বিশেষত চুরাশি বৈষ্ণবের 
জীবনী রচনার (“চৌরাশি বৈষ্ণব কী বার্তা, ) অথবা বৈষ্ণব ভক্তের কাহিনীতে (“দো 
সৌ বাওন বৈষ্ণব কী বার্তা” )। তবে উনিশ শতক থেকেই ত্রজভাষার ধারা শীর্ণ 
হয়ে যায় আর তার স্থান দখল করে খড়ীবোলী হিন্দুস্থানী । 

এখন ব্রজভাষার.কিছু ভাষিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে ঃ 

ব্রজভাষার স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলো ত্ম্ব ও দীর্ঘ এ্যা /৪| এবং অ’ 
12] ধ্বনি, যা আদর্শ হিন্দীতে মেলে না । ব্যগ্তনধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, রব, 
য>জ এবং ষ>হ, শ,ব>স। নাসিক্যধ্বনির মহাগ্রাণিত উচ্চারণ অর্থাৎ ন্হ, মৃহ। 
মহাপ্রাণিত ল, র, ড় অর্থাৎ ল্হ, রুহ, ট। শব্দের আনুনাসিকতার প্রায়ই লোপঃ যা 
বুন্দেলীর বিপরীতধর্মী। 

শব্দমূল (5০%) গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দীর স্ে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দী ছাড়া! সর্বত্রই 
শব্দমূলের তিনটি বিকল্প ভেদ দেখা যায়, যেমন, হব্ব, দীর্ঘ ও অতিরিক্ত (Redundant) 
যথা,_চমার £ চমর! চমরবা ৷ এছাড়া নাম, সর্বনাম, কুদন্ত ইত্যাদি পদের অস্তে 
ব্রজভাবায় সর্বত্র -ও (কিন্ত হিন্দীতে -আ, বুন্দেলীতে -ও ), যেমন, গরে ( হি. গল! ), 
মেরে (মেরা ), কে ( কা ), গয়ো (গয়া ) ইত্যাদি । 

লিন্দবিধানের ক্ষেত্রে ব্রজ, বুন্দেলী ও হিন্দী অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রে লিঙ্দ দুটি-_পুংলিঙ্দ 
ও স্ত্রীলিঙ্গ। স্বীপ্রত্যয় সাধারণত -নী, -ন, -ইয়া, -ঈ( আ )ঈ। 

বচনের ক্ষেত্রে দেখা ষায়। নাম শব্দের তির্যক বহুবচনের অন্তে ( অ) ন এবং মূল 
বহুবচন স্ত্রীলি্ঘ রূপের অন্তে -এ অথবা আল্গনাসিকতা এবং পুংলিঙ্দে অস্তে -এ যুক্ত 
হয়, যথ!_-লরিকন, গইয়ন ( তির্ঘক বহুবচন ), লট -লটে” খুড়িয়া-_ঘুডিয়ণ, কাণ্টৌ_ 
কাণ্টে (মূল বহুবচন )। 


সর্বনাম গঠনে ব্রজভাষা ও বুন্দেলীর মিল যথেষ্ট । হিন্দীর মানদণ্ডে ব্রজভাষার 
সর্বনামগুলি এই £ উত্তম পুরুব__হো, মৈ হম, মো”, মোয়, হে”, মেরোঁ,হমারে ! 
মধ্যম পুৰুষত, তি, তুম, তো, তোয়, তুম্‌হে, তেরৌ, তুম্হারেগ। 


দূর ও নিকট নির্দেশক সর্বনামে বুন্দেলী ভাষান্থলভ লিঙ্গভেদ ( পুংন্ত্রী ) আছে" 


2 SAR বহ.) রাজা, বা (বহ, ) রাণী, জৌ (হু) রাজা, জা (য়হ, ) 
রাণী। 
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কাঁরকবাঁচক অনুসর্গের ক্ষেত্রে আদর্শ হিন্দীর সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, 
যেমন-_করৃকারকে করণবাঁচক -নৈ (হিন্দী -নে ), মুখ্য ও গৌণ কর্মে -কৌ (হিন্দী 
কৌ), করণ-অপাদানে -সৈ (হিন্দী -সে) ইত্যাদি ৷ 

ক্রিয়াগঠনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, বর্তমান কাল ব্রগুভাষায় মৌলিক বা 
প্রাত্যয়িক (51501197081) নয়, তা বীন্ত (Participial) | স্মরণীয়, বাঙলা ইত্যাদি 
অন্যান্য আধুনিক পূৰবী আৰ্য ভাষায় এই বর্তমান কাল প্রাত্যয়িক। ফলে ব্রজভাষার 
বর্তমান কালে লি্ঘ ও বচনভেদ থাকলেও পুরুষ ভেদ নেই, যথা__খেলত শ্যাম অপনে 
রঙ্গ, হেঁ খেলত ইত্যাদি। হিন্দীর মতে! এখানে অবশ্য অন্ত্যর্থক ক্রিয়া অনিবার্ধ নয় 
(তু. হিন্দী খেলতা হৈ)। 

অতীতকাঁল অবশ্য কন্দন্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার লিঙ্দ ও বচনভেদ আছে, কিন্তু পুরুষভেদ 
নেই, যথা-_পুংলিক্দ একবচন গয়ৌ (হি. গয়া ), বহুবচন গয়ে ( -গএ)। স্ত্রীলিঘ 
একবচন গনঈী (গঈ ), বহুবচন গট" ( গঈ')। অনুরূপ ক্রমে ভয়ো, ভয়ে, ভঈ, ভঙঈী 
( = হিন্দী হুআ, হএ, হু, হুঈ )। 

ভবিষ্যৎ কাল দু’ভাবে গঠিত হয়। প্রথম প্রকার যৌগিক পদগঠনে হিন্দীস্থলভ 
গো -গী, -গে (=হিন্দী -গা, -গী, -গে ) যুক্ত হয় ।যথাঁহৌ জাউগো (=ছি. মৈ 
জাউ'ধ্বা )। দ্বিতীয় প্রকার ভবিষ্যৎ হলো প্রাত্যয়িক। এইজাতীয় ভবিষ্যৎ 
পদের প্রত্যয় হচ্ছে -হ- (সং স্ত- ), কাজেই তা তিঙন্তমূলক ৷ প্রথম পদ্ধতিতে . 
লিঙ্দ ও বচন ভেদ আছে কিন্তু পুরুষ ভেদ নেই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বচনভেদ আছে কিন্ত 
লিন্বভেদ নেই, যথা_হৌ জৈহো, খৈহো ইত্যাদি ( =হিন্দী মৈ জাউঙ্গা, খাউদ! ), 
জৈহৈ, খৈহৈ (হিন্দী বহ জাএগা, খাএগা ) ইত্যাদি । বলা বাহুল্য, প্রথম প্রকার 
পদগঠন অর্বাচীন এবং হিন্দী প্রভাবজাত। 

অন্তর্থক (5ub৪nti৮) ক্রিয়ার প্রয়োগ এইরূপ £ বর্তমান কাল--একবচন ঃ 
ই) অতীতকাল-_ হো, হী, হে (হিন্দী থা, ধী, থে)। হুতৌ, 


বহুবচন হৈ | ৫ 
হুতী, হুতে ( থা, খী, থে)। পরের রূপটি প্রাচীন সাহিত্যে অধিক প্রযুক্ত। 


ক্রিয়াবাচক নাম (Verbal 13990) গঠিত হয় -ন অথবা! -ব যুক্ত ক’রে, যেমন 
“চলিমৌণ” কেতিক দূর পর্ণকুটা করিহৌ কিত হৈ । “অংখমূদনে )" সঙ্গ তুম্হারে ন 
খেলিহেঁ । «ইসিবৌ" "রমিবৌ" “বলিবেঁ” গয়ৌ বীরবল সাথ। “খেলিবৌ" অচ্ছে৷ 
হৈ (তু, হিন্দী খেলুনা অচ্ছা )। -ব যুক্ত ভাঁববাচক নামপদ হিন্দীতে মেলে না, যদিও 
ব্রজভাষাঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত সমস্ত ভাষাতেই এই প্রত্যয় মেলে ৷ 
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ল্যবর্থক অসমাপিকা (0০07147011০) গঠনে হিন্দীর সন্ধে পার্থক্য আছে, বথা__ 
খা কে খায় কৈ, সুনিকৈ (=হিন্দী খা কর্‌, জন্‌ কর্‌) ইত্যাদি । 


[৩] বুন্দেলী / বুন্দেলখণ্ডী 


বুন্দেলী বা বুন্দেলখত্তী নামকরণ বুন্দেলখণ্ অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত। মধ্যপ্রদেশের 
এই ভূখণ্ড যমুনা নদীর দক্ষিণে বিভ্ুত, যা ছিল একদা রাজপুতগোষ্ঠীভুক্ত বুন্দেলা 
কৌমদের (01485) নিবাসস্থল। অবশ বুন্দেলাদের আগমনের পূর্বেও ( ১৪শ শতক ) 
এখানে অন্তান্য রাজপুত উপজাতির বসবাস ছিল, যেমন, গহরওয়ার, পরিহার এবং 
চন্দেলা। 

বুন্দেলী ভাষাঞ্চল সমগ্র পশ্চিমা হিন্দী ভাবাঞ্চলের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে আছে। 
বর্তমানে বুন্দেলী ভাবার প্রচলন মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের অংশবিশেষে, যেমন, 
জনাউন, হমীরপুর, ঝাণসী, বান্দা, গোরালিয়র, ওরছা, সাগর, দমোহ, নরসিংহপুর, 
সিওনী, জব্বলপুর, হুশংগাবাদ ইত্যাদি । মোট কথা, বুন্দেলী ভাষাঞ্চল প্রধানত 
তিনটি নদী_ যমুনা, চঞ্চল ও নর্মদা দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ__যার 
বিস্তার প্রায় ৪* হাজার বর্গমাইল। যাতায়াতের অস্থবিধা ও দুরধিগম্যতার জন্য 
বিচ্ছিন্ন উপভাষাও সৃষ্ট হয়েছে তুলনামূলকভাবে বেশি। 

৯৯৫৯ সালের জনসমীক্ষায় বুন্দেলী ভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ১, লক্ষ। কিন্তু ১৯৬১-র 
সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১২টি মাতৃভাবাসমেত বুন্দেলখণ্ডীর জনসংখ্যা ৫৪ হাজার ১৪৭ 
(বুন্দেলখণ্ডী ২২,০৬৫, লোধী ২৭,৩৯৩, রঘোবংশী ২১৪৮৪ )। ১৯৭১ সমীক্ষায় আবার 
দেখা যাচ্ছে, বুন্দেলী ভাবীর সর্বভারতীয় সংখ্যা ৩৭৬,০৩৬ । গ্রীয়াসন কিন্ত প্রায় 
কুড়িট বুন্দেলী বিভাষার উল্লেখ করেছেন ( পওয়ারী, খটোলা, রাঠোঁরী, লুঘণাতী 
ইত্যাদি )। বুন্দেলী ভাষাবিশেষজ্ঞ MP. Jaiswal-এর মতে১ এই বিভাষার সংখ্যা 
১৪টিরবেশি নয়। আদ বুন্দেলী মধ্য বুন্দেলখগ্ডের উপভাষা প্রচলিত প্রধানত টিকমগড়, 
সাগর (মধ্যপ্রদেশ ), ঝাসী, জলাউন, হমীরপুর ( উত্তরপ্রদেশ ) জেলাগুলিতে অথবা 
তংসন্নিহিত অঞ্চলে । অন্যান্য উপভাষাগুলির মধ্যে লোধী লোধীসম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের 
ভাষা। নাগণুরী হিন্দী ( নাগপুর, মহারাষ্ট্র) প্রকৃতপক্ষে হিন্দী নয়। তা বুন্দেলী ও 
মারাটীর সংমিশণজাত উপজাতিক (2781) বিভাধা। গাওলী, রঘোবংশী এবং 
কিরারী আঙ্ক্রমিক বর্ণবিভাগের দ্বারা প্রতিঠিত তিনটি বর্ণবিভাষা (Caste Dialect) । 


কাঠী উপজাতিদের বিভাষা কোষগ্ী। এছাড়া অপর 
বিভাষা হলো কুস্তারী--যা কুমোর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। | 


3. M.P.Jaiswal : 


A Linguistic Study of Bundeli, Leiden, 1962. 
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ভাষাতত্ব বিচারে বুন্দেলীর স্থান অনন্য । এই ভাষাঞ্চলের সীমানা হলো 
পূবে অবহী/ বৈসওয়াড়ী এবং বেলী (পূর্ব হিন্দী )। পশ্চিমে মালৱী এবং জয়পুরী 
(রাজস্থানী), উত্তরে ব্রজভাষা ও কনোঁজী (পশ্চিমা হিন্দী) এবং দক্ষিণে মারাঠী । কাজেই 
বুন্দেলীতে ভাষা সংমিশ্রণ ঘটেছে সর্বাধিক-_যদিও বুন্দেলীর সঙ্গে ব্রজ্জভাষার সাদৃশ্তই 
অধিক। সীমান্তব্তাঁ ভাষাগুলি স্বাভাবিকভাবেই ব্রজ, অৱধী এবং রাজস্থানী ভাষা দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছে । বান্দা জেলার ভাষায় আবার বুন্দেলীর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে বখেলী 
ও অবদীর ৷ 

পশ্চিম। হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিবৃন্দ, যেমন? কেশবদাস ( শ্বী.১৫৬৫-১৬১৭ ), 
'লালকবি' নামে পরিচিত গোরেলাল পুরোহিত (খ্ৰী. ১৬৫৭-১৭০৭, ছত্রপ্রকাশ), বিহারী 
(খ্ৰী. ১৬০৩-৬৩), ভূষণ (খ্ৰী. ১৬১৩-১৭১২), পন্মাকর (খ্রী. ১৭৫৩-১৮৩৩) প্রমুখ কবিরা 
বুন্দেলখণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও সাহিত্য রচনা করেছেন ব্রজভাষায় । কিন্ত এদের 
রচনায় বুন্দেলী প্রভাব স্পষ্ট । জগনিক-এর রচনা আল্হাখগ্ড ( পূর্বে দ্র, পৃ. ১৪৬) 
খড়ীবোলীতে পাওয়া গেলেও তা ছিল মূলে বুন্দেলী । তবে ত “বনাফরী" উপভাঘায় 
লিখিত, যা মহোয়া অঞ্চলের আশেপাশে কথিত। 

যাই হোক, এই শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বুন্দেলীর চচণ বেড়ে চলেছে ; এই 
রচনাগুলির অধিকাংশ হয় লোকগীতি, না হয় লোককাহিনী_মোটকথা ‘লোকযান’ 
আশ্রিত॥ এছাড়া বনারসীদাস, চতুর্ধেদী সম্পাদিত মিধুকর" নামে একটি সাময়িক 
পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে (লোকবার্তা পরিষদ আনুকূল্য )॥ বুন্দেলী শব্দকোষ 
প্রণয়নের চেষ্টাও চলছে ( মধুকর, ১৯৪*-৪২ শ্রী, )। 

লিপি প্রধানত হিন্দী অঞ্চলন্লভ নাগরী, কইথী, মুড়িয়া, মৈথিলী, মহাজনী, 
আরবী ব্যবহত হলেও মুড়িআ৷ ও মহাজনী ব্যবহৃত হয় বুন্দেলী ভাষী ব্যবসায়ীদের 
হিসাব-নিকাশের খাতায় 

বুন্দেলীর কিছু ভাষাতা ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচিত হলো__ 

বুন্দেলীর স্বরবর্ণ-অ+ অ’, ই;উ /, ০১ % |» তথ ও দীর্ঘ এ, ও / ৩ ৩১, ০, 
০:/ এবং গ্যা 1৪, ৪/। লক্ষণীয়, এযা [2/ ধ্বনি বরজ, বুনেলী ও কনৌজীতে থাকলেও 
আদর্শ হিন্দীতে নেই ; অ 19| ধ্বনিও হিন্দীতে নেই। আন্ননাসিকতা সর্বত্রই লভ্য 
(তু. বুন্দেলী কা “কী” £ কী ‘কোথায় )। 

ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে বাঙলার মতো সব ধ্বনিগুলিই সুলভ, তবে মহাপ্রাণিত ল, র, ড 
অর্থাৎ 1১ 21১ 77, এবং মৃহ, ন্হ হিন্দী ভাষাগুলির মতো সর্বত্র স্থলভ.। শিশ্‌ধ্বনি 
কেবল একটি স্/9/| সাধু হিন্দী এবং বুনেলীর অপর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো 
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হিন্দী ও, ণ>বুন্দেলী ন; য়, ৱ>জ, ব ; অংশ, ব স>স । হিন্দীর তুলনায় বুন্দেলীতে 
আঙ্কনাসিকতার প্রয়োগ অধিক [ হাত, পার, কান ইত্যাদি ]। 

শব্ষমূল (91578) গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দীর সে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দী ছাড়া সর্বত্র 
শব্দমূলের তিনটি ভেদ দেখা যায়__হুম্বঃ দীর্ঘ এবং অতিরিক্ত (Redundant), যথা__ 
চমার ৪ চমরা £ চমররা) কহার “জলবাহক” £ কহরা £ কহরবা। এছাড়া নাম, সর্বনাম, 
কদস্ত ইত্যাদি পদমূল বুন্দেলীতে সর্বত্র -ও অন্তক [কিন্তু হিন্দীতে -আ, ব্ৰজে -ও ], 
যেমন__হিন্দী/বরজ/বুন্দেলী গলা/গরো/গরো ; বুরা/বুরেখ/বুরও ; মেরা/মেরৌ|মোও ; 
গয়া/ গযৌ/গও ইত্যাদি । 

লিবিধানের ক্ষেত্রে বুন্দেলী ও আদর্শ হিন্দী অভিন্ন, উভয়ক্ষেত্রে লিল দুটি 
_পুংলিঙ্ ও স্ৰীলিঙ্গ । স্বীপ্রত্যয় সাধারণত এইগুলি-_ -(আ) নী+ -ন» -ইয়া, -ঈ(আ)ঈ ; 
উদাহরণস্বরূপ, মোর খেত (পুং) বড়ী বখরী (স্ত্রী ) ; সঁগর £ সু'গরিয়া ( শূকর £ 
শূকরী ), লোগ ঃ লুগাঈ (= স্ত্রীলোক )+ দেবরানী (শ্যালিকা ); মাষ্টারনী ইত্যাদি 

বচনের ক্ষেত্রে বুন্দেলীর বৈশিষ্ট্য ব্রজস্থলভ। শব্দমূলের অস্তে -ন্‌, -অন্‌ অথবা 
আনুনাসিকতার সহায়তায় বহুবচন গঠিত হয় ষথা__গইয়া+ গইয়ন (হি. গায়); 
মৌড়াঃ মৌড়ন ( স্লড়কা)) গোড়ো, গোড়ন (= পৈর ); মৌড়ী, মৌড়ী' 
(লড়কী )১ বিন্ন্‌ঃ বির: ( বহিন্‌ ) ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বচনের পার্থক্য 
দেখা যায় নাঃ যেমন, পেড় “গাছ” ( একবচন ও বহুবচন )। 

সর্বনাম গঠনে ব্রজভাষা ও বুন্দেলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সর্বনাম-মূলের যথারীতি 
চারটি বূপ-_মুখ্য (17০), করণবাচক (Agentative), তির্যক (Oblique) এবং 
সন্বন্ধমূল। 

মুখ্য কারকে একবচন £ বহুবচন ক্রমে সর্বনামগুলির রূপ £ উত্তম পুরুষ_মৈ' £ হম; 
মধ্যম পুরুষ_তৈ £ তুম ; প্রথম পুরুষ তথা নির্দেশক সর্বনাম__বৌ (পুং ), বা (স্ত্রী ) £ 
বৈ। তি্ধক কারকে মো-, মোয়-£ হম; তুম-: তো-; উ, উা-, ও-£ উন-। 
করণবাচক মূলে -নৈ' যুক্ত হয় ( মৈনৈ ২ হমনৈ") তুমনৈ £ তৈনৈ, উননৈ' ইত্যাদি )। 
স্বন্ধমূলক পদে হিন্দীসুলভ -র যুক্ত পদের পাশাপাশি -র হীন পদ বিশেষ উল্লেখের দাবী 
রাখে, ষথা_মুখ্যঃ তির্বক ও স্ত্রীবাচক মূল অনুক্ৰমে একবচনে মোরে)/মোও £ মৌরৈ-/ 
মোএ- $ মোরী/মোঈ ; বহুবচনে হুমারৌ/হমাও (= হিন্দী হমারা )£ হমারৈ-/হমাএ £ 
হমারী/হমাঈ ; অনুরূপভাবে তুমারৌ/তুমাও (-হিন্দী ম্তুহারা ) ইত্যাদি। 

কারকের অর্থ স্পষ্ট করে তুলতে নিয়লিখিত অন্সর্গের প্রয়োগ বুন্দেলীতে দেখা 
যায়, ধথা-_করণবাচক -নৈ (হি. নে) [ রামনৈ রাবণখে মারা ], কর্মকারক -খেণ, 
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খা (=হি. কো) [রাবণখো]+ করণ-অপাদানে -সৈঁ-সৌ (= হি. সে) [দূরসৈঁ] ; গৌণ 
কর্মে -কে লানৈ, -কে নানৈ (হি: -কে লিএ ), সম্বন্ধপদে -কৌ॥ -কে ( বহুব ), কী 
(স্ত্রী )/খো, “খে, -খী (=হি. কা? কে, কী ), অধিকরণে -মে, পৈ (হি. মে, পর)। 

উৎপত্তিবিচারে অন্যান্ত আধুনিক ভাষার মতই বুন্দেলীতে ছুটি কাল_-(১) মৌলিক 
ব| প্রাত্যয়িক কাল (Radical Tense) এবং (২) কদন্ত কাল (68111010311 Tense) | 
মৌলিক কালের ‘ভাব’ (1০০) দুইটি_নির্দেশক (Indicative) এবং অনুজ্ঞা 
(10:95) | মৌলিক বর্তমানে দুইটি “ভাব, ই মেলে কিন্তু মৌলিক ভবিষ্যৎ কালে 
মেলে কেবল অনুজ্ঞ।। উদদাহরণস্থরূপ-_বর্তমান নির্দেশক (Present Indicative) : 
চলত (চলন্ত, হিন্দী চলত!) কিন্ত চলউ" ( এচলামি,হিন্দী চলু )। বর্তমান 
অনুজ্ঞ| (Present Imperative) £ চলৈ ( <চলতু )১ চল ( <চল )। ভবিষ্যৎ 
অনুজ্ঞা (Future Imperative) £ চলহইঃ চল্হই ( <চলিষ্যতি )। চলিহউ, " 
চলহউ- ( <চলিষ্যামি )। 

কৃদন্ত কালের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সকর্মক এবং অকর্মক ভেদ আছে এবং তা হিন্দীর 
মতই কর্মের সঙ্গে সামগ্রস্ত রক্ষা করে, যেমন-_মৈ গও, বৈ আএ “তারা৷ এসেছিল” 
কিন্তু ‘তুমনৈ এক আম খাও; “বা আঈ' কিন্ত “মৈনৈ' এক রোটা খাই’ ইত্যাদি। 

ভবিষ্যৎ কালের ক্ষেত্রে ব্রজভাষার মতে প্রাত্যয়িক বিভক্তি রক্ষিত হয়েছে। এই 
ভৰিষ্যং প্রত্যয় হলো -হ- (<সং -স্ত- ), উদাহরণস্বরূপ, মৈ জৈহৌ (=মে' জাউদ্দা ), 
হম জৈহন (=হম জায়েদে ), তৈ জৈহত (=তু জায়েগা ); তুম জৈহো৷ (=তুম 
জাওগে ), বৌ জৈহৈ ( -বহ, জায়গা ), বৈ জৈহৈ (= রে জায়েদে )। 

শত্রর্থ (Participial) পদগঠনের ক্ষেত্রে হিন্দীর মতো -ত প্রত্যয় (<সং অস্ত, ) যুক্ত 
হয়, যেমন__বৈ লিখত হৈ (=ছি. রে লিখ্‌তা হৈ ) ইত্যাদি । 

অন্ত্যর্থক (Substantive) ক্রিয়া হিসেবে নিয়লিখিত প্রয়োগ লক্ষণীয় বর্তমান 
কাল-_আয় (হিন্দী হৈ, অৱধী আহি, আর), আয় ( হিন্দী হৈ), আর (হি. -হৌ ), 
আত (হিন্দী তু হৈ), আর (হি, হৌ )। অতীত কাল--তো ( হিন্দী থা, ব্রজভাষা 
খে), -তী (হি. বী),তে (হিন্দী থে) ইত্যাদি। 


[৪] কনৌজী 
ড. গ্রীয়াসন কনৌজীর অঞ্চলভিত্তিক বিস্তার এই এই জেলাগুলিতে লক্ষ্য 
করেছেন £ এটোয়া, ফরাক্কাবাদ, ফতেপুর, শাহজাহানপুর, কানপুর, হরদোই, 


১৫৮ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাবা 

পীলীভীত ইত্যাঁদি। করাকাবাদ এই ভাষাঞ্চলের কেন্দ্র_যা প্রাচীনকালে পাঞ্চাল 
ও কনৌজের অন্তর্গত ছিল। গীলীভীত এবং এটোয়া ভাষাঞ্চলে ত্রজ এবং হরদোই 
ও কানপুরের কনৌজীর ওপর অববীর প্রভাব দেখা যায়। কনৌজী ভাষাঞ্চলের 
উত্তর-পশ্চিমে ব্রজ, দক্ষিণে বুন্দেলী, পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বে অৱধীর ভাবাক্ষেত্র। 
কনোজী ভাষাভাবীর সংখ্যা ১৯৬১-র জনগণনায় মাত্র ১১জন। 


কনোঁজী কখনই সাহিত্যিক ভাবার মর্ধাদা অর্জন করেনি। এখানকার প্রাচীন 
কবিরা সাধারণত ব্রজভাবাতেই কবিতা রচনা করতেন । আধুনিক কনৌজী ভাষীরা 
প্রধানত হিন্দীতেই সাহিত্যরচনা করে থাকেন। চিন্তামণি, মতিরাম, ভূষণ এবং 
আকবরের নবরত্র সভার প্রখ্যাত বীরবল ( যিনি ব্রহ্ম” ছন্সনামে লিখতেন ) প্রমুখ 

প্রাচীন কবিরা কানপুরের অধিবাসী ছিলেন | 

_.. ব্যাকরধগত বিচারে ব্রজভাবার সঙ্গে কনৌজীর পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। ড. ধীরেন্দ 
বর্মার মতে, কনৌজী প্রকৃতপক্ষে ব্রজভাবার পূর্বা উপভাবা। 

কনোজীর ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচিত হলো ঃ 


হিন্দীর র/ল্‌ যুক্ত স্পর্শবর্ণের উচ্চারণ বুন্দেলীতে প্রার্ুতের মতো সমীরুত হয়ঃ 
যেমন-__মিচমিচ্চ, উৰ্দ>উদ্দ, হল্দী>হদ্দী । 

নাম, সর্বনাম, অনুসৰ্গ ক্ন্দপ্ত ইত্যাদি পদমূলের শেষে সাধারণত -ও যুক্ত হয়, কিন্ত 
তৎস্থলে ব্রজভাবায় -ও এবং হিন্দীতে -আ দেখা যায়, যেমন_হিন্দী/ব্রজকনোজী 
ক্রম অমুদারে ছোটা/ছোটো/ছোটো, বড়া/বড়ে/বড়ো, দিয়/দিয়ো/দও, লিয়া/লিয়ে৷/ 
লও ইত্যাদি ৷ 

হিন্দী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষার ক্ষেত্রে সাকল্যবাচক সভ, লোগ প্রভৃতি শব্থযোগে 
বহুবচন গঠিত হয়, কিন্তু কনোঁজীতে যুক্ত হয় -হর,-হ্বার, যথা_-হম হর, হম হবার 
(=হিন্দী হমলোগ )। 

অন্তর্থক সহায়ক ক্রিয়ারপে হ-ধাতুর সঙ্দে -গ ধ্বনি ( <গম্‌ ? ) যুক্ত হয়, যথা__ 
হৈগো (হিন্দী হৈ)। অন্যান্য তিঙন্ত ও কুদন্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম 
প্রযোজ্য ৷ 

অতীতকালের রূপ হিন্দীর মতই কুদ্ত, তবে এই রূপের আঞ্চলিক ভেদ আছে, 
যেমন পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব আঞ্চলিক ভেদে থে, থে, খী (হিন্দী থা, থে, খী) 
[ পশ্চিমা 13 হতো, হতে, হতী [ মধ্যদেশীয় ]; রহো, রহে, রহী [ পুরবা ]। 

ভবিষ্যৎ কালের রূপ হিন্দীর মতোই যৌগিক, তাই ক্রিয়াপদের পরে -গো, গী,-গে 


. প্রভৃতি ভাষার মতো কখনোই ডঃ ঢ় ধ্বনিতে পরিণত হয় না, যথ 


৭১২ হিন্দী ১৫৪ 


যুক্ত হয় (তু. হিন্দী জাউদ্দী)। কিন্তু ব্রজভাষার মতো প্রাত্যয়িক রূপও দেখা যায়। 
এরূপক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রত্যয় হলে! -হ- (<সংস্ত )। L 
দন্ত অতীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দীর সঙ্গে কনৌজীর একটি বিশেষ পার্থক 

লক্ষণীয়। অকৰ্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কর্মবাচ্যক প্রয়োগ ( অর্থাৎ -নে যোগে কর্মবাচ্যের 
কর্তা ) কনোঁজীতে দেখা যায়, যেমন, লরিকা নে চলো গও (= হিন্দী লড়ক। গয়া )। 
সকৰ্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য ক্রিয়া কর্মের অনুগামী; কিন্তু “কহ্‌না* ও পুছনা ধাতুর 
ক্ষেত্রে ক্রিয়া সর্বদাই ত্্রীলিত্ববাচক (সম্ভবত কর্ম “বাত” উহ্‌ থাকে বলে ), যথা_ 
উস্নে কহী ( -উসনে বাত, কহী ), উসনে পুছী ইত্যাদি । 


[৫] বান্দর | হরিয়ানী 

পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূ্বে অবস্থিত হরিয়ানা রাজ্যের ভাষা বার । ১৪৬১ সনের 
জনগণনায় একে হিন্দীর অন্ততূক্তি উপভাষারূপে দেখানো হয়েছে_যার লোকসংখ্যা 
মাত্র ১১৫। স্থান ও জাতিভেদে বাদর উপভাষা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। 
হরিয়ানা রাজ্যে এর নাম হরিয়ানী বা। দেশাড়ী। হরিয়ান৷ রাজ্যভুক্ত রোটক ও 
দিলীর জাটদের নাম অনুযায়ী এর অপর নাম জাট্‌। অন্যাত্র এইভাযা বানর প্রদেশ 
নামে প্রচলিত। এর ভাষাঞ্চল দিলী, কর্ণাল, রোটকঃ হিসার, 
পাতিয়াল| এবং বিন্দ প্মন্ত বিভ্ৃত। ভাষাঞ্চলের সীমান৷ হলো এই পশ্চিমে 
পাঞ্জাবী, দক্ষিণে মারোয়াড়ী, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রজতাষা এবং উত্তর-পূর্বে খড়ীবোলী। 

বান্দর ভাষার ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্্গুলি নিচে আলোচিত হলো £ 
ণ ধ্বনির ব্যাপক ব্যবহার, যেমন, অপণা৷ (হিন্দী অপনা), হোণা (=হোন৷)। 


ধন 
এইরূপ ল. 1 ধ্বনি রাজস্থানীর মতই স্থলভ, যথা__কাল, (কাল )। এইরূপ 


ধ্বনির সংরক্ষণশীলতা ডঃ ঢ ধ্বনির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। স্বরমধ্যগত ড,ঢ হিন্দী 
1-_-বড়া (-বড়া )। 


সম্পফ্িত বান্দর 


খড়ীবোলীর মতো সমীকৃত একক ব্যঞ্জনের স্থলে যু ব্যঞ্জন দেখা যায়ঃ আ-ভিন্ন 
সবত্রই এই যুক্ত ব্যঙ্জনের পূর্বস্থিত দীর্ঘ স্বর ভর বরে পরিণত হয়? যথা _ুক্া (মুকা), 
ভিত্তর ( ভীতর ), কিন্তু চালনণা চাল্যাঃ ঘাল্লণা, ঘাল্য ৷ 
শব্দরূপের ক্ষেত্রে তির্মক মূলের অস্তে -আ কিন্ত হিন্দীতে -ও', যথা, ঘোড়- 
-ঘোড়ো-), দিনা" ( দিনো- ), ছোরয়ণ-( -ছোরিয়ো?-) ইত্যাদি। 
অন্ুসর্গ-প্রয়োগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো- হিন্দীর করণবাচিক কর্তার -নে পাঞ্জাবীর 


১৬০ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


* মতো মুখ্য ও গৌণকর্মে প্রযুক্ত, যথা, পরদেস নৈ ( =পরদেস কো)। অপাদানের 
অনুসৰ্গ -তীঃ তৈ এবং সম্বন্ধপদের অন্সর্গ কা, কৈ অধিক প্রযুক্ত হয়। 

সর্ধনামমূলের ক্ষেত্রে কনোৌজীর সন্দে রাজস্থানীর মিল যথেষ্ট, যেমন-_মন্ৈ 
(হিন্দী মুঝকো ), তনৈ ( -তুঝকো ), ত/থ-, তহারো/থারো ইত্যাদি । 

অন্ত্র্থক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কনৌজীর মিল পাঞ্জাবীর সঙ্গে বেশী, যেমন_-সৈঁ, স্থ' 
(হিন্দী হৈ, হু ) ইত্যাদি৷ 

ক্রিয়ার বর্তমানকালিক কুদন্ত রূপও পাঞ্জাবীস্থলভ, যেমন__জান্দা ( =হিন্দী 
জাতা ) ইত্যাদি ৷ 

অতীতকালিক কৃদন্ত পদের অন্তে -য়া প্রত্যয়ের প্রয়োগও লক্ষণীয়, যেমন চাল্যা 
( =হিন্দী চলা, খড়ীবোলী চাল্লা ) ইত্যাদি । 

লক্ষণীয়, দখনী উট ভাষার সঙ্গে বিচার করলে দেখা যাবে, নামশবের তির্যক রূপ, 
মন, তন জাতীয় সর্বনাম এবং -া যোগে কৃদন্ত অতীতপদ গঠন ইত্যাদি দথ্‌নী উদ্ুরও 
বৈশিষ্ট্য। তাই মনে হয়, দক্ষিণ ভারতে যে উত্তরদেশীয় মুসলমান ও পাঞ্জাবীরা 


উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার ছিল বান্দর ও খড়ীবোলী ভাষাঞ্চলের মধ্যস্থলের 
অধিবাসী ।১ 


[৬] আদর্শ (সাধু) হিন্দী 


রাষ্টভাষারূপে স্বীকৃত আধুনিক হিন্দীভাষাকে একটি স্বতন্ন ভাষারূপে চিহ্নিত করাই 
উচিত। কেবল প্রাচীন হিন্বী/হিন্দবী নামকরণের সাদৃশ্ে এই ভাষার ইতিহাস 
প্রাচীন হয়ে যেতে পারে না। কারণ পূর্বেই বলেছি, হিন্দী অভিধা উত্তর ভারতের 
যে-কৌনে। অথবা৷ সমগ্র আর্ধভাষাগুলি সম্পর্কে প্রযুক্ত হতো । আর দ্বিতীয়ত, খড়ীবোলী 
হিনস্তানী যদি আধুনিক হিন্দীর পূর্বপুরুষ বলে স্বীকৃত হয়, তবে উদ'রও পূর্বপুরুষ এই 
হিনুন্তানী-_বরং উদর সঙ্গে এই হিন্দুন্তানীর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। এমনকি স্বাধীনতা 
লাভের ( ইং ১৪৪৭ ) আগে পর্যন্ত এই হিনুন্তানী, উদ নামেই অধিক পরিচিত ছিল, 
তা লেখাও হতো ফারসী হরফে। তা ছিল শিক্ষিত ও অভিজাত জনগণের সর্বমান্ত 
ভাষা এবং উত্তর ভারতের যথার্থ Lingua Franca | আগেই বলেছি, সম্প্রতি-স্‌ষ্ট 
আদর্শায়িত (691560) হিন্দী ও উর্দুর মূল আশ্রয়ভূমি ছিল এই হিনুস্তানী। 


2 5S. Agrawal : Bhasa ৬1152 aur Hindi, P. 197 


৭.২ হুহিন্দী ১৬১ 


আধুনিক হিন্দীতে খড়ীবোলী হিন্দুন্তানীর কাঠামো মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে__এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু তা ব'লে এই আদর্শ হিন্দী যে মৌখিক খড়ীবোলীর 
সাধু ও সাহিত্যিক উত্তরণ তা-ও নয় (উদ্ব'রও এই একই অবস্থা )। প্রকৃতপক্ষে এই 
হিন্দী কারুর কথ্যভাবা নয়। অপরপক্ষে খড়ীবোলী (হিন্দুন্তানী )-ভাষী সাধারণ 
মান্য নাগরী অথবা ফারসী যে-কোনো! হরফই যথেচ্ছ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্ত 
গোঁড়া হিন্দীপ্রেমিক কখনই ফারগী হরফ অথবা গৌড়া উদ্ুপ্রেমিক কখনই নাগরী 
হরফ ব্যবহার করবেন না। 

আসলে আধুনিক হিন্দী একটি কৃত্রিম ভাবা। উদু'ভাবীরা যখন হিন্দস্থানীকে ফারসী 
প্রভাবের মোড়কে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন, তখনই বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে 
আধুনিক সাধু হিন্দীর জন্মলগ্ন স্থচিত হলো, আবির্ভূত হলে সংস্কৃতায়িত হিন্দী। 
বলা বাহুল্য, এই হিসেবে এই ভাষার বয়স দেড় শে| বছরের কিছু বেশি। 

এই ভাষা প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়দের বিভেদাত্মক নীতি। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (ইং ১৮০০ ) সঙন্দে সঙ্গে উদ্কে তারা মুসলিম 
সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় ব’লে চিহ্নিত করলেন। সেই সন্দে হিন্দু সংস্কৃতি ও 
ভাবজগতের বাহন হিসেবে হিন্দুস্থানীকে সংস্কৃতায়িত করার প্রবণতা দেখা গেল 
যেমন দেখা গিয়েছিল ১৮শ-১৯শ শতকের পণ্ডিতী বাঙলায়। এই বিষয়ে হিন্দী 
প্রেমিকর! বাঙলাভাষার অত্যুদয়ে উৎসাহ বোধ করেছিলেন। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের 
অবদানও এই ব্যাপারে যথেষ্ট । 

ইং ১৮০০ সাল থেকে ব্রজভাষার পাশাপাশি খড়ীবোলীও মুদ্রাযন্ত্রের সহীয়তা 
পেয়েছে। উইলিয়ম কেরীর প্রযত্বে খড়ীবৌলীতে বাইবেল অনূদিত হলো। সেই 
সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রবর্তনায় পাঠ্যপুস্তক রচনারও তাগিদ দেখা গেল । 
আগ্রার পণ্ডিত লঙ্লুজী-লাল (হী. ১৭৬৩-১৮৩৪) রচিত “প্রেমসাগর” (ভাগবতপুরাণের 
ie এম স্বন্ধ অবলম্বনে রচিত, ইং ১৮০৩) খড়ীবোলীর প্রথম সার্থক গণ্য রচনা । এই গ্রন্থের 
উপজীব্য শ্রীরুফের রাসলীলা কাহিনী। এগ্রম্থ ব্রজভাষার প্রভাব-নিমুক্ত নয়। 
লেখক নিজে ব্রজভাষাতেও রচনা করেছিলেন তার “হিতোপদেশ"। মুন্শী তারিণীচরণ 
মিত্রও সংস্কৃতায়িত হিন্দীতে “বৈতাল পটীশী” (খ্ৰী, ১৮০) প্রণয়ন করেন। আরা জেলার 
(বিহার ) ভোজপুরীভাষী পণ্ডিত সদলমিশ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ ছাত্রদের 
জন্য খড়ীবোলীতে লেখেন কঠোপনিষদ থেকে আহ্বত নচিকেতা উপাখ্যান (“নাসিকে- 
তোপাখ্যান” )। এতে অবশ্য ব্রজভাষার প্রভাব ততটা নজরে পড়ে না। এই প্রসঙ্গ 
‘আরও দুইজন উল্লেখযোগ্য সমদামদ্িক. লেখক হলেন সাস্থখলাল এবং ইন্শা অলী |, 


১১ 


১৬২ ৭, মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো। 
কানপুরের অধিবাসী পণ্ডিত যুগলকিশোর মিশ্র কলকাতা থেকে “উদণ্ড, মার্তণ্ড" 
(ইং ১৮২৬) সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন (এর আয়ুন্কাল অবশ্য মাত্র নয় মাস )। বারাণসী 
থেকে এক বাঙালীর উদ্যোগে প্রকাশিত হলো “সুধাকর?” (ইং ১৮৫১) । অপর 
উল্লেখযোগ্য মুন্সী সদানুখলালের সাময়িক পত্র “বুদ্ধি প্রকাশ” (ইং ১৮৫৬) আগ্রা থেকে 
প্রকাশিত হলো; এছাড়া ১৮৩৩ সালে আগ্রাগ়ন প্রতিষ্ঠিত “স্থল বুক সোসাইটি" হিন্দী 
পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। 
মোট কথা, উনিশ শতকের প্রধমার্ধের রচনাগুলি মূলত অনুবাদমূলক নতুবা পাঠ্যপুস্তক । 
ইং ১৮৫৭-র পর থেকে খড়ীবোনী আদর্শ হিন্দীরপে দাড়িয়ে যায়। তবে এই ভাষা 
প্রধানত ছিল গণ্ঠের ভাষা। পের মাধ্যম হিসেবে তখনও কিন্তু ব্রজভাষার দাপট 
ছিল বেশি, তখনও ত! সর্বজনমান্য ভাবা। উদ্'ভাষার তুলনায় সমসাময়িক হিন্দী 
হয়তো৷ ততট। সংস্কৃত (201157৩৫) ছিল না, কিন্তু নবীন প্রাণধর্মে এবং নমনীয় 
গ্রহণযোগ্য ক্ষমতায় তা অবিলম্বে নিজের আসন স্ুপ্রতিষ্টিত করলো । 

‘ভারতেন্দু' হরিশচন্দরকে (খ্রী. ৯৮৫*-৮৩) আধুনিক হিন্দীর জনক বলা হয়ে থাকে। 
তার কর্মক্ষেত্র ছিল বারাণসী কিন্তু নিজে বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতি সম্পর্কে 
যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার নির্দেশই 
ছিল: “বঙ্গভাধার অক্ষয় রত্বভাণ্ডারের সহায়তায় হিন্দী ভাবার উন্নতিবিধান"। 
লেখক হিসেবে হরিশ্চন্রের দান অতুলনীয় । গল্প, পদ্য, নাটক, উপন্যাস লিখেছেন 
তিনি অজস্র ; সংস্কৃত-বাঁওলা-ইংরেজী থেকে অন্বাদও করেছেন অক্লান্তভাবে । ফলে 
তাঁর প্রেরণা, তার অঙ্কবর্তাদের জন্য এক নতুন এতিম সু্টি করেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেখার পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে বাঙালীর 
অবদানও অনস্থীকার্ধ। বাঙল। সাহিত্যের প্রেরণায় হিন্দী সাহিত্য ক্রমশ ইংরেজী . 
প্রভাবও অঙ্গীূত করে নিয়েছে। হিন্দীর প্রথম যৌবনে বাঙালী মনম্বীদের অনেকে 
সর্বভারতীয় যোগাযোগ মাধ্যম আবিষ্কারের অনুপ্রেরণায় অথবা সর্বভারতীয় অখণ্ড 
সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বোধিত হয়ে হিন্দী ভাষার উদ্বোধন ও জাগরণে যথেষ্ট সহায়তা 
করে গেছেন। রাজা শিবপ্রসাদ (ইং ১৮২৩-৪৫) উত্তরপ্রদেশে এবং সেইপদ্দে তখনকার 
প্রখ্যাত বাঙালী নবীনচন্দ্র রায় (আ. ১৮৭০) পাঞ্জাবে খড়ীবোলী হিন্দীকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে থাকেন। ন্লাজা শিবপ্রপাদ ফারসী প্রভাবিত অর্থাৎ রেখ.তা হিন্দী এবং 
দেবনাগরী হরকের প্রবক্তা ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সিং (হী.১৮২৬-৯৬) কিন্ত মনে করতেন, 
হিন্দী এবং উদ“ ছুই ভিন্ন ভাষা। তিনি ছিলেন অবশ্য সংস্কৃতায়িত হিন্দীর প্রবক্তা ! 


৭.২ হিন্দী . ১৬৩ 


ইনি অভিজ্ঞান শকুন্তলার অনুবাদক ও অপরাপর গ্রন্থের রচয়িতা । এঁকে কেন্দ্র ক'রে 
একদল শক্তিমান হিন্দী সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছিলেন, খাদের মধ্যে স্বর্গীয় হলেন 
রাধাকষ্চ দাস, প্রতাপনারারণ মিশ্র (শ্রী. ১৮৫৬-৯৪), বালকুষ্ণ ভট্ট (খ্রী. ১৮৪৪-১৪১৪), 
বস্ীনারায়ণ চৌধুরী “প্রেমদ্র' এবং স্থধাকর দ্বিবেদী। বাঙালী উদ্যোগী পুরুষদের মধ্যে 
প্রধান হলেন_কেশবচন্ত্র সেন ( স্থলভ সমাচার, ১৮৭৬), ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
(বিহারে হিন্দী স্বীকৃতির উদ্যোক্তা, ১৮৮৫ ), কতকাংশে বস্থিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে 
অমুতলাল চক্রবর্তাঁ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
সাংবাদিকেরা । 

যাই হোক, ‘ভারতেন্দু'র যুগের পর থেকে হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত 
গতিতে এগিয়ে চলেছে, কৈশোর থেকে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যৌবনে । আশা করা 
যায়, তা এককালে অগ্রগণ্য ভাষা হিসেবে বিশ্বের সাহিত্যদরবারে নিজের স্থান ক'রে 
নেবে। 

আধুনিক বাঙলা ও হিন্দীর যাত্রাপথ এককালে গছসাহিত্যের আবির্ভাব-লগ্নেই 
স্থচিত হয়েছিল । উভয় ভাষাই ছিল সংস্কৃত-প্রভাবিত। উভয়েরই পূজি ইংরেজী ও 
সংস্কৃত রচনা অনুবাদের বাধ! অনুস্থত পথ ৷ কিন্তু তফাতের মধ্যে আধুনিক বাঙলার 
সাধু আদর্শ যখন ক্রমশই সংস্কৃত প্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টা করে চলেছে, হিন্দী তখন 
সংস্কৃতায়নের দিকে অতিরিক্তভাবে ঝুঁকে পড়েছে । এতে ক'রে হয়তো সে উদ থেকে 
দূরে থেকে পার্থক্য বজায় রাখতে পারছে, কিন্তু সেই সঞ্দে হিন্দুস্থানী তথা জনগণের 
ভাষা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে। ফলে একটি আদর্শ 
সাধু ভাষা হিসেবে, অঞ্চল-নিরপেক্ষ ভাষামাধ্যম হিসেবে তার ব্যবহার প্রসারিত 
হচ্ছে ঠিকই__যেমনটি হয়েছিল সংস্কৃতের ক্ষেত্রে, কিন্ত তার পরিণতি পরিশীলিত 
বিদগ্চজনোচিত প্রাচীন আদর্শ সংস্কতের পথ ধরেই অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে 
কিনা, তার সাক্ষ্য দেবে ভাবী ইতিহাস ৷ 

ইতিমধ্যেই হিন্দী সাম্রাজ্যের যে ফাটল ধরেছে, তা ক্রমশই উন্মোচিত হচ্ছে; হিন্দী 
সংসারে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী, রাজস্থানী 
ইত্যাদি ভাষাভাষীরা ক্রমশই তাদের স্থাভঙ্া স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। 
উদ্“তো পূর্বেই পৃথগন্ন ! এখন কেবল সাধারণ লিপি (অর্থাৎ নাগরী ) এবং ফাপানে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এই অবিভক্ত যৌথ পরিবার কতদিন টিকে 
থাকে, তাই-ই বিচার করার। হিন্দীসাত্রাজ্য স্থাপনের আগ্রাসী ও অনড় মনোভাব, 
অভিন্ন হিন্দু-হিন্দ-হিন্দী সংস্কৃতি প্রতিষ্টা অর্জনের অযথা আকাঙ্ষা ও প্রতিপত্তি লাভের 


১৬৪ ৭, মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


প্রমত্ততাঁ এবং সরকারী আনুকূল্য ও বৈষয়িক সুবিধা আদায় করার সামর্থ্য হয়তো তার 
প্রভাব প্রসারিত করে চলেছে, কিন্তু সেই সদ্দে ভাষিক বিচ্ছিন্তার বীজও বপন করার 
পালা শুরু হয়েছে_এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই । 

এখন হিনুস্থানী (হিন্দী, উর্দু) ভাষার কিছু ভাষাতাত্বিক লক্ষণ নিচে আলোচিত 
হবে? 

ধ্বনি: আদর্শ হিন্দীর ধ্বনিমালা এইহন্ব ই |i /, উ | | এবং অ! A |, দীর্ঘ 
ঈ17:1, উ/9], আ/৪1, এ 19৪1, ও 1০১1, এ | €:1, অ 1০৪1 স্বরের হব" 
দীর্ঘ ভেদ অর্থান্তর ঘটায় স্ব ‘অ’ ধ্বনির উচ্চারণ বাঙলার চেয়ে বিবৃত, ইংরেজী hut- 
শব্দের [] ধ্বনির মতো। «এ, এবং ‘ও? ধ্বনির দীর্ঘত্ব অবস্থানস্থচক (Positional) | 
স্বরের আন্ণুনাসিকতাও বাঙলার মতো অর্থান্তর ঘটায় (হৈ “সে হয়" £ হৈ “তাহারা 
হয়” )। আদর্শ হিন্দীর 16 এবং ] ৩] ধ্বনি পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চারণে যৌগিকস্বরে পরিণত 
হয়, যেমন, বিহারী 158] এবং 1০8] । সংস্কৃত এ» ও উচ্চারণে কতকটা “যায়, অও’ ৷ 

সংরক্ষণীল উচ্চারণে ডা (উদ্ুতে ৭ নেই)। প্রাচীন উচ্চারণে শ>স, 
য৯খ কিন্ত বর্তমানে শ, য৯স। ৪/। হিন্দীতে কিছু ফারসী ধ্বনি নবাগত, যেসন 
ফ,.111, খ.| |, গ.1%1) অ. | 11 মহাপ্রাণধ্বনি ঘঃ ঝ, ঢ,ধ, ভ হিন্দীতে শুদ্ধ 
বা. পূর্ণকূপে উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে বর্গীয় ব || এবং অন্তঃস্থ র / আ | ধ্বনির 
পৃথক অস্তিত্ব আছে। বাঙলার মতো তাড়িত ড়, ঢ় ধ্বনিও লভ্য । বাঙলার তুলনায় 
হিন্দীর কয়েকটি যুক্তব্যগ্তনের উচ্চারণ লক্ষণীয়_জ্ঞ>গ্্য, ক্ষ্ব্ধি, কৃচিৎ চ্ছ। 
অস্থস্বার হিন্দীতে আছে, উচ্চারণ ন্‌ এর মতো ( বাঙলার ও-র মতো নয় )। 

শন্ধরূপ £ হিন্দীতে কেবল দুটি লিঙ্গ__পুংলিদ্দ এবং স্তরীলির্ঘ (ক্লীবলি্ নেই)। 

শব্দের লিঙ্গান্থশাসন ব্যাকরণ -শাসিত, যেমন, ভাত, হাথ (পুং), কিন্তু রোটা, কিতাব 
(স্ত্রী )। বিশেষণ অথবা সঙ্ধদ্ধবিশেষণ স্ত্রীলি্ধে -ঈ প্রত্যয় গ্রহণ করে, যেমন-__অচ্ছা 
কাগজ ৪ অচ্ছী কিতাব; ঘরকা বেটা £ ঘরকী বহ, ; ছোটা কাম ৪ বড়ী বাত। 

হিন্দী বহুবচন গঠিত হয় বিভক্তি -এ|এ এবং -আঁ অথবা! সমষ্টিবাচক শব্দ যোগে, 
যথা_ ঘোড়া_ঘোড়ে, বাত-_বাতে, লাঠী--লাঠিয় 1, রাজা_রাজালোগ । 
চা নর দুটি মূল (50)__কততকারকের মূল এবং তির্ঘযক কারকের মূল ! 
Fs রি না 91০) একবচন ও বহুবচন ভেদ আছে (-এঃ -৪), যেমন 

by ড ড-কা, -সে, “পর ইত্যাদি), বহুবচনে -ওঁ (ঘোড়েন-কা, -সে, -পর)। 


৯ চট্টোপাধ্যায় 8 ভাপ্র প.. ৫৩০-৫৩৫ ; Ghatage ; HL. 2, 140-41, 


৭২ হিন্দী ১৬৫ 


এছাড়া করণবাচক কর্তা (Agenlativ৮e C56) সকর্মক ধাতুর অতীত কালের ক্রিয়ার 
কর্তা রূপে -নে অন্থসর্গ যোগে প্রযুক্ত হয়, এবং ক্রিয়া উক্ত কর্ম অনুযায়ী লিঙ্গান্তরিত হয়, 
যেমন_ রাম-নে শ্ামকে। দেখা, মৈ'নে ভাত খায়া, উদ্‌নে রোটা খাই । 

অদ্বিত নামপদের বিশেষণ হিসেবে সম্বন্ধপদের প্রত্যয় হলো পুংলিদ্ব কতৃকারকের 
একবচনে -কা ও বহুবচনে -কে এবং তির্যক কারকে বচননির্বিশেষে -কে, যথা--সিপাহীক1 
ঘোড়া খড়া হৈ, দিপাহীকে ঘোড়েপর জীন লগাও; সেঠজীকে তীন ঘোড়ে হৈ, 
সেঠজীকে তীন ঘোড়োমে এক ভী অচ্ছা নহী ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য অন্র্গ__সে 
(শী), -মে (এমী ), -কো ( গৌণকর্ম ) ইত্যাদি । 

সর্বনাম £ সর্বনামের ক্ষেত্রেও ছুটি মূল-_কর্তৃ- এবং তির্যক মূল, যথা--মৈ'--মুঝ ; 
হম্‌_হুমূ তু--তুব্‌; তুম্_তুব, বহ_উস্‌ঃ রে-উন্‌, যহ__ইস্‌, য়েবইন্‌, কৌন্‌_ 
কিম্‌, বহুবচনে কিন্‌ ; জো-_জিস্‌, জিন- ইত্যাদি ৷ 

ক্রিয়াপদ £ বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রিয়ার বচনভেদ কর্তার বচন-অনুসারে হয় £ 
মৈ জাউদ্ধা-_হুম্‌ জায়েদে ; মৈ জাউ _হম্‌ জাএ ; মৈ’ জাতা ই;-_হম্‌ জাতে হৈ। 

সকর্মক ক্রিয়ার অতীতে কর্মের সঙ্দে ক্রিয়া অন্বিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া যেন কর্মের 
বিশেষণ । অকর্মক ক্রিয়ার অতীতে ক্রিয়া কর্তার বিশেষণের মতো-_যথা, অকর্মক £ 
মৈ চলা-হম্‌ চলে ; তু চলা-_তুম্‌ চলে ; রহ্‌ চলা--ৱে চলে । সকৰ্মক £ মৈ-নে এক 
লড়কা দেখা--হম্‌নে এক লড়কা দেখা । মৈ নে চার লড়কে দেখে-হম্‌ নে চার 
লড়কে দেখে। ভবিপ্যং কালে অবশ্য ক্রিয়া কর্তার বিশেষণ । মোটকথা, হিন্দীর 
ক্রিয়াপদে বিশেষণের গুণ বর্তমান। তা সংস্কৃতের মতে! কতৃবাচ্যক অথবা কর্ম / 
ভাববাচ্যক। 

বাক্যরীতি ৪ এই ক্ষেত্রে হিন্দীর সঙ্গে বাঙলার মিল আছে। বিশেষ কয়টি 
বাক্যরীতির পদক্রম হলো_ 

(১) কর্তা+কর্ম+ক্রিয়াঃ উস্নে খানা খায়া। 

(২) সংযোজক অন্তার্থক ক্রিয়া বাঙলার মতো উহ্‌ থাকে নাঃ রহ, মেরা ভাঈ হৈ। 


(৩) নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে £ মৈ নহী দৃঙ্গা। 


(৪) প্রত্যক্ষ উক্তির অধিক ব্যবহার । 
(৫) বাংলার চেয়ে হিন্দীতে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বেশি ব্যবহৃত হয়। 


১৬৬ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাবা 
৭.৩ পুর্বা হিন্দী ( Bastern Hindi ) | কোশলী 
৭.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি 


প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষার মধ্যপ্রাচ্য আঞ্চলিক ভেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে পূর্বা 
হিন্দী। গ্রীরার্সন একে অন্তরদ্ঘ (001) এবং বহিরদ্দ (09৫০:) বর্গের অন্তর্র্তা 
(Intermediate) বর্গরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। পূর্বা হিন্দীর একটি উপভাষা হলো! 
অবধী। ‘অৱধী’ শব্দটি বলতে বোঝায় 'অবধ বা অযোধ্যার ভাষা, যদিও এই 
ভাষাটি কেবল এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। অরদী অবশ্য বিভিন্ন নামে পরিচিত, 
যেমন_ পূর্বা১, কোশলী২, বৈসওয়াড়ী০ ইত্যাদি । অবধীর আরও দুইটি ভগিনী- 
স্থানীরা উপভাষা আছে, যথা, বধেলী বা বঘেলখণ্ডী এবং ছত্তিশগঢ়ী । এই তিনটি 
উপভাষার সাধারণ নাম ‘পূব হিন্দী’। ‘পূর্বা হিন্দী” নামটিই গ্রহণযোগ্য । 

এঁতিহাসিক বিচারে পূর্বা হিন্দী এসেছে অধধমাগধী প্রাকৃত থেকে । কিন্তু বর্তমানে 
একে পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষারূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে। ফলে খড়ীবোলী- 
উদ্ভূত আদর্শ হিন্দীর চাপে পূরবাঁ হিন্দী, বিশেষত অৱনবীর এতিহমণ্ডিত প্রাচীন 
সাহিত্যাদর্শ নির্বাসিত হতে চলেছে। 

পূৰবী হিন্দীর ভাষাঞ্চলের পশ্চিমে পশ্চিমা হিন্দীর দুটি উপভাষা-_কনৌজী, বুন্দেলী, 
বিহারীর উপভাষা ভোজপুরী, দক্ষিণে পূ্বা হিন্দীর অপর উপশাখা ছত্তিশগঢ়ী 

ং উত্তরে নেপাল রাষ্ট্রের ভাষা নেপালী। পূর্বা হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষাগুলি 

নিত ব্ল। হয় উত্তরপ্রদেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে এবং মধ্য প্রদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে । 

পূর্বা হিন্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় অববী ভাষাগুলিকে তিনটি শাখায় ভাগ করা যায়_ 
পশ্চিমা, মধ্যা এবং পূর্বা। পশ্চিমা বলতে এই উপভাষাগুলি বোঝায় £ খেরী 
(লখিমপুর ), সীতাপুর, লখনৌ, উনাও এবং ফতেপুর । মধ্যদেশীয় ভাষাগুলি হলে! ঃ 
বহৈছ, বড়াবান্ধী, রাএ বেরিলি। আর পূর্বার অন্তর্গত হলো গোণ্ডা, ফৈজাবাদঃ 
সুলতানপুর, প্রতাপগঢ়, এলাহাবাদ, জৌনপুর এবং মির্জাপুর । তবে বিশুদ্ধ আদর্শ 
অৱনী বলা হয় মির্জাপুর শহরের সন্নিহিত পশ্চিমের ভাবা লে । 
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৭.৩ পূৰ্ব হিন্দী/কোশলী ক 


বর্তমান সমীক্ষায় (ইং ১৯৬১) অবধী ভাষাভাবীর সংখ্যা ৫,২৮,২৮১ জন। বঘেলী/ 
বঘেলখণ্ডী এবং ছতিশগটীর ভাবাভাবীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৫৭,০৩৪ এবং ২৯,৬২,০৩৮ 
জন। তবে ১৯৭১-এর জনসমীক্ষায় এদের আনুমানিক সংখ্যা দেখানো হয়েছে 
এইভাবে £ অৱনী (১৩৬,২৫৯), ছত্তিশগঢ়ী (৬৬,৯৪৩,৪৪৫ ) এবং বঘেলখণ্ডী 
(২,৩১,২৩১ )। ছভিশগণটী প্রকৃতপক্ষে বলা হয় দক্ষিণ কোশল দেশে (মধ্যপ্রদেশের 
ছোটনাগপুর, বিলাসপুর, রায়পুর )। এই অঞ্চল মুসলমান শাসনপর্বে গণ্ডোয়ানা? 
নামে অভিহিত হতো । 


৭.৩.২ প্রাচীন সাহিত্য 

অৱধীর প্রাচীন সাহিত্যসম্পদ বিপুল। প্রাচীনতম রচনা পণ্ডিত দামোদর বিরচিত 
উক্তিব্যক্তি-প্রকরণ” ( খ্রী.অ. ১১৫৮)। বইখানি রচনার উদ্দেশ্য সংস্কৃত মাধ্যমে অৱধী 
ব্যাকরণ শিক্ষাদান। অববী-রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বোধ হয় তুলসীদাস রচিত 'রামচরিত- 
মানস” (ইং ১৫৭৫ )। আর একখানি বহুল-প্রচলিত গ্রন্থ হলো মালিক মুহম্মদ্‌ জ্যায়সী 
রচিত “পদ্মার বা ‘পদুমাৱং’ (ইং ১৫৪০ )। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হলো! 
ঈশ্বরদাসের “সত্যবতী কথা? (শী, ১৫০০), কুত্বনের 'গাবতী+ (শ্রী, ১৫১২), 
লালদাস গুপ্তের 'অবধ বিলাস? (খ্ৰী. ১৬৪৩), নুর মহশ্যদের “ইন্দ্রাবতী+ (শ্রী, ১৭৫৭), 
শেখ নিসার রচিত 'যস্ুফ-জুলেখা (খর, ১৭) ইত্যাদি । বর্তমান অবধীতে গন্য রচনার 
ব্যাপকতা না থাকলেও সরল সহজ কবিতা লেখা হয় সর্বসাধারণের উপভোগ্য ক'রে, 
কিন্ত হিন্দী পাঠকেরা এইজাতীয় রচনাকে হিন্দীর উপভাষা বা লোকসাহিত্য বলে 


ঢক্কানিনাদ করেন। 


৭,৩.৩ ভাবাতান্তিক বৈশিষ্ট্য 

ভাষাতাত্বিক বিচারে বঘেলীর সঙ্গে অৱধীর বিশেষ পার্থক্য নেই। LS] গ্রন্থে 
একে জনশ্রুতির আধারে প্রতিটিত করা হয়েছে ।১ স্থতরাং বঘেলী অৱধীর উপভাষা 
ব’লে বর্তমান সমীক্ষায় স্বীকৃত হয়েছে। তবে পুরবাঁ হিন্দীর অপর শাখা ছত্তিশগঢ়ীর 
সঙ্গে অবধীর পার্থক্য সুস্পষ্ট । তাছাড়া ছতিশগটীর ওপর মারাঠী ও ওড়িয়ার যথেষ্ট 
প্রভাব পড়ায় তা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ছভিশগটীর সঙ্গে অবধীর বিশেষ কয়েকটি 
পার্থক্য হলো ঃ (১) ছত্তিণগটীতে ব্যবহৃত আশ্রিত নির্দেশক (Definitive Enclitic) 


3 “Its separate existence has only been recognised in deference to popular 


speech” (LSI, Vol. ৬1. pt. 1). 


১৬৮ ৭. মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা 


-হর্‌ [॥Ar] | (২) বহুবচন প্রত্যয় -মন্‌, কিন্ত অৱধী পঞ্চ / লোগ্‌ ( হম্পঞ্চও 
হমলোগ “আমর!” )। (৩) মুখ্য/গৌণ কর্মে -লা (ক্ষচিং -কা) কিন্তু অৱধীতে 
-কা/ক/কই/কর/|কের্‌ ইত্যাদি! (৪) অবধীর করণকারকের বিভক্তি -সে স্থলে 
বহুল-ব্যবহৃত -লে। (৫) সম্বন্ধপদে ছত্তিণগঢ়ীতে বচন্/লিদ্দ নিধিশেষে ব্যবহৃত 
অনুসগাঁয প্রত্যয় -কে কিন্ত অৱধীতে -কে,-ক [19], কের (পুং), -কি, -কেরী [ভ্্রী)।১ 

পূর্বা হিন্দী তথা অৱদীর সন্দে পশ্চিমা হিন্দীরও পার্থক্য যথেষ্ট। সে-পার্থক্য 
প্রধানত রূপতব্ব-আশ্রিত। ধ্বনিমালা এবং শব্দভাগুারের দিক দিয়ে অব্য পশ্চিমা 
হিন্দী ও পূর্বা হিন্দীর সাদৃশ্য দেখা ঘায়। মোট কথা, ভাষাতত্ব বিচারে পুরী হিন্দীর 
স্থান বিহারী ও পশ্চিমা হিন্দীর মাঝামাঝি । যাই হোক, অৱধী ও পশ্চিমা হিন্দীর 
বিশেষ পার্থক্যগুলি কী, তা নিচে দেখানো হলো১__ 


১.. অবধীতে বিহারীস্থলভ ‘দুর্বল’ (000519559) অক্ষরস্থিত তুম্ম স্বর অতিত্রন্ 
19/ স্বরে পরিণত হয়। পদান্তে এইজাতীয় অবধী তুম্ব স্বর অনক্ষরী (Non- 
8৮111) অস্পষ্ট স্বরে (Whispered Vowel) পরিণত হয় ( অর্থাৎ % %৫)। 
বিহারী ও অব্রধীতে সংস্কৃত এ, ও ধ্বনিদ্য় উচ্চারিত হয় [ ০, ০6 ]-রপে ।* এছাড়া 
অবধীতে স্বরসংযোগ সুলভ কিন্তু হিন্দীতে তা যৌগিক স্বরে পরিণত, যথা__কউবা! 
( _হি, কৌআ। ), গইয়া (হি. গৈয়া ), গুআল ( হি. গাল )। 

. ২. নাম শব্দের মূল গঠনে ( Sten! Formation) ইহ্ব, দীর্ঘ এবং দীর্ঘতর মূল 
দেখা যায় উপরোক্ত ভাবাগুলিতে, কিন্তু পশ্চিম! হিন্দীতে সাধারণত হুম্থ মূল (তু. 
ঘোড়া ), অবদীতে হৃন্ষ এবং দীর্ঘ (তু. ঘোড়া/ঘোড়রা ) এবং বিহারীতে হ্রব্ব, দীর্ঘ এবং 
দীর্ঘতর মূল ( তু. ঘোঁড়া/ঘোড়রা/ঘোড়ররা ) দেখা যায় । b 

৩, বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে লিন্দশাসন পশ্চিম! হিন্দীতে কঠোর কিন্ত অৱধীতে 
তা শিথিল আর বিহারীতে তা প্রায় লুপ্ত । 

৪. শবারপের ক্ষেত্রে অৱীর তির্যক কারকে তির্যকমূল পরিবর্তিত হয় না,ঃ যেমন, 
তুম অপনে লরিক ক মারেউ' ( ‘তুমি নিজের ছেলেকে মেরেছিলে? )। 


© Hiralal & Grierson: A Grammar of the Chhattisgarhi Dialect of Hindi, 
C. P. Govt. 


ই. B. Saksena : EAW, pp. 5-6. 
৩ মজুমদার ৪ বাভাপ (১ম), গু. ১৮৩, ১৮৫ । 
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৭.৩ পূরবী হিন্দী/কোশলী ১৬৪ 


৫, পশ্চিমা হিন্দীতে সকৰ্মক ক্রিয়া কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হয়, তাই কর্তার সঙ্গে 
কারকবাঁচক অনুসর্গ (Agentative Postposition) যুক্ত হয় কিন্ত অৱধী ও বিহারীতে 
তা ক্ৃাচ্যেই ব্যবহৃত হয়, যেমন, অৱনী £ মই দেখেউ' কিন্ত পশ্চিমা হিন্দী £ ম্যয়নে 
দেখা। 

৬, উভয় ভাষার মধ্যে কারক-অন্র্গেরও পার্থক্য যথেষ্ট, যেমন- মূখ্য/গৌণ কর্ম ঃ 
ক, -কা (অরধী) কিন্তু -কে৷, -কউ (পশ্চিমা হিন্দী) এবং -কে (বিহারী )। 
অধিকরণে -মা (অববী) কিন্তু বিহারী__পশ্চিমা হিন্দী -মে । সম্বন্ধপদে -কর (রাম কর 
দাসা), প্রাচীন অরবীতে_ক), কৈ, কের/কেরী|কেরে ( তু. রামচরিতমানস £ 
ধরম ক টাকা, রামকে প্রতীতী, রাম কা ঘোরবা )। 

৭. সর্বনাম-র্ূপের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য, যেমন সর্বনামস্থানীয় বিশেষণ তোর-, 
মোর- ( অববী) কিন্ত তের-, মের- (পশ্চিমা হিন্দী )। তি্যক মূল হমরে- ( অৱী ) 
কিন্তু হমারে (পশ্চিমা হিন্দী )। অপর পক্ষে সম্বন্ধনির্দেশক (২০1911$৩) এবং প্রশ্নবাচক 
(Interrogative) সর্বনামের ক্ষেত্রে বিহারীর সঙ্গে এর পাঁথক্য সহজদ্রষ্টব্য, যেমন 
অৱনী ঃ জো, কো, কিন্তু বিহারী জে, কে। 

৮. ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে পশ্চিমা হিন্দীর সহায়ক ক্রিয়া হ- (হৈ) এবং 
অৱহীর হ- (হই-) ছাড়াও অহ-( অহই ) [ তুঃ পূৰবী অৱৰী আহিঃ আয়], বা 
( বাটই ) [ তুঃ পশ্চিমা অরবী বা, বাটে ] বৰ্তমানকালে ব্যবহৃত, হয়। আর বিহারীর 
সহায়ক ক্রিয়াগুলি হলো! £ বাড় (বাড়ে) এবং আছ (আছে )। অতীতকালের 
সহায়ক ক্রিয়া রহ. (উ আরা! রহা=হিন্দী বহ, আয়া থা)। 

৯, ভবিষ্যৎ কালে অববীতে সংস্কত-আগত ছুই জাতীয় ভবিষ্যৎ পদ দেখা যায়_ 
যথা, প্রাত্যগ্নিক ভবিষ্যৎ ( সংস্কৃত -স্যতিঃ স্যন্তি ইত্যাদি বিভক্তি-আগত ) এবং কৃদস্ত 
ভবিষ্যৎ ( -তৱ্য আগত ), যেমন-_অবৰী £ মই দেখিহউ ( ১ব )/হম্‌ দেখিবা। ( বহুৰ )3 
হম্‌ জাব (হি-মৈ জাউদা ), উ জাঈ/জইহৈ (হি. রহ, জাএগা )। কিন্তু পশ্চিমা 
হিন্দীতে (ব্রজ, কনোঁজী, বুন্দেলী ) এবং বিহারীতে যথাক্রমে প্রাত্যয়িক ও কৃদন্ত 
ভবিষ্যতের রূপ দেখা যায়, যেমন__ভোজপুরী, হম্‌ দেখিবি ইত্যাদি । 

১৪, ভাববাচক বিশেষ্য পদগঠনেও পার্থক্য আছে, যথা-দেখব (=ছি, 
দেখনা), ঘুমব (=হি. ঘুমনা )। 

পূব হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে শিক্ষিতজন ফারসী বা নাগরী লিপি ব্যবহার 
করলেও সাধারণ লোকের! কইথী লিপি ব্যবহার করে! তবে বানিয়ার! ব্যবহার করে 


ুত্তীওয়ালী? ব! ‘মুড়িয়া’ লিপি ৷ 
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৭.8 রাজস্থানী 
৭.8.১ ভাবিক পরিস্থিতি 

উৎপত্তি বিচারে রাজস্থানী শোরসেনী প্রাকৃত এবং পরবর্তী স্তরের ( শৌরসেনী ) 
অপভ্ৰংশ থেকে উদ্ভুত । গ্রীরাস'ন এই ভাষাকে পশ্চিমা হিন্দীর মতো অন্তরদ্দণ (Inner) 
ভাষাবর্গের অন্তনুক্তি করেছেন। অবশ্য শোঁরসেনী অপভ্রংশের বিভিন্ন উপভাষাগত 
বিভেদ ছিল। সুতরাং নাগর, সৌরাষ্্রা অথবা গুর্জর__ কোন্‌ অপভংশ থেকে রাজ- 
স্থানীর উদ্ভব, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়ে গেছে। গ্রীয়াসনের মতে রাজস্থানী নাগর 
অপভ্রংশ থেকে উদ্ধত, অপর পক্ষে স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তা সোঁরাষ্টর 
অপজ্রংশজাত। কন্হৈয়ালাল মাণিকলাল মুন্সী ও নরসিংহ রাও দিবেটিয়া মনে করেন, 
রাজস্থানীর উদ্ভব গ্জরী অপত্রশ থেকে। যাই হোক, সাম্প্রতিক লোকগণনা (ইং ১৯৬১) 
অনুযায়ী রাজস্থানীর লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৬ জন। ভারতীয় 
সংবিধানের অষ্টম অন্ুস্থচীতে যে-প্রধান ১৫টি ভাষা স্বীকৃত হয়েছে, রাজস্থানী তার 
অন্তর্গত হয় নি, রাজস্থানের ভাষা রাজস্থানীকে করা হয়েছে হিন্দী পরিবারের 
অন্ততুক্তি। ভাষাত ব্বিবের দৃষ্টিতে কিন্ত এ হলো একটি স্বতন্্ ভাবা। আর প্রকৃতপক্ষে 
হিন্দী অপেক্ষা গুজরাটার সঙ্গে এর সাদৃশ্য অধিক। 

রাজন্থানীর ভাষাঞ্চল সীমানা হলো এই : পশ্চিমে সিশ্বী ও লহব্দা, উত্তরে 
নহজ্া, পাঞ্জাবী, পূর্বে ব্রজভাষা, বুন্দেলী ( পশ্চিমা হিন্দীভুক্ত ) এবং দক্ষিণে মারা ঠী, 
খান্দেশী ও গুজরাটা। 

প্রাচীন রাজপুতানাকে প্রাজস্থান'-রূপে পরিচিতি ঘটান সর্বপ্রথম এঁতিহাদিক টড্‌ 
(০৭)। আর স্বাধীন ভাষা হিসেবে রাজস্থানীর স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন 
সর্বপ্রথম শ্রীয়া্সন। “্রাজস্থানী” নামকরণও তীর । অবশ্য ‘বিহারী’ নামকরণের 
মতো 'রাজস্থানী”ও একটি কল্পিত নাম, তা একুটি কোনো বিশেষ ভাষার নাম নয়। 
প্রাচীন রাজপুতানা বা রাজস্থানের আয়তন যেমন বিশাল? ভাষাঞ্চলও তেমন বৈচিত্র্য- 
পূর্ণ বিভিন্ন উপজাতি ও প্রাক্তন সামন্তরাজ্যের অবস্থান এর ভাবাঞ্চলের চিত্রটিকে 
জটিল করে তুলেছে; তাই বর্তমান ভাষাসমীক্ষাও বোধহয় চুড়ান্ত নয়। গ্রীয়াসন 
রাজস্থানীর অন্তত ১৬টি উপভাষা স্বীকার করে গেছেন।১ প্রধান উপভাষা চারটি £ 
মেওয়াটা ( ভরতপুর, রোটক, আলোয়ার, গুড়গাও ), মালরী (মালব ), জয়পুরী/ 
ঢুণ্ডারী এবং মারোয়াড়ী। 


১ G, A. Grierson: LSI. Vol. [, Vol, IX 5 ft inci 
Rajasthani 19151 ০. ০ part 2; Notes on the Principal 


৭.8 রাজস্থানী gt 


রাজস্থানীর উপভাষাগুলির মধ্যে মারোয়াড়ীর স্থান অগ্রগণ্য । সম্প্রতি তাই অনেকে 
মারোয়াড়ী ও রাজস্থানীকে অভিন্নরপে ব্যবহার করে থাকেন। ১৯৬১ সনের গণনা 
অঙ্যারী মাতৃভাষারপে রাজস্থানী ও মারোয়াড়ীর পৃথক ভাষাভাবীর সংখ্যা যথাক্রমে 
৮ লক্ষ ৪ হাজার ৭৪ এবং ৬২ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৪৪। কিন্তু ১৯৭১ সনের সমীক্ষায় এদের 
মাতৃভাষীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে আহ্মানিক ২* লক্ষ ০৩ হাজার ৫৫৭ এবং ৪৭ লক্ষ 
১৪ হাজার ৯৪ জন। 

সে যাই হোক, ভাঘাঞ্চলের আয়তন, লোকসংখ্যা, সর্বভারতীয় প্রসার ও সাহিত্যিক 
মর্ধাদা অথবা প্রাচীন নিদর্শনের প্রাচুর্য-যে-কোনো দিক দিয়েই মারোয়াড়ী নবীন 
ভারতীয় আর্ধভাষাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মারোয়াড়ী 
রাজস্থানের আদর্শ সাহিত্যিক ( Standard Literary ) কথ্য/লেখ্য ভাষা_-যোধপুর 
এর কেন্দ্র। মূল ভাষাঞ্চল হলো পশ্চিম রাজস্থান £ মারোয়াড়, মেবার, বিকানীর, 
উদয়পুর, জয়সলমীর। পশ্চিমা উপভাষা মারোয়াড়ীর অঙ্দে সিন্ধীর যথেষ্ট সাদৃশ্য 
রয়েছে। অপরদিকে উত্তর-পুর্বাঁ উপভাষা মেওয়াটা ও আহীরবাটা এবং দক্ষিণ-পুর্বাঁ 
মালৱী ও নিমাড়ী উপভাষার সন্ধে পশ্চিমা হিন্দীর ( ব্রজভাষা, বুন্দেলী ও খড়ীবোলী ) 
নৈকট্য এবং প্রভাব (এমনকি প্রাচীন স্তরেই ) সহজলভ্য । সাম্প্রতিক লোকগণনা 
অনুযায়ী এই উপভাষ|গুলির ভাষাভাবীর সংখ্যা দাড়িয়েছে এইরূপ-_মেওয়াটা ঃ 
৪৮,৪২৭ ( ইং ১৯৬১), ০৪১৬৮) (ইং ১৪৭১ ) ; আহিরবাটা £ ২১,১১৪ (ইং ১৯৬১)) 
মালৱী £ ১১,৪২,৪৭৮ (ইং ১৯৬১), ৬:৪৪১০৩২ (ইং ১৪৭১ ) 5 নিমাড়ী £ ৫,২৮,১৭২ . 
(ইং ১৪৬১), ৭,৪৪,২৪৬ (ইং ১৪৭১) । 

উৎপত্তি বিচারে পশ্চিমা রাজস্থানী অর্থাৎ মারোয়াড়ী এবং গুজরাট ‘প্রাচীন পশ্চিমা 
রাজস্থানী’ (014 Western Rajasthani) থেকে বিবতিত। খ্ৰীষ্টীয় ১৬শ শতক থেকে 
রাজস্থানী ( বিশেষত মারোয়াড়ী ) ও গুজরাটী পৃথক হয়ে গেছে।? 

জয়পুরী বা ঢ.্ডারী পূর্ব রাজস্থানের প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষা । বর্তমান সমীক্ষায় 
অবশ্য এরতিরিকের (Informant) ইচ্ছাধীনে জয়পুরী এবং ঢ,গ্টারী পৃথক পৃথক 
মাতৃভাষারূপে চিহ্নিত হয়েছে। মাতৃভাষাভাষীর সংখ্যা £ জয়পুরী ৮১,৫১৪ (ইং ১৪৬১), 
১০৮৬৯ (ইং ১৯৭৯); এবং ঢুণ্ডারী £ ১৫১৪১১৮২৬ (ইং ১৯৬৯), পা ১৯৭১)। 
জয়পুরী/চ্চারী জয়পুর, লাওয়া, কিদনগড় এবং আজমীর-মেরোয়াড়ের উততর-পূরবাঞ্চলে 
এবং এর বিভাষা হাঁড়ৌতী, কোটা ও বন্দী অঞ্চলে প্রচলিত। মারোয়াড়ী, গুজরাটা 

ar of Old Western Rajasthani, Indian 


itori the Gramm: 
$১ L.P. Tessitori : Notes on I 
Antiquary, Vols. 43,44,45, Bombay, 1914-16 
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এবং ব্রজভাষার প্রভাব এতে যথেষ্ট পরিমাণে দৃশ্য । দাদু দয়াল এবং তাঁর শিষ্যদের 
রচনা এই উপভাষাতেই রচিত। মারোয়াড়ীর সনদে এর বিশেষ কয়েকটি ব্যাকরণগত 
পার্থক্য হলো--ডু্ডারীতে বর্তমান কালে ছৈ’, অতীতকালে “ছে”, সদ্বন্বপদে -কাঃ 
-কো, -কী, কিন্তু মারোয়াড়ীতে যথাক্রমে “হৈ/ছৈ,’ “হা/ছো” *রা/-রো|-রী+ ইত্যাদি। 
রাজস্থানীর কিছু উপভাষা অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে, মুখ্যত যাযাবর-ভুক্ত উপজাতির 
মাধ্যমে। এইজাতীয় উপজাতিক (1981) উপভাষা হলো £ লমনী/লম্বড়ী (ইং ১৯৬১ 
সমীক্ষায় ৬,৭৪,৩৬৩ ইং ১৯৭১-এ ১২,*৩,৩৩৮ ), প্রচলিত অন্প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ 
এবং মহীশূরে ; বঞ্জারী (মহারাষ্ট্র, মহীশূরঃ অন্ধ ), ভাষাভাষী সংখ্যা £ ৫,৯২৬৫৪ 
(ইং ১৯৬১), ৪১৭৯১৮৫৩ (ইং ১৯৭১) এবং গুজরী (জন্ম, ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশঃ 
মহারাষ্ঁ পাঞ্জাব )। শ্রীয়া্পন অবশ্য লমনী/লদ্ড়ী ও বঞ্জারীকে অভিন্ন মনে করেছিলেন, 
বর্তমান লোকগণনার সমীক্ষকের ধারণাও তাই । গোজরী/গুজরী/গুজ্ৰরী সম্পর্কে পূর্বেই 
আলোচনা করা হয়েছে, দ্র, পৃ.৬০। বর্তমান সমীক্ষায় (ইং ১৯৭১) এদের পৃথক সংখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । যথা__-গোজরী (৩,৩০,৪৮৫), গুজরী (২৪,৬২৪) এবং গুজ্জরী (৮,৫৬৬) । ' 


৭.8.২. প্রাচীন সাহিত্য 


প্রাচীনতে, প্রধারে ও বৈচিত্যে রাজস্থানীর সাহিত্যিক এতিহ্থ উপেক্ষণীয় নয়, 
তবে মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্য হিসেবে এর ভাষা অবিকৃত রূপে রক্ষিত হয় 
নি-_পশ্চিম। হিন্দীর প্রভাবে তো বটেই। প্রাচীন মারোয়াড়ীতে রচিত সাহিত্যধ্মী 
রচনাগুলি ‘ডিঙ্গল’ নামে অভিহিত হতে| ৷ বীররসাত্মবক এতিহাসিক এই গাথা- 
সাহিত্য প্রধানত ভাট ও চারণ-কবিদের দ্বারা গীত হতো । এর ভাবা অপতভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, 
প্রাচীন গুজরাটা ও রাজস্থানীর বিমিশ্র রূপ । ১১শ-১৪শ শতকের জময়সীমায় রচিত 
রাজস্থানী সাহিত্য প্রধানত এই ভাষায় লিখিত। জৈন ধর্ম-আশ্রিত রচনাও এই 
পর্বে মেলে । সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাঁজস্থানী গ্রন্থ হলো ১৫শ শতকের 
কবি কল্পোল-বিরচিত প্রেমগাখা “ঢোলা-মার-রা দৃহা”। ডিদ্বল সাহিত্যের অপর 
একখানি প্রসিদ্ধ কাব্য বিকানীরের কৰি পূর্থীরাজ রাঠোড়-এর “বেলি. কৃষ্ণ রুক্পনীরী* 
“এর উপজীব্য হলো প্রীরুণ-ুন্সিণীর বিবাহ। ১৬শ শতক থেকে রাজস্থানী সাহিত্য 
ভক্তিরসধারায় সিঞ্চিত। সন্তকবি দাদু দয়াল ( ১৬শ শতক) এবং তার শিষ্য- 
প্রশিষ্যদের রচনাও রাজস্থানীর বিশেষ সম্পদ। ভক্তসাধিকা মীরাবাই ( ১৬শ শতক ) 
রচিত পদাবলী সাহিত্য সার! ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল__যদিও মূল ভাষার অনেকাংশ 
খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার প্রভাবে বিরুত হয়ে গেছে (জেঃ পৃ.১৫*-৫৯)। আধুনিক কবিদের 
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মধ্যে কন্হৈলাল জেিয়া, রামনিবাস হারীত, মেঘরাজ গণপতি স্বামী প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য । রাঁজস্থানীর গছ্যসাহিত্য কিন্তু অকিঞ্িংকর বললেই চলে । 

রাজস্থানী বর্তমানে দেবনাগরী হরফে লিখিত হর, তবে দৈনন্দিন ব্যবহারে 
রাজস্থানীর নিজন্ব লিগি ‘মহাজনী’ এখনও প্রচলিত আছে। 


৭.৪.৩ ভাঁবাতান্তিক বৈশিষ্ট্য 
রাজস্থানীর ভাষাতাত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হলে: 


১. 


১০৪ 


১১. 


প্রায়শই স্বরধ্বনির বিপর্যয়, যেমন, সরদার>সিরদার, হরিণ৯ হিরণ, পণ্ডিত> 
গিণ্ডত দিন>দন, মানবমাণস্‌, মিলাপ>মলাপ ইত্যাদি । 

ওড়িয়া! সুলভ ‘“’ ও ল. (|) ধ্বনির অস্তিত্ব ( কাল ফল", মাণস )। 

অন্তঃস্থ ও বায় ‘বে’ ধবনিদয়ের পার্থক্য বিচার। 

কচিৎ ঘোষ মহীপ্রাণ বর্ণের নিরুদ্ধ ব্যঞ্জনে পরিণতি (ঘ১গণ, ভ>ব’ 
ইত্যাদি )।* 

দুইটি লির্ঘ পুংলিঙ্ ও ভ্্ীলিদ), যথা_-ঘোড়ো, স্ত্রীলির্দে ঘোড়ী, বাত্‌ (স্ত্রী)। 
বহুবচন ও তির্বককারকের একবচনে-আ বিভক্তি (ঘোড়া, ঘোড়া, বাতী )। 


অমর প্রত্যয়ের উপভাষাগত প্রচ যথা-নৃ , "নে, "না (২য়া), -রেঃ 
কৈ (৪ৰ্ৰী), "স্ব, -উ (অআৱা-ী), -রো/ -রা/ -রী এবং -কো/ -ক!/, কী((৬্্ী), 
মে (৭মী) || 


বচনে ম্হারোঃ ম পু. একবচনে থারো ইত্যাদি | 
অভীতকাল বদন পদজাত (মৃহো খায়ো “আমি খাইয়াছিলাম"-খাদিতঃ )। 
শল যোগে নবীন ভবিবাখকাল গঠন (মৃহৈ' জাউলে 1, -লী ) ছাড়া সংস্কৃত -স্ত 
জাত প্রাত্যগ্নিক বিভক্তির সংরক্ষণ ( মৃহৈ জা ) ইত্যাদি । 

সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে আছ ধাতুর ব্যবহার বিশেষত জয়পুরীতে মেলে ( ছু', 


ছা, ছ্য ইত্যাদি )। 


সাম মূল পু এক 


(৮৮৩৯ উরি 
২ হীয়িলান মাহেশ্বরী £ রাজস্থান ভাষা ওর সাহত্য (হিন্দীতে রাঁচত ), কালিকাতা ১৯৬০। 
সয়প্রসাদ অগ্রবাল £ ভাষাবিজ্ঞান উর হিন্দী হেয় সংস্করণ, প ১৯৪) । পাঁণ্ডত রামকর্ণ' শমা ৪ 


মারবাড়া ব্যাকরণ, 
২ মজুমদার ঃ বাভাপা. টম 


২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ । 
), পঃ ১৮১ । : এ 


Io 
পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষ! 
৮.১ গুজরাটা 
৮১১ ভাষিক পরিস্থিতি 


গুজরাটা গুজরাট রাজ্যের সরকারী ভাবা । তা ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুস্থ্টী 
স্বীকৃত ১৫টি ভাষার অন্যতম । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর গুজরাট 
ছুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়--খ’ পর্যায়ভুক্ত রাজপ্রমুখ-শাসিত সৌরাষ্ট্র এবং গা” পর্যায়ভুক্ত 
কচ্ছ রাজ্য । পরে (১৯৫৬ রী, ) তা রাজ্য পুনর্গঠন আইনে বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
হয়। Bombay Reorganisation Act অনুসারে বোদ্বাই বিভাগের ফলে ১লা মে, 
১৯৬০ থেকে সোঁরাষ্টর, কচ্ছ ও বোস্বাইয়ের কিছু অংশ নিয়ে নতুন গুজরাট রাজ্য গঠিত 
হয়েছে। ১৪৬১ সনের জনসমীক্ষায় গুজরাটী-ভাষীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩ লক্ষ 
৪ হাজার ৪৬৪ । বর্তমান ১৯৭১-সমীক্ষার্স এই সংখ্যা দাড়িয়েছে আনুমানিক ২ কোটি 
৫৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭৪ । 

গুজরাটের ভৌগোলিক সীমানা কতকটা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণে পরিবেষ্টিত, ভাষাঞ্চলও 
তাই সংহত। এর পশ্চিমে আরব সাগর, উন্তর-পূর্বে রাজস্থানের মরু অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমে 
পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্যপ্রদেশের পার্বত্যাঞ্চল এবং দক্ষিণে মহা রাষ্ট্র। গুজরাটের 
উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভূ-খণ্ড জুড়ে রয়েছে যেমন কচ্ছের জনবিরল 'রাণ-এর (অরণ্য ) 
নি্ভূমি এবং আরাবন্লী পর্বতমালা, তেমনি উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তৃত 
হয়েছে ভীল-উপজাতি অধ্যুষিত অরণ্যসংকুল পার্বত্যাঞ্চল ( আরাবলী, বিন্ধ্য, সাতপুরা 
সহাত্রি পর্বতমালার বিচ্ছিন্ন অংশ )। গুজরাটের ভাষাঞ্চল সীমানাও লক্ষণীয় £ দক্ষিণ 
ও পূর্বে মারাঠী ও খানেশী, উত্তরে রাজস্থানীর উপভাষা মারোয়াড়ী ও পশ্চিমা হিন্দীর 
অন্যান্য উপভাষা, পূর্বে কচ্ছী ( সিন্ধীভুক্ত ) এবং পশ্চিমে ভিলী ইত্যাদি । 

গুজরাটার উপভাষা-বিভেদ খুব স্পষ্ট নয় এবং তা মোটামুটি ভৌগোলিক 
সীমানায় চিহিত। তাই উপভাষাগুলিও বরোদা ও রাজকোট বিভাগ অন্যারী 
বি্যস্ত। এই হিসাবে গুজরাটার উপভাষা ছুইটি__(ক) সৌরাষ্ট্র উপভাষা (হলই/ 
হলদি সমেত ) প্ররুতপক্ষে রাজকোট (সৌরাষ্টরের পূর্বতন রাজধানী )-কেন্দ্রিক 
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গুজরাট উপদ্ধীপের উপভাষ। এবং থে) মূল ভাষাঞ্চল অর্থাৎ বরোদী বিভাগের প্রধান 
ভূমি। এই ভাষাঞ্চলকে তিনটি বিভাগে ভাগ কর। যায়-(১) উত্তরদেশীয়  বানস 
নদী থেকে সবরমতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। (২) মধ্যদেশীয় ১ সবরমতী ও 
নর্মদীর মধ্যবতা অঞ্চল এবং (৩) দক্ষিণদেশীয় ? নর্মদ! থেকে তাণ্তী নদীর দক্ষিণ 
ভূভাগ পর্যন্ত বিভ্তুত অঞ্চল। আদর্শ সাহিত্যিক গুজরাটা বোস্বাইয়ের পারসী এবং 
আমেদাবাদের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। তবে সাধারণ গুজরাটার (আমেদাবাদ ) 
তুলনায় পারসীদের গুজরাটাতে ( বোস্বাই ) আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার কিছু বেশি। 
ধ্বনিতত্বগত পাৰ্থক্যও যথেষ্ট (যেমন, পারপীদের উচ্চারণে মূর্ধন্ত ও দন্ত্য ধ্বনি 
দন্তমূলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয় )। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ জরথুষ্ট্মীয় পারসীকর1 আরব 
ও অন্যান্য মুসলিমদের আক্রমণে ইরান থেকে ১২শ শতকে উদ্বাস্তর্ূপে ভারতে প্রবেশ 
করেছিল। 

যাই হোক, গুজরাটার কথ্য ভাষার বিভেদও সহজদ্রটব্য, যেমন, বোস্বাইয়ের 
মিশ্রিত বা সংকর বিভাষা, আমেদাবাদ, স্থুরাট, কাথিয়াঁবাড়ে প্রচলিত বিভিন্ন 
কথ্য উপভাষা। এছাড়া সামাজিক, বৃত্তিমূলক বা বর্ণগত পাথক্যের ফলেও নানা 
উপভাষা উদ্ভূত হয়েছে। দক্ষিণ ও মধ্যদেশীয় গুজরাটের বহু অঙ্গন্নত অনগ্রসর 
উপজাতি, সৌরাষ্ট্রের মের সম্প্রদায়, পারসী, খোজা প্রভৃতিদের মধ্যে প্রচলিত 
বিভাষারও পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। তাছাড়া বিশেষ ধরণের শব্দসম্পদের 
পাৰ্থক্যও লক্ষণীয়। আরও দ্র, পৃ. ৫৮। 

গুজরাটা প্রথমে নাগরী লিপিতেই লেখা হতো কিন্তু এখন কইথী ও নাগরীর 
সংমিশ্রণে উদ্ভূত গুজরাটার নতুন লিপি ব্যবহৃত হচ্ছে। 


৮.১.২ এঁতিহাসিক পটভূমি 


গুজরাটের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুবই প্রাচীন। স্বতন্ত্র গুজরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে সাম্প্রতিক কালে, কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাস শুরু হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার 
উ্ালগ্নে। তারপর সেই প্রাচীনকাল থেকেই গুজরাটে বৈদেশিক অনুপ্রবেশ অব্যাহত 
থেকেছে। মহাভারতে উল্লিখিত দ্বারকায় যাদবদের অনুপ্রবেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
এর পরে ক্রমে ক্রমে গ্রীক, মৌর্য এবং শকদেরও আক্রমণ ও অধিকার ঘটতে থাকে 
পীর শতক শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে ও পরে। অবশ্য গুজরাটে মৌর্ঘ বৃপতিরাই প্রথম 
এঁতিহাসিক অধিকারের স্থত্রপাত করেন। এতিহাসিক পর্বেই গুর্জর উপজাতির! 


১৭৬ ৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


পাঞ্জাব, রাঁজপুতানা ও মালব দেশ অতিক্রম ক'রে গুজরাটে প্রবেশ করেছে। 
সাধারণত গুর্জরদের ভারতে-আগন্তক মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি ব'লে মনে কর! 
হয়। এর! সম্ভবত হুনদের পিছন পিছন ভারতে এসে উপস্থিত হয়। অপর মতে, 
গুর্জররা রাজপুতানার একটি অখ্যাত জীতিবিশেষ | সর্বপ্রথম রাজা হরিচন্দ্র আনুমানিক 
খ্ৰীষ্টীয় ্ট শতকে যোধগুরে গুর্জর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র প্রথম দদ্দ সর্বপ্রথম 
গুজরাটে রাজ্যস্থাপন করেন। এই গুর্জরদের নাম থেকেই গুজরাট ( <গুর্জররাষ্টর ) 
অথবা গুজরাত ( এগর্জরত্র।) নামকরণের উদ্ভব । এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল 
লাট’, ভাষার নাম ছিল ‘লাটা’ (দণ্ডী ঃ কাব্যাদর্শ ১.৩৫ )। শুর্জর-উপজাতি ছাড়াও 
আরব, পারসীক, তুর্ক (১২৯৯ শ্রী.), এমনকি পতুগীজ (দমন, দিউ) গুজরাট 
অঞ্চলে ক্রমে উপনিবিষ্ট হলো । সুতরাং, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা 
যায়, গুজরাটা ভাবা একধারে দণ্তী-উল্লিথিত লাঁটা প্রাকৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং 
অন্যান্য অন্ুপ্রবেণকারীদের ভাষার বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমবায়ে প্রভাবিত হয়েছে। 

ওএঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট অঞ্চল প্রাচীন হলেও ভাষা হিসেবে 
গুজরাটা কিন্তু তুলনামূলক ভাবে নবীন । প্রকৃতপক্ষে আনুমানিক যোড়শ শতকে 
গুজরাটা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ভাষাতাত্বিক বিচারে গজরাটা 
প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত, অশোক-প্রাক্ৃত (গিরনার লেখ স্মরণীয় ), 
শোরসেনী প্রাক, শোঁরসেনী বা নাগর অপভংশ স্তর পেরিয়ে ক্রমবিবতিত হয়েছে, 
কিন্ত লক্ষ্য করার বিষয়, এই সমগ্র ভাষাগুরের ধারাবাহিক রচনা-নিদর্শনই এই 
অঞ্চলে মেলে-_যা৷ অন্যত্র দুর্লভ বললেই চলে ৷ 

প্রাচীন ভারতীয় আর্য (014) শুরেই ভারতীয় ভাবাগুলি প্রধানত তিনটি 
ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যথা--উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম, মধ্য! এবং 
পুরী (অশোকলেখেই এর সাক্ষ্য মেলে )। পরে মধ্য ও দক্ষিণ ভাষাঞ্চলের মধ্যে 
বিভেদ দেখা গেল । এই দক্ষিণদেশীয় ভাবা থেকেই মারাঠী, কোম্বণী এবং সম্ভবত 
সিংহলী উদ্ভত হয়েছে। দক্ষিণদেশস্থ ভাষাগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে এই মধ্যদেশীয় 
ভাষাগুনির মধ্যে আবার ভাধাতা্তিক বিদ্ছিন্নতা ঘটলো-_এর ফলে গুজরাটা-রাজস্থানী 
-ভিলী ভাষাঞ্চল স্থষ্ট হলো। আরও পরে গুজরাট, মারোয়াড়ী, মেবাটী, জয়পুরী, 
‘ভিলী বা অন্যান্য উপভাষা ধীরে ধীরে স্বাতন্থ্য অর্জন করলো। গুজরাটার স্বাতন্ত্য দেখা 
গেছে সম্ভবত ১২০০ খ্রীষ্টাবে-_যদিও মারোয়াড়ী ও গুজরাটার ভাষাঞ্চল-সীমানী তখনও 
পৰ্যন্ত সুচিহ্নিত নয়। ভাষাতাত্বিক বিচারে তাই প্রাচীন গুজরাটা ও প্রাচীন মরোয়াড়ীর 
(রাজস্থানী ) সম্পর্ব- নিবিড়। প্রকৃতপক্ষে ১৬শ শতকের আগে লভ্য : গুজরাটীর 


৮.১. গুজরাট ১৭৭ 


পূর্বতন রূপকে বলা যায় গুজরাটা-মারোয়াড়ী; মীরাবাঈয়ের ভজনগীতিগুলিও তাই 
মারোয়াড়ী ও গুজরাটার সাধারণ সম্পত্বি। ইতালীয় পণ্ডিত [ ৮. [555607 তাই 
এই প্রাচীন স্তরের গুজরাটা-মারোয়াড়ী ভাষার নামকরণ করেছেন ‘01d Western 
Rajasthani” (সংক্ষেপ ০২) এবং অবশিষ্ট ভাষা/উপভাষাগুলির প্রাচীন রূপ 
‘Old Eastern Rajasthani’ বা ‘Old Western Hindi’ নামে চিহ্নিত 
ইয়েছে।১ অবশ্য এই জময়-দীমায় গুজরাটী-মারোয়াড়ী স্বাতন্্যলাভ করতে 
থাকলেও, গুজরাট ও পশ্চিম রাজস্থানের লেখকরা শৌরসেনী বা নাগর অপভ্রংশ 
মাধ্যমে সাহিত্য স্থষ্টিতে কখনই বিরত থাকেন নি। এইজাতীয় সাহিত্য ‘পিঙ্গল’ 
সাহিত্য নামে পরিচিত, অপর পক্ষে প্রাচীন রাজস্থানী-মারোয়াড়ী রচনাগুলি 
‘ডিঙ্কল’ সাহিত্য নামে অভিহিত। যাই হোক, পরবর্তী যুগে প্রধানত ত্রজভাষা ও 
হিনদুস্থানীর (হিন্দী ও উহু“ ) প্রভাবে মারোয়াড়ী পশ্চিমা হিন্দীর দিকে বু'কেছে আর 
সেই সঙ্গে ১৬শ শতকে গুজরাটা পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাষিক মর্যাদায় প্রতিঠিত হয়েছে। 


৮.১.৩ প্রাচীন সাহিত্য 

গুজরাট-রাঁজস্থান অঞ্চলে রচিত সাহিত্যসম্ভার ভারতের পরম সম্পদ।২ বনু 
শতক ধরে দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের বিপুল এখর্ষ 
ও ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষিত হয়েছে, রচনাকারদেরও অনেকে সর্বভারতীয় মধাদা 
লাভ করেছেন। নব্য স্তরে গুজরাটা উদ্তবের পরেও সেই ধারা এখনও অক্ষ আছে। 
গুজরাটা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়, যথা--(১) প্রাচীন পর্ব 
(-১৪৫* শী,)7 (২) মধ্য পর্ব (শ্রী, ১৪৫০-১৮*০) এবং (৩) আধুনিক পর্ব 


(11 ) । 

প্রাচীন গুজরাটার সাহিত্যিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে জৈন কবি ও প্রাকৃত বৈয়াকরণ 
হেমচন্দ্রের ( ১০৮৪-১১৭৩ খ্রী.অ. ) রচনা দিয়েই শুরু। হেমচন্দ্রের সমকালীন ভাষা 
ছিল অবশ্য অপভ্রংশ_যা হিন্দী (ব্রজভাষা ও খড়ীবোলী ) এবং মারোয়াড়ী 


S IA. 43 p.21 
R GSA; Grierson + LSI, Vol. IX, Part Il, pp. 340-43; L. P. Tessitori : Some 
Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, IA, Vol. XLII, 1914; 


Turner : Gujrati Phonology, JRAS, July, 1921; T. N. Dave : A Study of 
the Gujrati Language in the 16th Century, London, 1935 ; টব. B. Divatia : 


Gujrati Language and Literature. 
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১৭৮ ৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


(রাজস্থানী ) -গুজরাটার জননী । হেমচন্দ্র নিজেও ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী, তাই 
তার সংকলিত অপভ্রংশ-গ্লোকসংগ্রহে প্রাচীন মারোরাড়ী-গুজরাঁটার নিদর্শন আবিষার 
করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। হেমচন্দ্রের উত্তরকালীন অন্যান্য জৈন লেখকরা কিন্ত 
প্রধানত গুজরাটীতেই সাহিত্য স্থষ্টি করতে থাকেন। তাদের রচনাগুলি কেবল ছন্দে বদ্ধ 
কাব্যিক স্থষ্ট অথবা গপ্তাশ্রিত আখ্যানকাহিনী নয়, নিবন্ধমূলক পারিভাষিক রচনাও 
বটে ( যেমন, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি )॥ যাই হোক, ১২শ শতকেই গুজরাট ভাষা 
তথা সাহিত্য সুস্পষ্ট আকার পেতে থাকে, ফলে সাহিত্যে বিভিন্ন রীতি অবলম্বনে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে । এই সময়ের রচনাগুলি প্রধানত লোকধর্মী এবং মূলত 
কাব্যিক, যেমন_(১) রাস £ বর্ণনাদূলক বা৷ আবেগধর্মী দীর্ঘ কবিতা বা বীরগাথা। 
(২) কথা.ঃ গন্য ও পদ্যে রচিত প্রেম বা বীরত্বব্যগ্তক আখ্যান। (৩) ফাগু £ প্রেম ও 
প্রকৃতি বিষয়ক গীতি। (৪) বারমাসী, এবং (৫) রাসক £ নারীর্জাতির আনুষ্ঠানিক 
গীতি, যা পরে গর্বা” নামে পরিচিত। এছাড়া গুজরাট-মারোয়াড়-মালব অঞ্চলে 
একজাতীয় লোৌকধর্মী গগ্-আখ্যান রচিত হতে থাকে। এগুলি ১৩৫৫ খ্রীষ্টাবে 
তকুণপ্রভ নামে জনৈক জৈন সাধু “বাল.বোধ নামক গ্রন্থে সংকলন করেন । ১৪শ 
শতকের শেষার্ধে আরও দু'জন জৈন লেখক-_সোমস্ন্দর স্থরি ( খ্রী. ১৩৪৮) এবং 
জিনসাগর মুনি__নেমিচনদ্র ভাগ্ডারীর জৈনধর্ম সংক্রান্ত মূল প্রাকৃত গাথা অবলদ্বনে 
দু'খানি টীকাগ্রন্থ লিখেছিলেন প্রাচীন গুজরাটা গন্যে। হিন্দু লেখকদের মধ্যে এক 
অজ্ঞাত কবির (গুণবন্ত ? ) কবিতা “বসন্তবিলাপ” (শ্রী: ১৩৫০ ) উল্লেখযোগ্য, কারণ 
বাঙলার কবি জরদেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব এতে ম্পষ্ট। এছাড়া গুজরাটে 
উপনিবিষ্ট পারসী ধর্মীবলম্বী লেখকরাও ১৪শ শতক থেকে গুজরাটীতে লিখতে শুরু 
করেন। মোট কথা, জৈন, হিন্দু: পারসী_সবাই মিলে গদ্যে ও পঞ্ে প্রাচীন 
গুজরাটার অনুশীলন করেছিলেন-_সে-ধারা ১৭শ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নতুন 
প্রবণতা অবশ্য দেখা গিয়েছিল পন্মনাভ-রচিত “কাহ্ড-দে প্রবন্ধ” ( ৯৪৫৬ শ্রী-) নামক 
একটি বীররসের ওঁতিহাসিক আখ্যানে। গ্রন্থটি গুজরাটস্থিত ঝালোরের শেষ হিন্দ 
নরপতি কর্ণ (করণ সহেলো ) এবং পাঠান আলাউদ্দীন থিলজীর গুজরাট আক্রমণ 
ও সংঘর্ষ অবলম্বনে লিখিত । 

গুজরাটা সাহিত্যের মধ্য পর্বের (শ্রী, ১৪৫০-১৮০ *) স্ুত্রপাত করলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কবি নরসিংহ মেহতা (সন্ত নর্দী মেহতা, খী. ১৪১৫-১৪৮১)। তদানীন্তন ভারতে 
ভক্তিরসের যে-প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, নরসিংহ মেহতা হলেন গুজরাটে সেই ভক্তি 
ধর্মের ভগীরথ। তিনি সম্ভবত মারাঠী সাধক-কৰি জ্ঞানদেব, নামদেব (১৩শ-১৪শ শতক) 


৮.১ গুজরাট ১৭৯ 


প্রভৃতি জ্ঞানবিধা ভক্তিমাগাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ‘বুলন’ ছন্দে রচিত 
তার গীতিগুলি ভক্তিরসে সিঞ্চিত (€শৃর্ধারমালা*)। পরবর্তী যুগে গুজরাটের 
বল্লভাচার্য (খ্ৰী. ১৪৭৩-১৫৩১) ও তীর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব “পুষ্টিমার্গা'রা৷ নিশ্চয়ই মেহ্‌ তার 


দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 


নরসিংহ মেহ.তার প্রায় সমপাময়িক ভক্ত-সাধিকা মীরাবাই (শ্রী, ১৪৯৮/১৫*৩- 
১৫৪৬) যে-গীতিকবিতা বা ভজনগুলি রচনা করেছিলেন, এক হিসেবে সেগুলি গুজরাটার 
সম্পদ। তবে মূলত এগুলি মারোয়াড়ী-গজরাটা ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরে 
গুজরাটা ও হিন্দীতে সেগুলি অনুদিত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে । [এ-বিষয়ে আরও 
দ্র, পৃ. ১৫০-৫১] ৷ ১৫শ শতকের আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি হলেন ভালণ (শ্রী 
১৪৩৪-১৫১৪ )। ইনি ভাগবতপুরাণের ১০ম ক্ষদ্ধের আখ্যানভাগ গীতিকাব্যে রূপান্তর 
করেছিলেন। ভাষা নিশ্চিতরূপেই গুজরাটা, কিন্তু স্থানে স্থানে ব্রজভাষার নিদর্শন 
মেলে, কারণ তিনি সমসাময়িক ব্রজভাবার কবি স্থরদাসের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত। এই 
্রন্থটর শেষে পৌব্রাণিক কিছু আখ্যান গছ্ভরচন। হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। তিনি 
বাণভট্রের ‘কাদদ্বরী’ও অনুবাদ করেছিলেন বিশ্বস্তভাবে। 


১৭খ-১৮শ শতকের সময়সীমার অন্তান্ত বিখ্যাত কবিদের মধ্যে অক্ষয়দাস ঘা 
আখো ছিলেন জাতিতে স্বর্ণকার (শী, ১৫৯১-১৬৫৬)। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ও নীতির্মী 
কাব্য ও বেদান্তদর্শন সম্প্কায় রচনায় পারঘ্রম ছিলেন। প্রেমানন্দ ভট্ট (হী, ১৬৩৬-১৭৩৪) 
প্রধানত পৌরাণিক আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন। তার গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৪০টি। 
শ্যামল ব। সামল, ভট্ট (শ্রী. ১৬2৪-১৭৬৪) পৌরাণিক কাহিনী, রোমান্টিক আখ্যান এবং 
গাহস্থ্যিবিষয়ক গীতিকবিতা৷ রচনা করেছিলেন। এই পর্বের শেষে বল্লভাচার্য 
সম্প্রদায়ের দয়ারাম বা দয়াশঙ্কর (শ্রী, ১৭৬৭-১৮৫২ ) সম্ভবত মধ্যযুগের শেষ্ট গুজরাটী 


কৰি। 


বর্তমানে গুজরাটা সাহিত্য মারাঠী বা বাঙলার মতো সমৃদ্ধ না হলেও তার গুরুত্ব 
যথেষ্ট বেড়েছে। তার কারণ বোধ হয়, গুজরাটা ধনী বণিক সম্প্রদায় প্রায় সমগ্র ভারতে, 
এমনকি আফ্রিকা ও মরিশাসেও এই ভাষা বহন ক'রে নিয়ে গেছেন। সাহিত্য ও 
ংস্কৃতিতে গুজরাটা সাহিত্য পূর্ব থেকেই যথেষ্ট পুষ্ট, ধারাবাহিকতায় সঞ্জীবিত, বর্তমানে 
ধনীসম্প্রদায়ের উদ্যোগে তার প্রচার আরও জোরদার হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মাতৃভাষা 
গুজরাটা হওয়াতেও গুজরাটী আরও সমৃদ্ধ ও প্রচারিত হতে পেরেছে। 


১৮০ ৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 
৮.১.৪: ভাঁবাভান্তিক বৈশিষ্ট্য 

গুজরাটার ভাষাতাত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই 

গুজরাটা ধ্বনিতব্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই ভাষায় স্বরের হৃস্ব ও দীর্ঘ ভেদ অর্থাস্তর 
ঘটায় না। ‘এ’ এবং যা? [গা ‘’ ও ‘’, বব’ ও ‘ৰ’ ধ্বনির পার্থক্য আছে। ‘অ’ 
ধ্বনি বাঙলাস্থলভ অর্থাৎ [9 ]। ডড’ ও ‘ড়’ ধ্বনির পার্থক্য বাঙলার মতো ( অর্থাৎ 
্বরান্ত/্বরমধ্য ড>ড়)। এছাড়া ওড়িয়ান্থুলভ ল. [1] এবং ৭ [1] ধ্বনিছুয়ের 
উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। 

রূপতব্ের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হলো £ মারাঠীর মতো এখানে তিনটি লিঙ্গ পুংলিঙগ, 
লি ও রীবলিঙগ (তু. ঘোড়া : ঘোড়ী £ ঘোড়, “ঘোড়া জাতি” )। তাই বিশেষণ, 
সম্বন্ধ-বিশেষণ ও কৃদন্ত ক্রিয়া লিঙ্গান্যায়ী পরিবর্তিত হয়, যথা__পাকী কেরে “পাকা 
আম" দ্র), মে" দৃধ লীধু' “আমি দুধ পান করেছিলাম" কিন্তু মে* চা লীধী ইত্যাদি । 

গুজরাটাতে বচন ছুটি £ একবচন ও বহুবচন ৷ লিব্ঘভেদে একবচনের সাধারণ বিভক্তি 
-ও(পুং), -উ(ক্রী)। বহুবচনে হয় -আ(ও) এবং -আ। (ছোকরো : ছোকরা/ছোকরাও 
“বালকরা* ; ঘেটু "ভেড়া" £ ঘেট'।/ঘেটও ) ৷ বিভিন্ন কারকের বিভক্তি বা অন্ুসর্গ- 
বিভক্তি এইগুলি : -নে বেয়া), -এ (ওয়া), -বী (মী) নৌ ননীত "মু (সদ্বন্ধ- 
বিশেষণ ), -ম' (*মী)। তির্মক কারকে সাধারণত শব্দমূল (5600) পরিবর্তিত হয় 
না, কিন্ত ওয়া-গমীতে ক্ষচিৎ -এ যোগে তির্যকমূল গঠিত হয়ঃ যথা-_দের ধী/দেরে খী। 

সর্বনাম মূল £ উ পু ১ব-হা'£ মজ- ; বহব_অমে £ অম-, অমো- ( কতৃকারক £ 
তির্ধক কারক) ৷ ম পু ১ব-_তু £ তুজ-) বহুব-_তমে £ তম-ঃ তমো- (করতঃ তির্ধক)। 

-য়ো, -ঈ, -ঘু এবং ল প্রত্যয় যোগে ক্ব্দন্ত বিশেষণ ও ক্বদন্ত অতীতকাল গঠিত হয় 
(তু. ছোড্যো/ছোড়ী/ছোড়ু ঃ/ছোড়েলো )। -ত্‌ যোগে সাপেক্ষ অতীতকাল (করত 
“যদি করিত" ) এবং -তো, তী, -তু" যোগে শ্র্থূল এবং ভাববচন গঠিত হয় (মারে 
আৱত “আমার আসিবার সময়”, করতী শিখবেছে “সে করিতে শিখাইতেছে” )। 
সং -তৱ্য প্ৰত্যয়জাত -ব প্রতায়ের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বিশেষণ (Future Participle) 
গঠিত হয় কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে সংস্কৃত প্রাত্যয়িক বিভক্তি (-স-<-ইঘ্-) বজায় আছে 
[ তু‘ মারে/মে' ছোড়বে। “আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত”এময়া ছদ্দিতৱ্যম্‌; তু কর্শে 
( <বরিষ্যসি ), হাঁ করীস্‌ ( বকরিষ্যামি) ]। -ই, -ইনে (বৈদিক -ত্বীন ) 
যোগে সম্পন্ন অসমাপিকা ( বোলী, বোলীনে “বলিয়া” )। আছ, ধাতু যোগে যৌগিক 
কাল গঠন : হু লখ্যু ছু “আমি লিখিতেছি” ; মেঁ কাগল. লখ্যো/লখেলো ছে 
“আমি চিঠি লিখিয়াছি” । 


৮.২ পাপাবী ১৮১ 
৮,২ পাঞ্জাবী 


৮২.১ ভাষিক পরিস্থিতি 


পাঞ্জাবী সাধারণভাবে পাঞ্জাব রাজ্যের ভাষা । প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে এই রাজ্য 
ছিল অবিভক্ত এক ভৌগোলিক অঞ্চল । বর্তমানে ‘পাঞ্জাব’ বলতে ভারততুক্ত খণ্ড 
পাজাব য়াজ্যই বুঝতে হবে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও এই অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় বিচ্ছেদের 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ও ভাষাগত বিরোধ আরও নতুন সমস্তার স্থটি করেছে। তাই ভাষা 
আলোচনার পূর্বে তার ভৌগোলিক তথা ওঁতিহাসিক পটভূমি রচিত হওয়া দরকার । 

পূর্বতন পাঞ্জাবের ছিল ছুটি ভাষাঞ্চল, যথা-_পশ্চিম পাঞ্জাব, ভাবা পশ্চিমা পাঞ্জাবী 
বা হিন্দকী/লহত্দা ( 'লহন্দ/ শব্দের অর্থ স্্যান্তের দিক অর্থাৎ পশ্চিম ) এবং পুর্ব 
পাঞ্জাব, ভাষা পাঞ্জাবী এবং হিন্দু-উ্্। ভাষাতাত্বিক বিচারে পশ্চিমা'ও পুর্বা পাঞ্জাবী 
সাধর্ধ্য ভারতীয় আর্ধভাষার প্রাচীন স্তর (01&) থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কারণ, এই 
ভাষাঞ্চল, এমনকি মহারাজ অশোকের সময়েই উত্তর-পশ্চিমার অন্তর্গত ছিল ( এই 
অঞ্চলের প্রাচীন নাম ‘কেকয়’ )। মধ্য ভারতীয় আর্ধভাষা (414) স্তরে এই উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলের প্রারুতকে বলা হতো পৈশাচী প্রাকৃত, বর্তমানে তার নাম দেওয়া 
হয়েছে গান্ধারী প্রাকৃত’ (ন্‌. জা. Bailey-র নামকরণ )। প্রারুত বৈয়াকরণরা আবার 
তৃতীয় স্তরের উত্তর-পশ্চিমা অপভংশের নামকরণ করেছেন ‘কেকয় অপভ্রংশ+ | বর্তমানে 
এই প্রারুত-অপভংশ উদ্ভূত ভাষাগুলি হলো পাঞ্জাবী, লহনদা, সিদ্ধী ও কচ্ছী। 

এঁতিহাসিক বিচারে লহ দা ও পাঞ্জাবীর সাধ্য স্বাভাবিক। তাই উভয় ভাষাই 
অন্যান্য নবীন আর্জভাষাগুলির তুলনায়, বিশেষত ধ্বনিতবে সংরক্ষণশীল। এছাড়া 
বেশ কয়েকটি ভাষিক লক্ষণ উভয় ভাষাতেই মেলে, যেমন-প্রারুতস্থলভ যুগ ব্যঞ্জনের 
সংরক্ষণ (চন্ম, হখ.সং চর্ম-, হস্ত ইত্যাদি), ‘হ’ ধ্বনি ও মহাপ্রাণিত সঘোষ 
ধ্বনির (ঘ, ভ, ধ) অঘোষ নিরুদ্ধ উচ্চারণ (২5০8151%6), প্রাত্যয়িক (Inflec- 
tional) প্রাচীন ভবিষ্যতের বিভক্তি সংরক্ষণ, সম্ব্ধ-বিশেষণ -দা, -দে, -দী প্রত্যয়ের 
ব্যবহার ইত্যাদি । কিন্ত বর্তমানে পুর্বাঁ পাঞ্জাবী ভাষাঞ্চল মধ্যদেশীয় ভাষার প্রভাবে 
ক্রমশই তার সহোদর-ভাষা থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাঞ্জাব অঞ্চল অবশ্য দীর্ঘদিন 
যাবৎ এই প্রভাব অস্বীকার করতে পারে নি। তাই প্রথম যুগে সংস্কৃত, দ্বিতীয় যুগে 
শৌরসেনী প্রারুত এবং তৃতীয় যুগে অপভ্রংশ ( আ. ১৪শ শতক ), এমনকি আধুনিক যুগে 
পশ্চিমা হিনুস্থানীর (খড়ীবোলী, ব্রজ, হিন্দী-উদ্) প্রভাবে তা মধ্যদেশীয় ভাষাঞ্চলের 
অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। গ্রীয়া্ূস তাই পূ্বাঁ পাঞ্জাবীকে মধ্যদেশীয় বিভাগের 


১৮২ ৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


“অস্তরদ্ষ* শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর লহন্দী হয়েছে উত্তরদেশীয় বিভাগের 
“িহিরন্ব* শাখাভুক্ত। 

স্মরণ রাখা দরকার, পাঞ্জাব বিশেষভাবে পশ্চিম পাঞ্জাব, বহুদিন যাবৎ বিদেশী 
বহিরাক্রমণের বিশাল দ্বার (98:52) রূপে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। খুষ্টায় 
৯*ম শতক থেকে এই অঞ্চল দিয়ে একাদিক্রমে মুমলিমধ্মী তুর্ক, পারসীক, আফগান, 
মোগল, পাঠান প্রভৃতি জাতি ভারতের অজ্যন্তরে হানা দিয়েছে। প্রথম দিকে তর্ক 
গজনবী রাজ্যতুক্ত হওয়ায় পাঞ্জাব প্রদেশ তু্কা মুসলমানদের ভারতীয় ঘাটি হয়ে দাড়ার 
(আ. ১২শ শতক)। [এর পূর্বে অবস্ত প্রথম মুসলমান-বিজিত ভারতীয় প্রদেশ ছিল সিদ্ধু- 
প্রদেশ (৮ম শতক ), পরে তারা বিতাড়িত হয় ]। এই নিরত বহিরাক্রমণ ও বিদেশী 
অধিকারের নিরস্তর পালাবদলের ফলে ভাবাতাত্বিক তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী হয়েছে, 
ঘেমন-_ প্রথমত, নিরবচ্ছিন্ন বহিরাক্রমণ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে পাঞ্জাব দেশের 
মাতৃভাষাগুলি সাহিত্যিক উন্নয়ন ও ভাবাচচণর সুযোগ পায়নি, ভাষা কোনো-না-কোনো। 
ভাবে পরতন্্ব রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই ভাবষাগুলির মধ্যে আরবী-ফারসীর সাহিত্যিক 
ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে। সেই সর্ধে সংস্কৃত ভাষার এঁতিহ্‌ ক্রমশই 
ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছে, অথচ এই অঞ্চলেই আটক জেলার প্রাচীন সালাতুর-এ 
(৯হলাউরসলাহোর ) পাণিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন (আ. খ্রী. পু. ৫ম শতক )। 
তৃতীয়ত, দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজশক্তির কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানদের 
ভাষায় ( হিন্দুস্থানী ) পাঞ্জাবী প্রভাব দেখা গেছে, কারণ দিল্লীতে তুর্কী বিজেতৃগণ যে- 
ভারতীয় কথ্য ভাবার সংস্পর্শে এলেন, তা কতকগুলি বিষয়ে পাঞ্জাবের কথ্য ভাষার 
সঙ্গে বিশেষ সমতা রক্ষা করতে! (ফলে মথুরা অঞ্চলের ব্রজভাবা! ও রাজস্থানীর সাহিত্য- 
ধারা মূল বেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতত্্রভাবে বর্ধিত হতে লাগলো )। অপর পক্ষে, 
পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসীরা দৈনন্দিন জীবনে পাঞ্জাবী ব্যবহার করলেও মাতৃভাষাকে 
নগণ্য গ্রাম্য উপভাবাবোধে দিল্লীর ‘পা-ই-তখ্‌ ত’ বা খড়ীবোলী-হিনুস্থানীকেই তাদের 
আদর্শ ভাষা হিসেবে বরণ করলেন। 

্বাধীনতা-উত্তর যুগে পাঞ্জাবের ইতিহাস ও ভাষাতাত্বিক পরিস্থিতি আরও জটিল 
হয়ে উঠলে । ইং ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের ফলে পূর্বতন পাঞ্জাব বিভক্ত হলো 
হিন্দু মুসলিম ধৰ্ম-বিভেদকে স্বীকার করে নিয়ে। পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্ততূর্ভ 
হলো। সেখানে রাষ্ট্রভাষা উদর দাপটে পশ্চিমা পাঞ্জাবী অর্থাৎ লহুব্দা বা হিন্দ.কী?ঃ 
উপভাষা স্তরের উর্ধ্বে উঠতে পারলো না, উদ সেখানকার লেখ্য ও কথ্য ভাষা 
হওয়ায় পাঞ্জাবীর সাহিত্যিক চেহারা স্পষ্ট হলো না__যদিও পাঞ্জাবীর চচ সেখানে 


৮২ পাঞ্জাবী ১৮৩ 


একেবারে রুদ্ধ হয় নি (অবশ্য লিপি ফারসী)। এদিকে ভারততুক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের রাজ- 
নৈতিক বা ভাষাতাত্বিক অবস্থাও অপরিবর্তনীয় রইলো না। ইং ১৯৫৬ সনে ‘পেপস্থ 
রাজ্য পাঞ্জাবের অন্ততুক্তি হলো । কিন্তু ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব আবার বিভক্ত হলো, 
নতুন রাজ্য হলো হরিয়ানা (রাজধানী দিলী বর্তমানে চণ্ডীগড় ) ও পাঞ্জাব (রাজধানী 
চণ্ডীগড়)। পূর্বে ধর্মীয় বিভেদের ফলশ্রুতিষ্বরূপ ঘটেছে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগ ; আর এবার 
ধর্মীয় বিভেদ ভাষ! ও লিপির ক্ষেত্রেও সপ্্রঘারিত হয়েছে, ঘটেছে ভৌগোলিক বিভাগ; 
শিখবর্ম ও গুরুমুখী লিপি, হিন্দুধর্ম ও নাগরী লিপি এবং মুসলিম ধর্ম ও আরবী-ফারসী 
লিপির কৃত্রিম বিভেদের ওপর ভিত্তি ক'রে যথাক্রমে পাঞ্জাবী, হিন্দী ও উদ্ভাষার 
সীমানা জোর ক'রে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে। 

এই রাজনৈতিক তথা ভাষাতাত্বিক ঘটনাবর্তের পূর্ব ইতিহাস এই ঃ ভারত- 
বিভাগের (ইং ১০৪৭) পূর্বে পাঞ্জাব রাজ্যের অধিকাংশ লোকের কথ্য ভাষা ছিল 
পাঞ্জাবী, কিন্ত হিন্দু ও মুঘলিম নিধিশেষে তারা উদ্ুকেই সাহিত্য ও শিক্ষার মাধ্যম 
ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তীদের ব্যবহৃত লিপিও ছিল ফারসী ৷ কেবল শিখর 
তাদের মাতৃভাষা পাঞ্জাবীর চর অক্ষুপ্ন রেখেছিলেন কথ্য বা সাহিত্যিক আদর্শরূপে । 
তাদের লিপিও ছিল পৃথক ( গুরুমুখী )। অপরদিকে পশ্চিমা হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষীরা 
মাতৃভাষা হিসেবে যে-উপভাষাই ব্যবহার করুন না কেন, উদ্কে (লিপি নাগরী বা 
ফারসী ) স।হিত্যিক আদর্শরপে মেনে নিয়েছিলেন। 

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলো৷। পশ্চিম পাকিস্তানের 
প্রায় সমস্ত হিন্দু ও শিখর পূর্ব পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাবী মুসলমানদের অধিকাংশ পশ্চিম 
পাকিস্তানে চলে গেলেন। মুসলিমরা পাকিস্তানে চলে গেলেও পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দু ও 
মংখ্যালঘিষ মুসলিমদের সাহিত্যিক আদর্শ ভাষা উদ্ুইি রয়ে গেলো--যদিও ভারততুক্ত 
পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে মুখ্যত পাঞ্জাবী এবং পূর্বাঞ্চলে হিন্দী ব্যবহৃত হতে লাগলো 
অন্তত বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে ॥ পরে পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দীকে দ্বিতীয় ভাষারপে রাষ্ট্রীয় 
স্বীকৃতি দেওয়ায় অনেক হিন্দুই গররাজী হলেন না, কারণ হিন্দু পাঞ্জাবীরা শ্রিখধর্ম ও 
ওরুমুখী লিপি-সংগ্িষ্ট পাঞ্জাবী ভাষাকে বরণ করার চেয়ে হিন্দীকেই বরণ করা শ্রেয় 
মনে করলেন__যদিও এই শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকেই শিখ ও মুসলিমধর্ম সংশ্লিষ্ট পাঞ্জাবী 
ও উদু'র সাহায্য ছাড়া বিশুদ্ধ হিন্দী কোনক্রমেই লিখতে পারতেন না। এর উপর আবার 
আর্ধ সমাজ ও অকালি দল ক্রমাগতই ধর্মীয় বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। ফলে ধর্মীয় 
বিভেদের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক বিচ্ছেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, 
ভাষাভাষীরা ধর্ম সম্পর্কে ক্রমশই স্পর্শকাতর হয়ে উঠলেন, ধর্মের সঙ্গে ভাষা, এমনকি 


১৮৪ ৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


লিপিও জড়িয়ে পড়লো । যাই হোক ইং ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কালে কেবল 
শিখর নয়, পাঞ্জাবীভাষী হিন্দুদেরও এক অংশ এই রাজ্যের বিভাগ অনুমোদন 
করলেন। যদিও অধিকাংশ হিন্দু পাঞ্জাবী সুবা চাইলেন না, কারণ তারা মনে করলেন, 
এতে শিখধর্মী ও অকালি দলভুক্ত লোকেরা রাজ্যে অতিরিক্ত প্রাধান্য পাবেন, কিন্ত 
তত্সবেও পাঞ্জাব ও হরিয়ানা পৃথকীকরণ (ইং ১৯৬৬) অনিবার্য হয়ে দড়ালো। আর 
উদ এই উভয় রাজ্যেই দ্বিতীয় প্রধান ভাষা হিসেবে হিন্দীর প্রতিদ্দী হয়ে রইলো। 

এইভাবে হিন্দীভাষী ও পাঞ্জাবীভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে যথাক্রমে 
হরিয়ানা (দক্ষিণ ও পূর্ব পাঞ্জাব) ও পাঞ্জাব রাজ্য ভারতীয় সংবিধানে স্বীকার ক'রে 
নেওয়া হলো। আর পাঞ্জাবের অন্তর্গত হলো পূর্বতন পাঞ্জাব'রাজ্যের এই এগারটি 
জেল|_গুরুদাসপুর, অমৃতসর, কপুর্রথালা, ভাতিণ্ডা, জলদ্বর, হোসিয়ারপুর, 
ফিরোঅপুর, লুধিয়ানা, পাতিয়ালাঃ রূপার ও সা্দব্ূর। আর হরিয়ানার অন্তভূক্তি হলো! 
এই পাঁচটি জেলা : কর্ণাল, রোটক, গুড়গাও, হিসার, মহিন্দ্রগড়। 

হুতরাং বর্তমানে পাঞ্জাবের ভৌগোলিক সীমানা দাড়িয়েছে এই £ পশ্চিমে 
পাকিস্তান, উত্তরে জশ্মু ও কাশ্মীর, দক্ষিণে রাজস্থান ও হরিয়ানা এবং পূর্বে যমুন! নদী 
ও হিমাচল প্রদেশ । এই অনুযায়ী পাঞ্জাবীর ভাষাঞ্চল রাজস্থানী (জয়পুরী ), পশ্চিমা 
হিন্দুস্থানী ( হরিয়ানী ইত্যাদি ) ও লহব্দা ছারা পরিবেষ্টিত। 

বর্তমানে পাঞ্জাবী পাঞ্জাব রাজ্যের সরকারী ভাষা এবং তা ভারতীয় সংবিধানের ৮ম 
অন্ু্থটী স্বীকৃত । ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষ! অনুযায়ী সর্বভারতীয় পাঞ্জাবী ভাষীদের 
সংখ্যা ১ কোটি » লক্ষ ৫* হাজার ৮২৬। কিন্তু অবিভক্ত পাঞ্জাবের পাঞ্জাবীভাষীদের 
সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭* লক্ষ । সুতরাং লহ ন্দাভাষীরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। ভারত 
বিভাগের পর বহু হিন্দু ও শিখ লহব্দোভাষী ভারতে উদ্বাস্ত হয়ে এসেছেন কিন্তু তাদের 
পরিসংখ্যান বর্তমান সমীক্ষার মেলে না৷ যাই হোক, ইং ১৯৭১-এর ভারতীয় ভাষা- 
সমীক্ষায় পাঞ্জাবী ভাষীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ২০২। বর্তমানে পাঞ্জাব 
রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার ৬১.২১ শতাংশ লোক পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহার করে 
থাকেন। 

পূর্বেই বলেছি, পূর্ব পাঞ্জাবের ভাষাকে সাধারণভাবে পাঞ্জাবী আর পশ্চিমের 
ভাষাকে লহব্দা বল! হয়। লহব্দা ভাষাকে বর্তমানে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি উপভাষা 
বা উপভাষাগুচ্ছ বলা যায়, তার সাহিত্যিক রপও এখনও স্পষ্ট নয়, সাহিত্যিক প্রয়াসও 
অকিঞ্চিংকর। লহন্দার উপভাষাগুলি হলো এই : মূলতানী, ডেরাওয়ালী, পোথ.- 
ওয়ারী, ছিবালী, তিনাওলী, উভেছ্বী, থলী, খেত্রাণী ইত্যাদি । মধ্যযুগে অবশ্য লহব্দা 


৮.২ পাঞ্জাবী ১৮৫ 


মূলতানী রূপকে আশয় করেই সাহিত্য-প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে 
(অর্থাৎ ১৭শ শতক থেকে ) অমৃতসর ও তার আশে-পাশে প্রচলিত উপভাষা “মাঝি” 
আদর্শ উপভাষা হয়ে দীড়িয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাবীর অন্তান্ত উপভাষা হলো-_জলদ্ধর 
দৌয়াবী (লুধিয়ানী সমেত ), পাহাড়ী, রাঠী, পোরবী, মালবৈ, ভত্তিআণী ইত্যাদি। 
খ্রীষ্টান মিশনারীরা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লুধিয়ানা-পাতিয়ালার মালবৈ উপভাষাকে 
আদর্শ উপভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, ফলে মালবৈ ভাষার প্রভাব সর্ব 
প্রসারিত হয়। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আদর্শ সাহিত্যিক ভাষারপে “মাঝি’ই অগ্রগণ্য হয়ে 
আছে। পাঞ্জাবীর আর একটি উপভাষা ডোগরী জন্ম-কাশ্মীয়ের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে 
এবং কাংড়ার আশে পাশে ব্যবহৃত হয়৷ বর্তমানে এই উপভাষা স্বাতস্্য লাভ করেছে 
(দ্র, পৃ, ৫৮)। এর লিপিরীতিও ভিন্ন, লিপির নাম টক্করী বা টাকরী। পাঞ্জাবী 
ভাষার প্রান্তিক অঞ্চলে হিন্দী, রাজস্থানী, লহন্দা প্রভৃতি ভাষা অবস্থান করায় ভাষা- 
সংযোগ ঘটেছে বেশি, ফলে নানা ধরণের সংকর ভাষা/উপভাষার উদ্ভব হয়েছে। 

প্রাচীন ব্ৰাহ্মী লিপির উত্তর-পশ্চিম বিভেদ থেকে লণ্ডা লিপির উদ্ভব। (কাজেই 
তা নাগরীর সহোদরস্থানীয়)। রাজস্থানীর মহাজনী এবং কাশ্ীরীর শারদ! লিপির 
সঙ্গে এর সাধর্ম্য আছে । এই লণ্ডা লিপি পাঞ্জাবী ও সিদ্ধীর নিজস্ব লিপি । িদ্ধীর 
ক্ষেত্রে এই লিপি এখনও চলে (মুন্্ণে নয়, লেখায় )। পাঞ্জাবে কিন্তু ১৬শ শতক 
থেকে শিখ ধর্মগুরুদের উদ্যোগে গুরুমুখী লিপি প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন লণ্ডা লিপির কিছু 
অপূর্ণত। ও জটিলতা থাকায় শিখগুরু অনদদ (রী, ১৫৩৮-৫২ ) এই লিপির সংস্কার সাধন 
করেন। এই লিপি প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের শারদা লিপি থেকে উদ্ধত কিন্তু নাগরী দারা 
গ্রভাবিত। শিখরাই কেবল লেখনে ও মুত্রণে এই লিপি ব্যবহার করে থাকেন। 


৮.২.২ প্রাচীন সাহিত্য 

পাঞ্ধাবী সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে ছুটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ 
পাঞ্জাবী সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে পুর্ব পাঞ্জাবীরই প্রযত্বে গড়ে উঠেছে, কারণ, লহন্দার 
সাহিত্যসম্পদ নগণ্য বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাবী সাহিত্য তুলনামূলকভাবে 
অনেক পরবর্তাকালে আবিভূ্ত হয় অর্থাৎ আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যপর্ব যখন শুরু, 
তখন পাঞ্জাবী সাহিত্যের স্থত্রপাত ৷ এর কারণ, পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রাচীন লেখকগণ 
প্রধানত উৰ্বৰা প্রাচীন হিন্দী ভাষা বা উপভাষাতেই তাদের সাহিত্য রচনা করতেন 
[যেমন প্রাচীন পাঞ্জাবী স্থফী কবি বাবা ফরীউদ্দীন গঞ্জ শকর্‌ (শ্রী. ১১৭৩-১২৬৬ ) 
পাঞ্জা লেখেন নি। এর কিছু কবিতা (৪টি স্থক্ত এবং ১১২টি শ্লোক ) 


১৮৬ ৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


“আদি গ্রন্-এ (গুরু অর্জুন সংকলিত, ১৬০৪ খ্রী. ) অন্তভূক্তি হয়েছে । এই গ্রন্থ মিশ্রিত 
অপত্রংশে লেখা ]। প্রথম যুগের পাঞ্জাবী সাহিত্য তাই অকিঞ্চিংকর ৷ প্রথম যুগ বলতে 
অবশ্য বুঝতে হবে ১৬*০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা 
হলো পশ্চিমা হিন্দী বা লহ্‌ন্দী ভাষায় রচিত গুরু নানকের জীবনী “জনমসাখী, 
(১৫৩৫ শ্রী), রচনাকার গুরু নানকের জীবনসন্দী ও শিত্য বালা। তবে সম্প্রতি 
আবিষ্কৃত ‘একাদশী মহাতম্‌’ নামে একটি গন্ধ রচনা (শারদা লিপি ব্যবস্ত ) 
সম্ভবত পাঞ্জাবীর প্রাচীনতম নিদর্শন ( ১৩/১৪শ শতক )। 

পাঞ্জাবী সাহিত্যস্থষ্টির সর্বপ্রথম অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করেন শিখধর্ষের প্রতিষ্ঠাতা 
গুরু নানক (শ্রী. ১৪৬৯-১৫৩৮ )-_-যদিও তার নিজের রচন। পাঞ্জাবীতে রচিত নয়। কিছু 
কিছু পাঞ্জাবী বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন উদ্ুহিন্দী (হিন্দী) ব্র্জভাষা এবং দিল্লীর উপভাষার 
সমন্বয়ে গ’ড়ে উঠেছিল তার রচনার গঠনরূপ (36:80657)। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন 
ইং ১৬০৫ সালে গুরু নানক এবং তার অন্যান্য শিষ্যদ্রের (এমনকি নিজেরও ) এবং 
নানকের পূর্ববর্তী অন্যান্য সর্বভারতীয় ভক্তসাধকদের হিন্দী ভুবগীতি (যেমন, কবীর, 
রইদাস ইত্যাদি ) সংকলন করেন [ মোট ৩৩৮৪ স্থক্ত (Hymn), ১৫,৫৭৫ স্তবক ]1 
এই গ্রন্থই হলে! “আদিগরন্থ বা গ্রন্থঘাহিব। আগিগ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট কবিরা 
হলেন-_বাবা ফরিদ, গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ, গুরু অমবদাস, গুরু রামদাস, গুরু অর্জুন, 
সন্ত বলবন্দ, এবং সুন্দর । দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দ সিং (শ্রী, ১৬৬৬-১৭০৮ ) এবং 
সমসাময়িক কবিরাও হিন্দু পুরাণ অবলম্বনে কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন, কিন্ত 
এগুলি যথার্থ পাঞ্জাবী নয়, তা আসলে প্রাচীন হিন্দী। ব্যতিক্রম অবশ্য গুরু গোবিন্দ 
সিংএর “চণ্ডী-দী-বার (চণ্ডীস্তব ), তা পাঞ্জাবীতেই রচিত। পরবর্তী রচন! সেবা 
সিং-এর ‘দ্বিতীয় জনমসাখী+ (শ্রী. ১৫৮৮) এবং মণি সিংএর তৃতীয় জনমসাখী’ 
(কবির মৃত্যুকাল ১৭৩৭ খী. )__উভয় এন্ই গুরু নানকের জীবনী এবং পাঞ্জাবীতেই 
রচিত। 

১৬শ শতকে একজন কবির আকস্মিক আবির্ভাব দেখা ষায়। ইনি হলেন আকবরের 
(খ্ৰী. ১৫৫৬-১৬*৫ ) সমকালীন প্রখ্যাত কবি বং-এর দামোদর । তিনি হীর এবং রঞ্চার 
লৌকিক প্রেম-কাহিনী অবলম্বন ক'রে ১০** স্ববকে একটি কাব্য রচনা করেন। ১৭শ 
শতকই প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবীর সুবর্ণ যুগ । এই সময়ে মুসলিম, হিন্দু এবং শিখ ধর্মাবলম্বী 
লেখকরা পাঞ্জাবী রচনায় ব্রতী হলেন। এরা ফরাসী-আরবী, নাগরী বা গুরুমুখী_ 
যে-কোনো লিপি ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। 

১৭শ শতকের পাঞ্জাবী সাহিত্য প্রধানত ধর্মযূলক কবিতা এবং লোককাহিনী। 


৮.২ পাঞ্জাবী ১৮ন 


ধৰ্মীয় সাহিত্যগুলিতে স্বকী মতবাদ সুস্পষ্ট এবং লোককাহিনীগুলি প্রধানত 
লোকগাথামূলক আখ্যানকাব্য, যেমন হীর-রঞ্ধা, সোহনী-মহিবল, শশী-পন্হো প্রভৃতির 
কাহিনী । বলা বাহুল্য, এ-সমস্তই ছিল হিন্দুমুসলিম-শিখ নিবিশেযে জনসাধারণের 
সাধারণ সম্পদ। আনুমানিক খ্রী. ১৬৫০ সালে লাহোরের কবি চন্দর-ভান বেশ কিছু 
ছুফী-বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন। ১৭শ শতকের অন্তান্ত প্রখ্যাত কবি ও রচনা হলো 
আবদুল্লাহ, রচিত (শ্রী. ১৬১৬-১৬৬৬) “বার অথ" (= ১২টি বিষয়), একটি ইসলাম ধর্ম 
বিষয়ক রচনা; মুকবিলের (শ্রী ১৬৪৬ ?) অং-নামা (কারবালা যুদ্ধ-কাহিনী ), সুফী 
কবি বুল্‌হে শাহ-এর (শ্রী, ১৬৮০-১৭৫৮) কাফি বা ক্ষত কবিতা; আলি হায়দর 
(খ্ৰী: ১৬৮৪-১৭৭৬ )-রচিত সী-হরফী? (কবিতা) ইত্যাদি । যশোদা নন্দনের 
(হী. ১৬৫*) রামায়ণ কাহিনী 'লব-কুস্দিআ পৌঁড়িআ” নামক ক্ষুদ্র কাব্যটিও 
পাঞ্জাবী লোকজীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি। এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ারিশ 
শাহর (শ্রী, ১৭৬৬) হীর-রগ্ধার কাব্যগাথা এবং ফজল শাহর শশী-পন্হোর গাথাও 


উল্লেখযোগ্য | 


৮.২.৩ ভাবাতান্বিক বৈশিষ্ট্য 


পাঞ্জাবীর ভাষাতাত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই 

১. হব্ব-দীর্ঘ ভেদে স্বরবর্ণগুলি এই £ ই, ঈ, উ, উ, অ, এ, ও, এ্যা, অ’, আ 
li, it, u, ut, 9, ০১, ০১, £8, 0% al স্বরধ্বনিগুলির সঙ্গে সিন্ধী ও হিন্দীর 
যথেষ্ট মিল। স্বরের দৈর্ঘ্য অর্থস্থচক হলেও সর্ব অবস্থানে তা বৈপরীত্য- 
মূলক নয়। 

২. স্বরবৃতি (০০৩) অর্থস্চক। মোট 
স্বর / |, আরোহী (84518) স্বর | “| এবং স্বরিত (Rising-Falling) 
1411 স্বরবিষুক্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে লা! পূর্ববর্তী ভ, ধ, ঘ ধ্বনিগুলি 
পরবর্তী স্বরিত স্বরের প্রভাবে তাদের মহাপ্রাণতা এবং ঘোষবস্তা হারায় 


(অর্থাৎ পণ, ত’, ৰ’) ২ 


তিনটি স্বর_-অবরোহী (Falling) 


Snide." 4. 
3১ G. A. 01515902177 Vol. IX 
Pafijabi bhasa d& Vikas (in Pa 

২ মজ.মদার £ বাভাপ (১ম), পণ ১৮৯ 


, Part I, PP. 607-823, Jain: pp ; D. Chand : 
jab), P-U, 1959 


১৮৮ 


৩ 


৮, 


৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির মধ্যে পাঁচটি বর্গই দেখা ষায় কিন্ত ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনিগুলি 
মেলে না অর্থাৎ মোট ম্পর্শবর্ণের সংখ্যা ১৫টি (ক, খ, গঃ প, ক; ব ইত্যাদি)। 
নাসিক্যধবনি ম, ন ছাড়াও ৭। এছাড়া ল এবং ল./]/ এবং র, ড। 
উন্মধ্বনির বৈচিত্য আছে, যথা-/5 5, 3, হ, ॥/, তবে /£ হ/ কখনো কখনো 
ফ/p/, ৭1101 রূপে উচ্চারিত। অর্ধস্বর দুটি__য়। ৱ 19, স/ | ড এবং ড 
ধ্বনি বৈপরীত্যমূলক, ফলে উভয়ের পার্থক্য অর্থাস্তর ষটায়_যর়িও 
সীমিতভাবে। 

হিন্দীর মতো পাঞ্জাবীতে ছুটি লিঙ্গ : পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ( ্মরণীয়, মারাঠী ও 
গুজরাটাতে তিন লিঙ্গ )। বিশেষণে প্রযুক্ত একবচনের প্রত্যয় -আ ২ -ঈ 
(পুং £ শ্রী) এবং বহুবচনে -এ £ -অ'! (পুং £শ্বী)। 

বহুবচন পদগঠনে যথেষ্ট সরলতা দেখা ঘায়। আ-অস্তক নামপদ বহুবচনে 
হয় -এ অন্তক ( মুণ্ডা £ মুণ্ডে )। অন্যত্র একবচন ও বহুবচন এক । 

অমুসগাঁয় প্রত্যয় £ -স্া (২য়া), -নৈ (ওয়া), -তে (ৎমী), “দা / দে / দে: 
দিঅ'"! (৬্ঠী ১ব £ বহুবচন ), এবং অনুসর্গ -বিচ্‌ (মী) । 

পুরুষবাচক সর্বনামমূল £ উ পু ১ব__হউ" ( মই' ) £ মই" (কর্তৃকারক £ তির্যক 
কারক); বহুবচন-_-অসী' £ অসা। ম পু ১ব_তুঁঃ তই; বহুবচনে 
তুসী' : তুসা, তুহা । 

হিন্দী ও গুজরাটার মতো শতরর্থ (Present Participle) পদজাত অনির্দেশক 
বর্তমান (জান্দা, হুন্দা ইত্যাদি)। সংস্কৃত কুদন্ত পদজাত অতীতকাল, 
যেমন, মারিআ (পুং) ২ মারী (স্ত্রী)<<সং মারিত। 

হিন্দীর মতো যৌগিক ভবিষ্যৎ, যেমন পুংলিঙ্গে -গা/গে ( ১ব/বহুব ) এবং 
স্বীলৈঙ্গ -গী (স্ত্রী) বর্তমান মূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ পদ গঠিত হয়। 


৮৩ সিন্ধী 
৮.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি 

ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের একটী প্রধান ভাষা সিদ্ধী। বর্তমানে তা 
পাকিস্তানের অন্তর্গত লাস বেল ( বালুচিন্তান ) এবং সিন্ধু প্রদেশের ভাষা৷ আর তার 
প্রচলন সিন্ধু নদের পূর্ব-পশ্চিম উভয়পাশ্বন্থ নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে। সিন্ধীর 
ভাষাঞ্চল সীমানা হলো এইরূপ £ পশ্চিমে বালুচিন্তানের ভাষা বালুচি ( ইরানীয় ভাষা) 
এবং ব্রাহুই (দ্রাবিড় ), উত্তর ও উত্তর-পূর্বে পশ্চিমা পাঞ্জাবীর ( লহ ন্দা ) উপভাষা 
মূলতানী, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে পশংতৌ এবং কাশ্মীরী (দিক গোষ্ঠীভুক্ত ), পূর্বে 
রাজস্থানীর মারোয়াড়ী উপভাষা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব গুজরাটা। দক্ষিণ-পূর্বে 
সিন্ধী গুজরাটা ভাষাঞ্চলের সঙ্গে মিশে গেছে, মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে রয়েছে সিদ্ধীর উপভাষা 
কচ্ছী। কচ্ছ দেশে ( গুঞ্রাট ) প্রচলিত কচ্ছী উপভাষার মধ্যে সিন্ধী ও গুজরাটার 
সংমিশ্রণ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। 

সিশ্ধীর উপভাষা ছয়টি £ (১) সিরাইকী/সিরে! (উত্তর সিন্ধু), (২) লারী (দক্ষিণ 
সিন্ধু), (৩) থরেলী/খরী (থর মরু অঞ্চল: পূর্বা সিন্ধু এবং রাজস্থানের জয়সলমীর 
জেলা ), (৪) কচ্ছী ( সিন্ধুর দক্ষিণ সীমান্তবর্তী গুজরাটের কচ্ছ এবং সৌরাষ্ট), ৫) 
লাসী (সিন্ধুর পশ্চিম প্রান্তিক লাস বেল রাজ্য এবং খিরথর রেঞ্জ ) এবং (৬) 
বিচৌলী (মধ্য সিন্ধু )। মিন্ধ-প্রদেশস্থিত হায়প্রাবাদ অঞ্চলের উপভাষা বিচৌলী হলো 
আদর্শ উপভাষা (Standard Dialect )| বলা বাহুল্য, কচ্ছী এবং থরেলী যথাক্রমে 
সংলগ্ন গুজরাটী ও রাজস্থানীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে। ইং ১৯৬১ সনের সমীক্ষা 
অনুযায়ী কচ্ছী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ₹২ হাজার ২৪৯, আর ১৯১ সনে এই 
সংখ্য! বুদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৮০১ | 

অখণ্ড ভারতে সিন্ধী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৭০ লক্ষেরেও বেশি। এদের মধ্যে অন্তত 
৫৬ লক্ষ জন পাকিস্তানের অধিবাসী । ভারত বিভাগের (ইং ১০৪৭) ফলে 
ভারতে আগত শরণার্ধ সিন্ধী ভাষাভাবীর সংখ্যা অনেকে বেড়ে গেছে (বিশেষত 
মহারাষ্ট রাজস্থান এবং দিল্লী )। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে সিন্ধী ভাষীরা 
ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইং ১৪৬১ সালের ভারতীয় লোকগণনা অনুযায়ী 
ভারতে সিষ্ধী ভাবীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৭৯ হাজার 2৩২। ১৯৭৯"এ কিন্তু এই সংখ্যা 
দাড়িয়েছে আনুমানিক ১২ লক্ষ ৪ হাজার ৬৭৮। ভারতে সিন্ধী সংবিধানে 
স্বীকৃত ভাষা। 


১৯৪ ৮৮ পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাঁষ। 


ভৌগোলিক তথা এঁতিহাসিক বিচারে সিন্ধী ভারতীয় আধভাষার (70০-487) 
উত্তর-পশ্চিমা বর্গের অন্তুক্তি। বৈদিক আমলেই এই অঞ্চলের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য 
চিহ্নিত হতে দেখা যার । মহারাজ অশোকের শিলালিপি থেকে এই ভাষাঞ্চলের 
বিশেষ কয়েকটি প্রাকৃত লক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকে। ভাবাতব্ববিদ বেইলী ( Bailey ) 
এই অঞ্চলের প্রাচীন প্রারুতের নাম দিয়েছেন গান্ধারী গ্রারুত,। যাই হোক, 
বিবর্তনের কলে এই ভাষা ক্রমে প্রাক্কত বৈয়াকরণ উল্লিখিত ব্রাচড ও কেকয় অপভ্রংশে 
পরিণত হলো । এই ব্রাচড অপভ্রংশই আধুনিক শিন্ধীর প্রকৃত জননী (BE. Trumpp 
এবং 92157592-এর মতে )। অপরদিকে কেকয় অপত্রংশ থেকে উদ্ধত হলো লহ 
বা হিন্দ.কী (পশ্চিমা পাঞ্জাবী ) এবং পূর্বা পাঞ্জাবী । স্থতরাং দিন্ধীর সঙ্গে পূর্বা ও 
পশ্চিমা পাঞ্জাবীর মেলবন্ধন খুবই স্বাভাবিক। গ্রীয্না্ন আবার এই সমস্ত তাষাগুলির 
অন্তন্তলে দরদীয় ভাষার প্রভাব নিরূপণ করেছেন। অতএব, এই দিক দিয়ে এই 
ভাষাগুলির সঙ্দে কাম্মীরীর সম্পর্কও অনিবার্য। বলা বাহুল্য, গ্রীয়াসনের পরিকল্পনা 
অন্থ্যায়ী এই সমস্ত ভাবাগুলিই 'বহিরঙ্গ আর্ধশাখার ( Outer Aryan ) অন্তৰ্গত৷ 
ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার ক'রে পূর্বেই দেখা গেছে, সিন্ধীর সঙ্গে 
গুজরাটা ও রাজস্থানীর নৈকট্য রয়ে গেছে। স্থতরাং, ভাষাতাত্বিক বিচারে সিন্ধীর 
স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 


ভাষাতাত্বিক বিচারে সিদ্ধীর স্থান যেমন বিচিত্র, এতিহাপিক বিচারে তেমন এই 
ভাষাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অস্প্, জটিল এবং অদশ্পূর্ণ। কারণ, এই অঞ্চলের 
ইতিহাস গ’ড়ে উঠেছে কয়েকটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এতিহ্যের বিচ্ছিন্ন উপাদানের 
টানা-পোড়েনে--যে উপাদানগুলিও আবার যথেষ্ট নয়। 


সিন্ধীর নিজন্ব লিপি ভারতীয় প্রাচীন লিপি থেকে উদ্ূত-কাশ্বীরী ভাষার 
শারদা লিপি ও পাঞ্জাবীর গুরুমুখী লিপির সঙ্গে এর সম্পর্ক এককালে ছিল নিবিড়। 
এর বিক্লৃত রূপ ‘লণ্ড’ লিপি এখনও হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে হিসাবনিকাশের কাজে 
ব্যবহৃত হয়। অতীতে ও বর্তমানে আরবী-ফারসী লিপিই অধিক প্রচলিত উনিশ 
শতকের শেষে (খ্রী. ১৮৫২) এই লিপিকে সিন্ধী বর্ণমালার উপযোগী ক'রে গ’ড়ে তোলা 
হয়েছে (৫২টি বর্ণবিশি্ট আরবী সিন্ধী)। ভারত-বিভাগের পর হিন্দু সিদ্ধী- 


নু আগ্রহে নাগরী লিপি প্রবর্তনেরও চেষ্টা চলেছে, কিন্তু অ্যাবি তা ফলপ্রস্থ 
হয় নি। 


৮৩ সিশ্বী ১৪১ 
৮৩.২ এঁতিহাসিক পটভূমি 


সিন্ধুদেশের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছে ( মহেন্জোদাড়ো, 
চান্ছদাড়ো সভ্যতা স্মরণীয় )। কিন্তু সে-ইতিহাসও অসম্পূর্ণ কারণ সেই সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হলেও তাঁর ভাষা বা ভাষাগোত্র-পরিচয় 
এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন। এই অঞ্চলের প্রাক্‌-মুসলিম হিন্দ!বৌন্ধ সংস্কৃতির মূল্যায়নও সম্ভব 
হয় নি, কারণ প্রত্নতাত্বিক উপাদানের স্বল্নতা। তবে এই ভৌগোলিক অঞ্চলও যে 
একদা ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত অঞ্চল ছিল, তা সম্প্রতি জানা গেছে আরবী ভাষায় অনুদিত 
প্রাচীন সিন্ধী মহাভারতের উপাখ্যান থেকে (সম্তবত খীষ্টীয় ৮ম-১০ম শতকে লিখিত)।+ 
তাছাড়া সংস্কতের প্রাচীন নিদর্শনেঃ যেমন মহাভারত ও পাণিনির ব্যাকরণে সিন্ধু বা 
সিদ্ধু-সৌবীর উল্লিখিত হয়েছে। মুসলমান আক্রমণ ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকেই সিদ্ধুদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়! কাজেই সিদ্ধুদেশের প্রকৃত 
ইতিহাসের স্থত্রপাত ৮ম শতক থেকে । কিন্ত তথাপি মনে রাখা দরকার, এই অঞ্চল 
হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধান স্রোত থেকে প্রায় চির-বিচ্ছিন্ন থেকে 
গেছে, ভাষাও রয়ে গেছে সংরক্ষণশীল। এবং সম্ভবত তার কারণগুলি এই £ 
(১) ৮ম শতকের পরবর্তাঁ যুগে পশ্চিম দিক থেকে আগত বহিরাগত মুসলমান ও বিভিন্ন 
উপজাতির সতত আক্রমণ ও ফলম্বরূপ পরাধীনতা (আরব, পারসীক, তু, 
আফগান ও মোগল ইত্যাদির আক্রমণ স্মরণীয় )। (২) এই অঞ্চলের একদিকে 
রাজস্থানের বিশাল মরুভূমি ও অপরদিকে কচ্ছের জনবিরল “রাণ* (সং অরণ্য ) 
অঞ্চল অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং (৩) স্থানীয় ইরানীয় বালুচি ও 


দ্রাবিড় গোত্রতুক্ ব্রাহই ভাষাভাবীদের সঙ্গে সহাবস্থান! 


দিন্ধুদেশই সুসলমাদের ছারা সর্বপ্রথম অধিকৃত হয় (৮ম শতক)। ফলে ভাষা ও 


সাহিত্যে যেমন আরবী-ফারসীর প্রভাব দেখা দিয়েছে, হিন ও মুসলিম সংস্কৃতির সার্থক 
সমন্বয়ও তেমনি ঘটেছে অবাধে। শিল্ধী সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা তাই হ্থুী 
মতবাদ ও অধ্যাত্মরসে পুষ্ট হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির রচনাস্বাক্ষর ছিল নিশ্চয়ই কিন্ত 
লিখিত সাহিত্য মেলে অনেক পরবর্তী যুগে, অন্তত পঞ্চদশ শতবের পূর্বে নয়। দিদ্ধী 


সাহিত্যের সবশেষ শ্রী কবি হলেন 'শাহ-জো-রিসালো? রচয়িতা শাহ, আবদুল 
লতিফ (শ্রী, ১৬৮2-১৭৫২ )। অনুমান করা হয়, “রিসালো” গ্রন্থের মধ্যে পূর্ববর্তী 


52 341-48, 353 


১৯২ ৮. পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


স্থফী কবি শাহ আবদুল করিমের (শ্রী. ১৫৩৬-১৬২*) কিছু কিছু কবিতার প্রক্ষেপ 
আছে। অন্যান্য প্রাচীন সুফী কবিদের মধ্যে প্রধান হলেন_কাজি কাজান ( ১৫শ 
শতকের শেষপাদ, মৃত্যু শ্রী. ১৫৫১), সাচল (শ্রী, ১৭৩৯-১৮২৬), সামি (শ্রী, ১৭৪৩-১৮৫*), 
বেদিল ( খ্ৰী, ১৮১৪-১৮৭৩), রোহল (মৃত্যু $ শ্রী. ১৭৮০ ), দলপত (শ্রী, ১৭৬৪-১৮৪১ ) 
ইত্যাদি। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় সিন্ধী সাহিত্য কিছুটা পশ্চাদ্বতাঁ হলেও 
বর্তমানে সিন্ধী সাহিত্যের চর্চ নতুন ক'রে শুরু হয়েছে। 


৮.৩.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 


সিন্ধীর ভাষাতাত্বিক বিচার’ প্রসঙ্গে দু'টি তথ্য স্মরণীয় £ প্রথমত, প্রায় হাজার 
বছর ব্যাপী মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে সিন্ধীতে আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে 
খুব বেশী। দ্বিতীয়ত, এই ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ রয়ে গেছে যথেষ্ট অর্থাৎ এক 
হিসেবে সিন্ধী ও মধ্য ভারতীয় আর্ধ ভাষার সম্পর্ক অন্যান্য আধুনিক ভাষার তুলনায় 
অনেক নিকটাত্ম। উদাহরণস্বরূপ, সিদ্ধীতে প্রাকুতের যুগ ব্যঞ্জন এখনও সরলীক্ুত 
হয় নি (তু. সং হস্ত>প্ৰ৷ হথ৯বাঙলা হাত, হিন্দী হাথ্‌ কিন্ত সিন্ধী হথ্‌; সং 
চুণস>প্রা চুরবাঙলা চুন, সিন্ধী চুন্ধ)। সংস্কৃত নাসিক্য ধ্বনিজাত আধুনিক 
আনুনাসিকতাও সিদ্ধীতে মেলে না, যথা_-সং কণ্টক১বাওলা কাটা ইত্যাদি কিন্ত 
সিন্ধী কণ্ডো ? সং দন্ত>বাঙলা দাত, সিন্ধী দন্দু) সং পঞ্চ>বাঙলা পাচ, সিন্ধী প্‌: । 
সিন্ধীতে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার মতো পদাপ্ত -ই, -উ ধ্বনিও লুপ্ত হয় নি (তু. 
হখ, চুর) সুণ্‌টিএসং শুষ্ি তু, বাঙলা শুট্‌)। 

আধুনিক সিদ্ধীর কয়েকটি ভাষাতাত্বিক লক্ষণ হলো এই-হুম্ব ও দীর্ঘ সবরের 
ধ্বনিমানগত (9০৭০০০1০) পার্থক্য ; ‘এ’ ধ্বনির ছুই জাতীয় উচ্চারণ £ ‘এ/৪/ এবং 
এ [6]; ‘অ’ ধ্বনির স্বস্থ এবং সংবৃত উচ্চারণ /০, ০:/। ব্যঞ্রনধ্বনির বৈচিত্ আধুনিক 
ভাষাগুলির তুলনায় অনেক বেশি, যেমন, ক-চ-ট-ত-প বর্গ ছাড়াও অন্য একটি 
ক্নালীয় বর্গের অস্তিত্ব। দস্ত্যবর্গ বাদে অন্যান্য ঘোষবৎ স্পর্শবর্ণের কনালীয় 
রুদ্ধ (10701091$৩) উচ্চারণ £ ব’, ভা, জ’, গণ /০% ৫১ 1, ৪’ || উচ্মবর্ণের 
প্রাচুর্য /£ 5, $, হ। 2,7 /। সংস্কতঙ্গলভ নাসিক্যব্ণ পুরোপুরি বজায় আছে 

2 (3. A. Grierson: LSI, Vol. VIL, partl; E. Trumpp : Grammar of the 


Sindhi Language, London & Leipzig, 18727 Yegrova : The Sindhi Langu- 
age, Nauka Publication, Moscow. 


৮.৩ দিষী ১৯৩ 
অর্থাৎ ম, ন্‌, ণঃ এক, ৪/1, 2১ ১ 5, 211 রি ও ডি ধ্বনির পার্থক্যও 
বাঙলার মতো রক্ষিত। 

রূপতত্ব বিচারে দুইটি লিদ্দের পার্থক্য আছে ( পুংলিদ ও স্্ীলিঙ্গ ) [ তু. ছোকরো £ 
ছোকরী ] এবং ক্রিয়া ও সন্ধ-বিশেষণ পুরী কর্তা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় [ উ 
হলন্দো/হলন্দী )। সিদ্ধীতে বচন দুটি £ একবচন ও বহুবচন। পুংলিঙ ও স্্ীলিদ ভেদে 
একবচনের বিভক্তি যথাক্রমে -ও, -ঈ', বহুবচনে হয় -আঁ, ইমু । 

সর্বনামদূল £ উ পু ১ব_আ (উ): মৃ, মাঃ বহব__অপী £ অলী । ম পু টব £ 
তো, তু'হু , বহুব-_তৰহী ইত্যাদি £ তবহা ( কর্তৃঃ তির্যক কারক )। 

বিভিন্ন কারকে অঙুসগীরয় প্রত্যয়ের ব্যবহার £ -খে (২য়), থা “খে, খে )(ৎ্মী), 
-জো, জী (৬ষ্ঠী, -মে, মঝি', সন্দো (৭মী) ৷ 

অতীতকাল সংস্কৃতের দন্ত পদ জাত, যেমন__উ হলিও “সে গেল" (<চলিতঃ, 
+/চল্‌)। এবং সংস্কৃত শতর্থক পদজাত ভবিষ্যং কাল গঠন, যেমন, উ হলন্দে! “সে 
চলিবে” ( <সং চলন্ত /চল )। সংস্কৃত অন্‌ ক্রিয়া-উদ্তত সহায়ক ক্রিয়ার সাহায্যে 
যৌগিক কাল গঠন, যথা, উ হলন্দো আহে “সে যাইতেছে’, উ হলিও আহে “সে 


যাইয়াছে" ইত্যাদি । 


॥৯॥ 


দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


৯.১ মারাঠী 
৯.১.১* ভাষিক পরিস্থিতি 


আধুনিক ভারতীয় ভাবাগুলির মধ মারাঠী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 
আছে। সংখ্যাবলে হিন্দী, তেলুগু ও বাঙলার পরেই মারাঠীর স্থান, সাহিত্যসম্পদও 
তার প্রচুর । মারাঠী মহারাষ্ট্র প্রদেশের সরকারী ভাষা, দিল্লীর সাহিত্য এযাকাডেমী 
ও ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুস্থতী স্বীকৃত একটি প্রধান ভাষাও বটে। ইং ১৯৬১ 
সালের জনগণনা! অনুযায়ী ভারতে মারাঠী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৬ 
হাজার ৭৭১। ইং ১৯৭১ সনে এর আনুমানিক সংখ্য! দাড়িয়েছে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ২৩ 
হাজার ৮৯৩ । 


এঁতিহাপ্রিক বিচারে মারাঠী প্রাচীন মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে উদ্ভুত, যদিও 
মাহারাষ্টর প্রাকৃত ও আধুনিক মারাঠীর এঁতিহাসিক যোগ কতখানি রক্ষিত হয়েছে, 
তা সংশয়ের বিষয়। নব্য ভারতীয় আর্ধভাষার (া&) ভৌগোলিক বণীকরণে মারাঠী 
দক্ষিণ শাখার অন্তর্গত ( সিংহলী ভাষার মতো )। গ্রীয়াসন এই ভাষাকে “বহিরদ্ব 
আর্ধভাষাগুলির মধ্যে অন্তভূ্ত করেছেন।১ 

বর্তমানে মারাঠীর ভৌগোলিক পরিসর হলো এই £ পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর- 
পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্বে অন্ধপ্রদেশ এবং দক্ষিণে মহীশূর ও 
গোয়া। মারাঠী সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে বিস্তৃত, তবে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে 
কোল/অষ্টিক এবং ভ্রাবিড় ভাষাঞ্চলেও তার ক্রমিক প্রসার ঘটছে। কুর্তু 
( অপ্তিক ), গো তেনুণ, কানাড়ী (ভ্রাবিড়), ভিলী, খানেশী, গুজরাটী, হিন্দী 
পুরবাঁ হিন্দী (ই. ইউ) প্ৰভৃতি প্রান্তিক ভাষাগুলির সঙ্গে নিয়ত সংযোগের ফলে 
মারাঠীর বিবর্তন-বৈচিত্্য ঘটেছে প্রচুর । 


5:৯২ 
3 Grierson: LSI, Vol. VIL PP. 1-371 


৯.১ মারাঠী ১০৫ 


মারাঠীর উপভাবাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যার ঃ 

[১] দেশী £ মারাঠীর আদর্শ উপভাষা, ব্যবহৃত হয় সাহিত্য ও সরকারী দলিল- 
দস্তাবেজের ভাষায়। সাহিত্যিক ও কথ্য আদর্শে অবশ্য বেশ পার্থক্য রয়েছে। মূল 
ভাষাবেন্দ্র পুনা। তবে এর আঞ্চলিক বিভেদও রয়েছে। 

[২] পর্ভু ঃ বোস্বাই অধ্যুষিত মারাঠী শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর উপভাষা ৷ 
ভাষায় অবশ্য গুজরাটা শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে বেশ কিছু, যদিও ব্যাকরণে সে- 
প্রভাব স্পষ্ট নয়। 

[৩] কোঙ্কণী : পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগর উপকূলের মধ্যব্তাঁ সংকীর্ণ 
অঞ্চলকে বলা হয় কোঙ্কণ উপকৃল। এই অঞ্চল উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩৫০ মাইল এবং 
প্রস্থে ৬. মাইলের অধিক নয়। এই অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে যথাক্রমে 
গুজরাট ও গোয়া অবস্থিত। কোঙ্কণের ভাষ! কোম্বণী। সাধারণত কোন্বণীকে মারাঠীর 
উপভাষ| হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (যেমন 5] গ্রন্থে), কিন্তু অনেকেই কোস্থণীকে 
একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিদেবে স্বীকৃতি দানের পক্ষপাতী। ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় সেই 
স্বতন্ন মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি (ইং ১৯৭৬) এই ভাষা দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী 
কতৃক স্বীকৃত হয়েছে । ইং ১৯৬১ সনের হিসেব অনুযায়ী কোন্ণী ভাষাভাষীর সংখ্যা 
১৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৬৩; এদের অনেকেই গোয়া, দমন, দিউ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের 
অধিবাসী । ইং ১৯৭১-এর সমীক্ষায় এই সংখ্যা আরও বেড়েছে ( ১৫১২২,৬৮৪)। 
আরও দ্র, পৃ. ৪৪। 

কোন্বণী ভাষার ইতিহাস জটিল এবং অসম্পূর্ণ । কোম্বণী ভাষীদের প্রধানত ছুইভাগে 
ভাগ করা যায়-_-সারশ্বত ব্রাহ্মণ এবং গোয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের 
খীষ্টান অধিবাসী । অভিজাত খ্রীস্টানদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ । 
হিন্দু গোমন্তক ভাষীদের প্রাচীন এতিহ৷ অনুযায়ী এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ বা সারস্বতগণ এই 
দেশে এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে-_যদিও এই তথ্যের কোনো এতিহাসিক বা ভাষা- 
তাত্বিক ভিত্তি আবিষ্কার করা যায় নি। যাই হোক, পতুগীজ অধিকারের (শ্রী. 
১৫৪১) ফলে বহু সারশ্বত ব্রাহ্মণ গোয়া থেকে কর্ণাটক, মালাবার, উত্তর ও দক্ষিণ 
কানাড়া, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে উদ্বাস্তরূপে ছড়িয়ে পড়েন। ভাষার ক্ষেত্রে 
এর ফল হলো -বিচিত্র। প্রথমত, এর ফলে সম্ভবত প্রাচীন হিন্দু কোঙ্কণী সাহিত্য 
বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক বিচ্ছিত্রতার ফলে কোঙ্কণী ভাষীদের 
বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে আশ্রয় করতে হয়েছে ; ফল দাড়িয়েছে, কোস্বণীরা দ্বিভাষী, 
এমনকি ত্রিভাষী হতে বাধ্য হয়েছেন। ১৬শ শতক থেকেই ক্রমশ তাদের কানাড়ী, 


১৯৬ ৯. দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


মালয়ালমূ, মারাঠী বা অন্য কোনো ভাষাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হয়েছে। তৃতীয়ত, 
ভাবার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে । পরবর্তাঁ যুগে আবার পর্তুগীজ 
প্রভাবের ফলে বাক্যরীতিতে পতুগীজ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে আবার 
ইংরেজিয়ানার প্রভাবে কোন্বণীতে ভয়াবহ অরাজকতা দেখা দিয়েছে। লেখন-রীতিতেও 
বিচ্ছিন্নতা দেখা গেছে, যেমন হিন্দু কোস্কণীরা নাগরী লিপি ও মারাঠী ভাষা ব্যবহার 
করে থাকেন, আর খ্রীষ্টানর! ব্যবহার করেন রোমান বা কানাড়ী লিপি। গোয়ার 
উপভাষা অবশ্য স্থানীয় খ্রীন্টানদের ([,05০-]001919) সাহিত্যিক আদশ 
ভাষারপে শ্বীকৃত। বস্তুত, কোঙ্কণী সাহিত্য প্রধানত এই খ্রীষ্টানদের দ্বারাই 
অন্বীলিত হয়ে চলেছে, হিন্দু কোহ্বণী সাহিত্য ব’লে তেমন কিছু নেই । কোঙ্কণীর 
প্রথম ব্যাকরণও রচনা করেন Father Stephens (শ্রী. ১৫৭৯)। চতুর্থত, কো্বণী 
উপরোক্ত এতিহাসিক কারণে কোনদিনই একটি বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা হয়ে গ’ড়ে 
উঠতে পারেনি। এই ভাবা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি উপভাষাগুচ্ছের সমষ্টিমাত্র, 
কোঙ্ধনীর কোনে। সাহিত্যিক আদর্শ উপভাষাও (Standard Dialect ) 
নেই। কারণ, এই ভাষার যেমন কোনে! সাহিত্যিক আদর্শ ছিল না, তেমনি তা ছিল 
না দরবারী ভাষা। উপরন্তু তা ছিল বিভিন্ন সম্রদায়, গোষ্ঠী ও বৃত্তি (99110)? 
এমনকি বর্ণ-চেতনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ধর্মীয়, সামাজিক ও আঞ্চলিক বিভেদ এই 
ভাষাকে সংহত হতে দেয় নি। যাই হোক, কোঙ্গণী প্রায় ২০টি উপভাষায় বিভক্ত, 
প্রধান বিভাগ ছয়টি আর এই বিভাগ প্রধানও হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের বিভেদকে আশ্রয় 
ক'রে গড়ে উঠেছে। হিন্দুধ্মীয় চিত্রপুর সারম্থত ( উত্তর/দক্ষিণ কানারা অধিবাসী ), 
গৌড় সারম্বত (কাঁনারা, কোচিন ) ও গোরা নিবাসী সারম্বত (গোম্তকী ) সম্প্রদা়- 
ভুক্ত জনগণ তিনটি বিভিন্ন উপভাষ। ব্যবহার করেন। অপরপক্ষে মার্গালোর/ 
দক্ষিণ কানাড়া, উত্তর কানারা ও গোয়ার খ্রীষ্টান ধর্মাবলদ্বী কোঙ্কণী ভাষীর1 অন্য তিনটি 
উপভাষ| ব্যবহার করেন৷ এছাড়া সামাজিক ও গোষ্ঠীগত উপভাষা-বৈচিত্রাও লক্ষণীয়ঃ 
ঘেমন-বার্দেস্করী (বেলগ্গাও জেল! ), সাবস্থ বাদী, কুডালী, দাল্রী ( মুসলিম 
ধীবর ব্যবহৃত ), চিৎপারনী (রত্বগিরি, সাৱন্তবাদী এবং বোস্বাই ), গাবভী ( যাযাবর 
সম্রদায়ভুক্ত ) ইত্যাদি। কোন্কণীর ভাষাতাত্বিক লক্ষণ পরে আলোচিত হবে! 


[৪] বেরারী £ বেরারী প্রকৃতপক্ষে বেরার অঞ্চলে ব্যবহৃত উপভাষাগুচ্ছ 
বিশেষ । এদের মধ্যে পড়ে ররহাভী, নাগপুরী ও হুলবী। LS] অনুযায়ী নাগপুর 
জেলার নাগপুরী, যাঁরাঠীর উপভাষা হলেও বিহারের ছোটনাগপুরে ব্যবহৃত নাগপুরী 


৯১ মারাঠী ১৯৭ 


থেকে তা ভিগ্ন। এইজন্য বর্তমান সমীক্ষায় এই নাগপুরীকে নাগপুরী-মারাঠী বলা 
হয়েছে। 

‘হলধী’র প্রচলন মধ্যগ্রদেশের বস্তার জেলায় ( পূর্বতন বস্তার রাজ্য )। ইং ১৯৬১- 
এর সমীক্ষায় হলবী ভাষাভাবীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬৬৯, কিন্তু ১০৭১-এর 
জনসমীক্ষায় স্ে-সংখ্যা দীড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৫৯। হলবীর বগাঁকরণ সম্পর্কে 
অব্য মতদ্বৈধত| আছে। গ্ৰীয়া্স'ন (£ 1:51) হলবীকে মারাঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 
১৯৬১ সমীক্ষাতেও সেই সিদ্ধান্ত গ্রাহ হয়েছে। কিন্ত ভামাতাবিকদেয় অনেকেই 
হলবীকে পূর্বাঁ হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কলে মনে করেন। (দ্র, পৃ. ৪৪)। হলবীর 
সঙ্গে মারাঠীর সাদৃশ্তঠ অবস্য আছে, যেমন, হলবীর ৬্চীর অহুসর্গ-প্রত্যয় হলো -চো 
(তু. মারাঠী -চা, টে, -চী)। যাই হোক, হলবীর মধ্যে মারাহী, ওড়িয়া অথবা 
ছতিশগটীর (পুর্ব হিন্দী ) সংমিশ্রণের ফলে এই ভাষার যথার্থ মূল্যায়ন এখনও 
অনির্ণাত রয়ে গেছে। হলবীর ভাষাতাত্বিক লক্ষণ পরে আলোচিত হবে৷ হুলবীর 
সাহিত্যিক ওঁতিহ৷ এখনও গড়ে ওঠে নি। - 

মারাঠীর নিজস্ব প্রাচীন লিপি ‘মোড’ 
অবাজী ১৭শ শতকে তদানীন্তন মহারাষ্টে প্রচলিত ভার 
এই লিপি উদ্ভাবন করেন । কিন্তু ৯৮শ শতক থেকে এর স্থান দখল করে 
(স্থানীয় ভাষায় “বালবোধ" লিপি )। 


৯.১.২ প্রাচীন সাহিত্য 

মারাঠীর সাহিত্যিক এতিহ প্রাচীন । টায় ১১শ-১৩শ শতক সময়সীমার মধ্যে 
প্রত্থলেখ নিদর্শন মেলে প্রচুর ৷? ১৩শ শতকে অবশ্য সুজনগীল সাহিত্যের প্রাচুর্য দেখা 
যায়। প্রাচীন রচনাগুলি প্রধানত ধর্মরসে পুষ্ট । মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 
তিনটি যুগ দেখা যায় £ 

(১ প্রাচীন যুগ (১৩৫০ শ্রী অ. )£ এই যুগের রচনা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সুষ্ট। 
প্রধানত “মৃহান্ুভব’ সম্প্রদায় ও “বারকরী* পন্থী (ভক্তিমার্গা ) সন্তদের রচনা। 

(২) মধ্যযুগ (খ্ৰী, ১৩৫০-১৮০০) এই যুগকে ছুটি পর্বে ভাগ করা যায়__মুসলিম 
রাজত্বের স্থচনা ও প্রতিষ্ঠা পর্ব (শ্রী. ১৩৫০-১৭০০ ) অর্থাৎ বিজাপুরঃ আহমদনগর ও 


ছত্ৰপতি শিবাজীর সচিব বালাজী 
তীয় লিপিকে আশ্রয় ক'রে 
ছে নাগরী লিপি 


৯. 5. 3. Tulpule : An Old Marathi Reader, Poona, 1960 


১০৮ ». দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 
বেরার স্থুলতানদের অভ্যুত্থান পর্ব এবং শিবাজী ও পেশবাদের রাজত্বকাল (হী. ১৭০০ 


১৮০০ )। 

(৩) আধুনিক যুগ (১৮০*_-)। 

হরপালদেব বা চক্রধর কতৃক প্রতিষিত (শ্রী. ১২৬৭) 'মহান্ভব” (পরবর্তাঁ যুগে 
“মানভাব’ ) সম্প্রদায় রচিত সাহিত্যই মারাঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন । এই সম্প্রদায়ভুক্ত 
সন্তেরা ছিলেন নিরাকার একেশ্বরবাদী কিন্ত কঃ উপাঁসক। ১৩শ-১৪শ শতকের মধ্যে 
মহান্ভব সমপ্রদায়ের ভক্তরা রচনা করেছিলেন প্রচুর (মহীন্ত্র ভট: লীলাচরিত, 
খ্ৰী. ১২৮৬ ; কেশবদাস : গিদ্ধান্তস্ত্ ইত্যাদি )। কিন্ত পরবর্তী যুগে এই ধর্মের প্রাধান্য 
ক্ষীণ হওয়ার ফলে সাহিত্যসম্পদও প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। 

অপর সম্প্রদায় বারকরী পন্থীরা ছিলেন বিট্ঠল বা বিষ্ণু উপাসক বৈদান্তিক 
ভক্তিমাগী। এঁদের ধর্মে নাথপন্থীদের যোগ, শৈব-বেদান্তীদের জ্ঞান এবং বিষ্ণু ও 
কুষ্ণ উপাসকদের ভক্তি ক্রমিক সমন্বয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল । যাই হোক, এঁদের স্থষ্ট 
রচনাস্ভার মারাঠীর সম্পদবিশেষ। 

মারাঠীর সর্বভারতীয় প্রথম লেখক হলেন জ্ঞানেশ্বর (হী, ১২৭১-৯৩)। এঁর রচিত 
গীতার ভাগ্য “ভাবার্থদীপিকা” (শ্রী ১২৯০) 'জ্ঞানেশ্বরী? নামে পরিচিত ।১ গ্রশ্থখানি নয় 
হাজার “ওরী” স্তবকে বিধ্ত। ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলা ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত 
হয়েছে। তার অপর গ্রন্থ “অন্ৃতানগভব” বেদান্ত-আগ্রিত দর্শনমূলক কাব্যধর্মী রচনা। 
এছাড়া তিনি অনেক ভক্তিগীতিও রচনা করেছিলেন, যা আজও লোকের মুখে মুখে 
ফেরে। জ্ঞানদেবের সমসাময়িক সন্তকবি নামদেব (খর, ১২৭০-১৩৫০ ) মারাঠীর আর 
একজন বিখ্যাত কবি। তিনি প্রধানত সরল ভক্তিমূলক গীতি রচনা করেছিলেন, 
এগুলি ‘গাথা’ নামক সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। প্রাচীন যুগের মারাঠী রচানাগুলি 
সাধারণত ছুটি বিশেষ ছন্দরীতিতে গ্রথিত হতে দেখা যায়, যথা__৭ওবী” গছ্যছন্দ_যা 
সাধারণত আধ্যানমূলক রচনায় ব্যবহৃত এবং ভক্তিমূলক স্তোত্রে গ্রথিত ‘অভঙ্গ’ 
ছ্দরূপ, ঘা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ৭ওরী+ ছন্দ থেকেই উদ্ভুত। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ এবং 
রামদাসও ‘অভঙ্গ’ রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রসিদ্ধ রচনাগুলি ‘ওরী? ছন্দেই 
লিখিত। নামদেবই প্রথম ভদ্দকে এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় এবং রচনাপ্রাচূর্যে প্রতিষ্ঠিত 


করেন। তীর দুটি অভঙ্গ শিখদের পবিত্র গ্রন্থ গ্রন্থসাহেব+এ অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সম্মান 
লাভ করেছে। 


৯. M. J. Panse : Linguistic Peculiarities of Jianeéwari, Poona, 1953 


2.১ মারাঠী ১2৯ 


১৪শ-১৬শ শতকের অন্তরা সময়ে মুসলিম শাসনযুগে মারাঠী সাহিত্যপ্রেরণায় 
ভাটা পড়েছিল । তবে এই যুগে মারাঠার তৃতীয় মহাকবি ওসম্ভ একনাথ স্বামীর 
(খ্ৰী. ১৫৪৮-৯৯) আবিাব স্মরণীয় ঘটনা । তিনি কেবল মন্ত ও সুকবি ছিলেন না, 
একজন সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন । তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থদর “একনাথী ভাগবত” 
(ভাগবতের ১১শ স্বন্ধ) এবং “ভাবার্থ রামায়ণ*__প্রত্যেকটিতেই ২*১০০ ওৱী? স্তবকে 
গ্রথিত হয়েছে। তার অপর রচনা হলো রুক্মিণী স্বয়ংবর, মকরূদা ইত্যাদি । এছাড়া 
তিনি বহুল-প্রচলিত 'জ্ঞানেশ্বরী’র বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক 
সংস্করণও সম্পাদন! করেছিলেন। ১৬শ শতকের একজন বিদেশীর মারাঠী রচনা এই 
প্রসঙ্গে অবশ্তই উল্লেখযোগ্য । জাতিতে ইংরেজ, ধর্মে ক্যাথলিক পাদ্রী Thomas 
Stephens (শ্রী, ১৫৫০-১৬১৪ ), পতুগীজ উচ্চারণে পাত্রে এন্ডেভে, মারাঠীতে “রী? 
ছন্দে লিখলেন '্রীষ্ঠ পুরাণ’ (রোমান হরফে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ) যীশু শ্রীস্টের 
জীবন ও গ্রীস্টধর্ম ব্যাখ্যা ক'রে। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি প্রথম কোহ্ধণীর ব্যাকরণ 


লিখেছিলেন । 


১৭শ শতকে আবিভূতি সর্বভারতীয় আর একজন ভক্তিবাদী সন্ভকবি হলেন 
“তুকারাম” ( খ্ৰী. ১৫৮৮-১৬৪৯), জাতিতে শূদ্ৰ ৷ তিনি প্রায় ৫:০০ অভঙ্গ রচনা 
করেছিলেন, কিংবদন্তী অনুযায়ী অবশ্য সে-সংখ্যা আরও বেশি। সত্যেল্নাথ ঠাকুরের 
“নবরত্মালা*র (ইং১৯০৭) তৃকারামের কিছু কবিতা বাঙলায় অনুদিত হয়েছে। শিবাজীর 
গুরু সমর্থ রামদীসের (শ্রী ৯৬০৮-৮২ ) দাসবোধ’ গ্রন্থটিও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা । 
গ্রন্থে ভগবদ্ভক্তি, ত্যাগ, সমাজ এবং ধর্মরক্ষার সুন্দর নির্দেশ আছে। এছাড়া আরও 
উল্লেখযোগ্য কবি আছেন, যেমন__মুক্তেশ্বর (খর. ১৬০৮-৬০), বামন পণ্ডিত (১৬১৫-৭৮), 
শ্ীধর (১৬৭৮-১৭২৮), ময়ূর পণ্ডিত (১৭২০-৪৪) ইত্যাদি ৷ খ্ৰীষ্টীয় ১৭শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
মারাঠী সাহিত্যে দু’ ধরণের নতুন ধারা উদিত হতে দেখ' যায়, কবির সংখ্যাও প্রচুর । 
বিভিন্ন নামহীন কবিদের যুদ্ধগাথা ‘পোৱাডা’ (মং প্রবাদ) মারাহী লোকসাহিত্যের 
স্থনার নিদর্শন | দ্বিতীয়ত, “বখর? বা কাল-বিবরণী (Chronicles), গে রচিত নান! 
ধরণের বাতিক বিবরণ এবং প্রতিবেদন এইজাতীয় রচনায় গ্রথিত হয়েছে । অবশ্য 
১৮শ শতক পর্যন্ত মারাঠীতে পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচনার ওঁতিহ বজায় ছিল। 
১৮শ শতকে আর একজাতীয় লৌকিক কাব্যধারা প্রবর্তিত হতে দেখা গেল, যা 
“লাবনী” নামে অভিহিত। এইজাতীয় কাব্যে প্রধানত জাগতিক প্রেম প্রধানত 
পেয়েছে |] 


হা ». দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 
৯.১.৩ ভাষাভাস্তবিক বৈশিষ্ট্য 
(ক) মারাঠী হ 


মারাঠীর বিশেষ কয়েকটি ভাষাতাত্বিক লক্ষণ১ হলো £ চ-বর্গের দ্বিবিধ উচ্চারণ 
(দন্ত্যস্বষ্ট ও তালব্য স্বষ্ট )। বাঙলা স্থলভ ‘’ ও ওড়িয়াস্থলভ ণ /]| ও ল. /]| ধ্বনির 
অস্তিত্ব। ‘বি’ এবং বি’ এবং ‘শি’ ও 'স’ ধ্বনিগুলির উচ্চারণগত পার্থক্য রক্ষিত। 

বহুবচন পদগঠনে প্রাচীন প্রাত্যয়িক বিভক্তি রক্ষিত, যেমন স্থ'তে (সং স্থত্রাণি)। 
বহুবচন বিভক্তি £ -এ, য়", ঈ', এবং একবচনের বিভক্তি -আ, ঈ' এ [ পুং [স্ত্রী কলী ]। 
গুজরাটীর মতো তিনটি লিঙ্গ : পুংলিপ, স্ত্রীলি্দ ও র্লীবলিঙ্গ । সম্বন্ধ-বিশেষণেও এই 
লিঙ্দশাসন ন্বষ্টব্য, যেমন--হা মনুষ্য (সেই মান্য ) / হী স্ৰী / হে পুস্তক; মাঝা৷ ঘোড়! 
“আমার ঘোড়া” (পুং) / মাঝী টোপী (শ্রী) / মাঝে পুস্তক (রী)। 

বিভিন্ন কারকে অনুগগীঁয় প্রত্যয়ের ব্যবহার, যেমন-_গোঁণকর্ণে_: -লা, করণে 
"নে? -এ? “শী, স্বন্ধপদে -চা, -চী, -চে (তুমচা ঘোড়া, তুমচী স্ত্রী, তুমর্টে ঘর, )» 
অধিকরণে -আশত, । 

সর্বনামমূল £ উপু ১ব_মী £ মজ, বহুব_আম্হী £ আম্হা ; মপু ১ব-_তু £ তুজ, 

বহুব__তুমূহী £ তুমূহা ( কর্তৃঃ তির্ধককারক )। 

কত্ত অতীত (ক্ত-প্রত্যয় ) ও রুদন্ত বর্তমান (শতৃ-) থেকে উদ্ভুত হয়েছে যথাক্রমে 
অতীত ও বর্তমান কাল, যথা--তো গেল! “সে গেল’, ( €গত-), তো জাতে। “সে 
যায়” (ব্যাস্ত, যা) । প্রাচীন বর্তমান কাল উদ্ধত ভবিষ্যৎ কাল গঠন (ল, ন বিভক্তি 
যাগে ), যথা তো জাইল্‌ “সে যাইবে”, তু' জাশীল “তুমি যাইবে”, আম্হীজাউ”। 
অস্ধাতুজাত ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিক কাল গঠন, যথা--মী জাত, আহে “আমি 
যাইতেছি”, মী জাত, হোতৌ “আমি যাইতেছিলাম”। -উণ (বৈ. তান ) যোগে 
অসমাপিকা ক্রিয়া ( ঘেউণ, দেউণ ) ইত্যাদি । 


(খ) হলবা ঃ 


হিলবী'র ভাষাতাত্বিক লক্ষণ £ পূর্বেই বলা হয়েছে, হলবীতে মারাঠী, ওড়িয়া ও 
ছতিশগটী (পূর্বা হিন্দী) ভাষার প্রভাব যথে্ট। এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট 


উহাতে ৯৬২৪ 
> ]' Bloch: LM, 1920; কুলকণ“ £ মায়াঠ ভাষা উদ্‌গম ব বিকাস (মারাঠীতো লাখত-) 
৯৯৫৭ (ওয় সংস্করণ), পঢণে। 


৯.১ মারাঠী ২০১ 


হলো : ‘৭’ ও ‘ৰ’ ধ্বনির যথাক্রমে ‘ন’ ও ‘ব’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ । দুই লিঙ্গ £ পুংলিঙ্গ 
ও স্ত্ীলি্দ। মন্‌ প্রত্যমযোগে বহুবচন ‘গঠন ( তু. ওড়িয়া -মানে )। অনুসগীয় 
বিভক্তি-_গৌণকর্ষে -কে, অপাদানে -লে+ সন্ধে -চো, -কে, অধিকরণে -মোঃ নে 
ইত্যাদি। অতীতকালে -ল- প্রত্যন ব্যবহার (মুই গেলো); ভবিষ্যত পদগঠনে -দে 
( দা, তু. পাঞ্জাবী ) যোগ, যথা মই মারেনে|দেদে। 


(গ) কোত্বণণ £ 
১; মারাহীর মতো দুইজাতীয় চ-বর্গ (তালব্যঘুষ্ট ও 


কোক্ষণীর ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 
নিদ্বয়ের উচ্চারণ পার্থক্য । ণও ল. 


দ্যাট); ব ও ব এবং স ও শ (এস +ই,এ) ধর 
ধ্বনি আছে কিন্তু ঙ ধ্বনি নেই। 

কতৃককারকের বিভক্ত -উ (১ব)1-অ( বহুব ) [ এ সং-অঃ, -আঃ ] ৷ তির্থক 
কারকে -আ! (১) -আ ( বহুব ) তু. দের দেৱ ( <দেৱঃ দেৱাঃ ), তিৰ্যক 
কারকে দেবা, দেরী তিন লিঙ্গ ( তু.-হোঁ, হী, হে “এই’’)। মধ্যম ও প্রথম 
পুরুষে সমমার্থ সর্বনাম নেই। অন্যান্য বিভক্তি_ওয়া এ, -নে, ল, “ন্‌; মৃখ্য/গোণ কর্মে 
-ক, কৃ; অপাদানে -খাউন্ন, থাকুন, ঠাউন, সাকুছ ( হস্থা, শক্‌)১ সম্বন্ধে -চো,-চী,-চে 
-লো, -লী, -লে, -গেলে, -গেলী ; অধিকরণে -আন্ত, -আত্ত। 

ভবিষ্যৎ কালে মারাটীস্সুলভ -ল যোগ” কিন্তু কচিৎ -ত ( অন্ত, শত) যোগ 
(তু. হার তলে! “আমি যাইব” )। অভীত কালে -ল প্রত্যয় যোগ ( নিদ্লো 
“ঘুমাইলো” ) কিন্তু কৃদন্ত -ত, যোগে ঘটমান অতীত (নিদ্তালোঃ নিদ্দতালো 
“ঘুমাইতেছিল’ )। নান্ৰ্থ ক্রিয়ায় (Negative Verb) অস্ৃভূ খাতুজ ক্রিয়াপদ 
ব্যবহৃত হয় না (তু মারাঠী নাহী, নৱহে, কোদ্ধণী না, নাউ, নাস্ত,। নাত্লো )। 
-তা (শত -অন্ত) যোগে শত্র্থ বিশেষণ (নিদ্তা, নিদ্দতালো। “ঘুমন্ত” );-ল যোগে 
কদন্ত বিশেষণ ( গেলো, গেলো, মেজো গত) সত )। -উন্,-উদ্গ যোগে ( এবৈ -ত্বান ) 
অসমাপিকা। (নিছুন্‌, নিদুজ)। ণিজন্ত ্রিয়ামূলে প্রাচীনত্ব রক্ষিত (তু' সুক্তা £ 
স্থক্য়তা= হি. সুখ্না £ খানা )। 

কোস্বণীর শব্দভাণ্ডারে বৈচিত্য আছে। 
কোদ্বণীর সাদৃশ্য দেখা যায়। এইজাতীয় শু 


বহু প্রাচীন গুজরাটার শব্দের সঙ্গে 
লি এমনকি মারাটীতেও মেলে না। 


SORT APOE, Yi 
¥ 5, M.Katre: The Formation of [০902 ৯, Bombay, 1942 


0১০ ।। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


১০.১ কাশ্মীরী 
১০.১১ ভাষিক পরিস্থিতি 


ভারতভুক্ত জন্ম, ও কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর প্রদেশে কাশ্মীরী প্রচলিত। স্থানীয় 
লোকেরা অবশ তাদের মাতৃভাষাকে বলেন ‘ক-শূর’। এই ভাষা ভারতীয় সংবিধান- 
সম্মত পনেরটি ভাষার অন্যতম । সংবিধানে এই ভাষ! কাশ্মীরী নামেই অভিহিত। 

অবিভক্ত জন্ম, ও কাশ্মীর রাজ্য ১৪টি জেলায় বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে নয়টি 
জেলা ভারতীয় কাশ্মীরের অধীনে, বাকী ৫টি জেলা ‘আজাদ কাশ্মীর’ নামে 
পাকিস্তানের কবলিত। যাই হোক, কাশ্মীরীর ভাষাঞ্চল প্রায় ১ হাজার বর্গমাইল 
জুড়ে বিস্ত,ত, তবে সমগ্র জন্ম-কাশ্মীর রাজ্যে কাশ্মীরী ভাষীরা প্রধানত অনন্তনাগ, 
শ্রীনগর, বরমুলা ও ডোডা জেলার কেন্দ্রীভূত। বাকি পাচটি জেলার মধ্যে উধামপুর 
ও পু্-এও কাশ্মীরী ভাষীরা সংখ্যাবলে একেবারে নগণ্য নয়। কিন্তু ইং ১৪৬১-এর 
সমীক্ষা অনুযায়ী জন্ম, কাথ,আ এবং লদাখ জেলায় তাদের সংখ্যা নগণ্য বললেই 
চলে । 

কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম, জাতি-উপজাতি এবং ভাষাগত ভেদ যথেষ্ট। 
যেমন, কাশ্মীরীর! ধর্মে প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম এবং শিখ-__যদিও এদের মধ্যে 
মুসলিমরাই সংখ্যায় অধিক । জাতিভেদও যথেষ্ট । যেমন, কাশ্মীর উপত্যকা এবং 
কিন্ত্ওয়ারে প্রধানত কাশ্মীরীরাঃ কাশ্মীরের পশ্চিম জেলাগুলিতে এবং জন্ম,তে 
পাঞ্জাবীরা বাস করেন। এছাড়া জন্মতে বসবাস করেন বহু রাজপুত ডোগরা এবং 
মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত অর্ধ-যাধাবর গুজর সম্প্রদায় (গুজররা রাজস্থানী শব্দ-মিশিত 
পাঞ্জাবী উপভাষাবিশেষ ব্যবহার করে থাকেন )। আর লদাখে বাস করেন প্রধানত 
বৌদ্ধ লদাখীরা। এছাড়া কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে হিন্দু ‘গদ্দী’ এবং অন্তর মুসলিম 
“ওয়াটাল, ইত্যাদি অর্ধ-যাধাবর জাতিও দেখা যায়। 

ইং ১৯৬১ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জন্ম, ও কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ 
$০ হাজার ৯৭৬ (৯৯৭৯-এ ৪৬,১৬,৬৩২)। সংখ্যাবলে জন্ম, ও কাশ্মীর রাজ্যের 


| 


১০.১ কাশ্মীরী ২০৩ 


কাশ্মীরী ভাষীরা জনসংখ্যার ৫৪.৪২ শতাংশ ( ১৪৭১-এ ৫৩.১৪%, )। অন্যান্য 
ভাষাভাষীদের আনুপাতিক হার এইর্ূপ__ডোগরী ( ২৪.৪১% ), অনির্ণাত পাহাড়ী 
(৬৮৪%), গোজরী বা গুজরী (৫.৮৮%), পাঞ্জাবী (৩.০৬% ) এবং লদাখী 
(১.৪৮%)। উদ্কে মাতৃভাবারূপে চিহ্হিত করেছেন, এমন লোকের সংখ্যা ১২ হাজার 
৪৪৫ (১৯৭১-এ ১২,৭৪০) । এই সমীক্ষা অনুযায়ী কাশ্মীরী ভাষীর সব্ভারতীয় জনসংখ্যা 
১৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৪৬ (জন্ম, ও কাশ্মীরে ১৮,৯৬১৪৭; পাঞ্জাবে ৮,১২৪, হিমাচল 
প্রদেশে ৩,৫০১ )। ১০৭১-এ এই সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৪ লক্ষ ২১ হাজার ৭৬০ । 

কাশ্বীরীর ওপভাষিক পরিস্থিতি খুব স্পষ্ট নয়। তরু স্বীকার করা চলে, শ্রীনগর 
উপত্যকার ভাষাই আদর্শ উপভাবা। তা সমগ্র রাজ্যে স্বীকৃত আদর্শরূপে পরিগণিত, 
সকলের বোধগম্যও বটে। মোটামুটিভাবে কাশ্মীরী উপভাষাগুলিকে এইভাবে ভাগ 
করা যায় 

(১) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের উপভাষা । 

(২) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা এবং 

(৩) শ্রীনগর এবং তংসন্নিহিত অঞ্চলের আদর্শ ভাষা। 

ঞতিহাসিক কারণে কাশ্মীরীর ওপর সংস্কৃত ও কারসীর প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট। 
তাই ভাষিক প্রয়োগে রীতিগত (Stylistic) ভেদ সহজেই নজরে পড়ে, ভাষাভাষী এবং 
পরিম গুলের অবস্থা অনুযায়ী এই রীতিগত বিভেদ স্বাভাবিক ৷ 

কাশ্মীরের বহুল-প্রচলিত ভাষা কাশ্মীরী এবং ডোগরী ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সরকারী 
কাজকর্মে ও বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে উদ্দুরই প্রচলন বেশি। কাশ্মীরী, ডোগরী বা 
লদাবী_-কোনে। ভাষাই ৬০ শতাংশের অধিক লোক ব্যবহার করেন না। তাছাড়া এই 
ভাষাগুলি তেমন উন্নতও নয়! এই কারণে বর্তমানে উদ্হি সরকারী ভাঁষারপে গৃহীত 
হয়েছে (যদিও উদ্র্ণ ভাষীরা মোট জনসমষ্টির ০২৮%)) আর সংবিধানের ৬ 
অনুস্থ্চী অঙ্ুযায়ী কাশ্মীরী, ডোগরা, বাল্টা, দর্দি পাঞ্জাবী, পাহাড়ী এবং লদাখী 
আঞ্চলিক ভাষারপে (Regional Languages) গণ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্দে স্মরণীয় 
ইং ১৮১৯ সালের পরবর্তাঁ সময়ে অর্থাৎ শিখ রাজত্বকালে (খ্ৰী. ১৮১৪-১৮৪৮ ) 


কাশ্মীরের সরকারী ভাব। ছিল ফারসী ৷ 

কাশ্মীরী ভাষার নিজস্ব লিপি ছিল প্রাচীন শারদ। লিপি। “সম্ভবত খ্ৰীষ্টীয় ১*ম 
শতকে এই লিপি প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, এই লিপি প্রাচীন ত্রাহ্মী থেকেই উদ্ভূত, 
কাজেই তা দেবনাগরী বা নাগরী লিপির সহোদরস্থানীয়া। এতিহাসিক পালাবদলের 
সঙ্গে সন্ধে এই লিপি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই লিপি ধৰ্মীয় আচার-অসষ্টানে 


২০৪ ১০. উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


কেবল ব্যবহৃত হয়। পূৰ্বেই বলা হয়েছে, এমনকি শিখ রাজত্বেও কাশ্মীরের সয়কারী 
ভাষা ছিল কারশী। শিখ রাজত্বের পর উদ্দ এখানকার ভাষারূপে গণ্য হয়েছে। এই 
কারণে আরবী-কারসী লিপির প্রচলন বর্তমান কাশ্মীরে খুবই ব্যাপক। বর্তমানে " 
এখানে নাগরী লিপি প্রবর্তনের চেষ্টা চলেছে। 

কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্ত সে সঙ্গে তার 
রাজনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং ভাষাতাত্বিক পরিস্থিতি কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, কাশ্মীর হিন্দু, 
মুসলমান, শিখ এমনকি বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির এক সার্থক মিলনস্থল। সাংস্কৃতিক 
গৌরবে এই রাজ্য প্রধানত হিন্দু ও মুসলিম সন্মিলিত ও যুক্ত এঁতিহের ধারক ও বাহক। 
আর ভাষাতাত্বিক বংশকৌলীন্যে তা ভারতীয় আর্ধ হলেও ইন্দো-ইরানীয় প্রাচীন 
বৈশিষ্ের সাক্ষ্য বহন করে। 

ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে কাশ্মীরের সীমানা এই-_উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান 
ও রুশ সীমান্ত, উত্তরে চীনের পিন্-কিম্াঙ্‌ প্রদেশ, পূর্বে তিব্বত ও পশ্চিসে 
পাকিস্তান এবং দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাব। কাশ্বীরী ভাষা বিচার করলে 
কিন্তু দেখা যাবে, তা ভারতীয় আর্ধ এবং ইরানীয় শাখার সঙ্গে সুদূর অতীত থেকেই 
যুক্ত, চীনা-তিব্রতীয় বা ইন্দো-ইউরোপীয় বাল্‌টো-স্লাবিক শাখার সঙ্গে নয় I 

তবে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্ধ ভাষা বগঁ্করণেও কাশবীরীর গ্থান নির্ণর একটি জটিল 
সমস্ত৷ । এ-প্ৰগন্ধ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (ত্র. পৃ. ২১-২২, ৪৪-৪১) । অনেকেই মনে 
করেন কাশ্মীরী মূলে ভারতীয় আর্য এবং ইরানীয় শাখার সহোদরস্থানীয়া এবং এদের 
জননী ইন্দো-ইরানীর বা আর্য । তবে বর্তমানে অধিকাংশ ভাষাতাত্বিক মনে করেন, 
কাশ্মীরী ভারতীয় আর্ধের সন্ততি অর্থাৎ তা ভারতীয় আধের দরদীয় শাখাভুক্ত। 
এই মতানুসারে ভারতীয় আর্ধের দরদীর শাখা দুইটি ঃ (১) খোয়ার বর্গ (চিত্রালি 
বা ছত্ররি বা অনিয় সমেত) এবং (২) দর্দ বর্গ, যথা, শিণা, কাশ্ীরী এবং 
কোহিস্তানী। কাফির বর্গার অপর দরদীয় ভাবাগুলি কিন্ত ভারতীয় দরদীয় 
ভাষাগুলি থেকে স্বাতন্ত্য রক্ষা করেছে।১ 


১০১.২ কাশ্মীর ও কাম্মীরী সাহিত্য 


কাশ্মীরের ইতিহাসও রাজনৈতিক আবর্তনের এক স্মরণীয় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। 
পৌরাণিক উল্লেখের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে, কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস বৌদ্ধ 


৯ দরদাীর ভাষা সম্পর্জে আরও দ্র. মজুমদার £ সপ্রা, পূঃ ৪৮-৪৯। 


১০.১ কাশ্মীরী হট 


ও হিন্দু রাজত্বকাল দিয়ে শুরু, ক্রমে মুসলমান আক্রমণ ও অধিকার এবং পুনরায় হিন্দু 
ও শিখ রাজত্বের পুনরুদ্ধার এবং পরে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজনৈতিক এবং বাক 
বিভাগ দিয়ে তার পরিণতি । বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের ইতিহাস প্রায় দেড় হাজার বছরের 
ঘটনা। মহারাজ অশোকের সমর (শ্রী পূঃ ২৬৮-৩১ ) কাশ্মীর মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, 
সম্ভবত অশোকই শ্রীনগর শহরের পত্তন করেন। বৌদ্ধ চতুর্থ সংঘ সম্মেলনে (শ্রী ২য় 
শতক ) এইখানে হীনযানমহাযান বিভেদের স্থত্রপাত হয়। কণিষ্ষের আমলে শ্রীষ্টায় 
১ম-২য় শতকে শক আধিপত্য ও কুষাণ অধিকার স্বীকৃত হয়। পরে হুন আক্রমণ ও 
হনরাজা মিহিরকুলের যুগ (খ্রী, ৫২০-৫ ৪২) ৷ সপ্তম শতকে হর্যব্ধনের রাজত্বে 
(খ্ৰী. ৬০৬) কাশ্মীর আবার বৃহত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে জড়িয়ে পড়ে। 
৭ম শতকের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের প্রাধান্য স্বতন্রভাবে স্বীকৃত হতে থাকে। 
প্রবরসেনা (শ্রী. ৬ শতক ), দুল বর্ধন (৭ম শতক ), ললিতাদিত্য (৮ম শতক ) 
প্রমুখ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশীরের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। 
বলা বাহুল্য, এই পর্বের নিরযোগ্য ইতিহাস প্রখ্যাত কবি কল.হণের “রাজতরদ্দিণীঃ 
গ্রন্থে (খ্ৰীষ্টীয় ১২শ শতক ) লিপিবদ্ধ আছে। 

কাশ্মীরে মুসলিম পর্বের স্থত্রপাত করেন সুলতান শামসুদ্দীন ( খ্রীঃ ১৩৩০-৪৪ )। 
প্রায় ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত এই তুর্ক-আফগান শাসন-পর্বের পর কাশ্মীর দিল্লীর মোগল 
সআাটদের দ্বারা অধিক্বৃত হয়। মোগল রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মীর মোটামুটি তার স্বাতন্ত্য 
অব্যাহত রেয়েছিল ৷ কাশ্মীরে মোগল রাজত্বের কাল ১৫৮৬-১৭৪৮ খীষ্টাব । ইং ১৭৪৮ 
সালে আহমদ শাহ্‌ আবদালীর আক্রমণে কাশ্মীর আফগানদের শাসনে আছে । 
তৃতীয় পর্বে মুসলমান শক্তি অস্তমিত হলে ১৮১৯ -সালে পুনরায় রাজনৈতিক অত্যুথথান 
দেখা গেল-_পাঞ্রাব-কেশরী রণজিৎ সিং কাশ্মীর অধিকার করেন। পরে ৯৮৪৮ সালে 


জন্ম, হিনুরাজ। ডোগরাদের রাজত্বকাল শুরু হয়! ভারতের স্বাধীনতালাভের পুর্ব 
পথস্ত জন্ম, ও কাশ্মীর এই রাজপুত ভোগরাদের অধিকারে ছিল। ভারতের স্বাধীনতা 


-উত্তর যুগে কাশ্মীর বিভক্ত হয় এবং “আজাদ কাশ্মীর’ নামক কাশ্মীরের পশ্চিমাঞ্চল 


পাকিগানের কবলিত হয়। 
কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ধর্ম, 


ধর্মনিরপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যস্থটিতে তেমন কন 
আবিষূ্ত হয়েছিলেন তাদের সাহিত্যমভ্তার নিয়ে” সত সাহিত্যের ইতিহাস তাই 


দামোদর, অভিনবগপ্ত (শ্রী ০৫০-১০২৫)) কলহ বিল্হণ প্রভৃতি সর্বভারতীর 
লেখকদের অবদানে সম্বন্ধ হতে পেরেছে! শৈবতান্ত্রিক দর্শনের ‘ত্রিক’ প্রস্থানও 


জাতি, উপজাতি ও ভাষা সমন্বয়ে যেমন সহিষ্ণু 
নল । হিন্দুযুগে বহু মনীষী কাশ্মীরে 


২৪ ১*. উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাব। 


কাশ্বীরে বিকশিত হতে পেরেছিল । জরাপীড়ের ( খরী. নম শতক ) রীজদরবারে স্থান 
পেরেছিলেন ক্ষীরম্বামী, উদ্ভট, দামোদর গুপ্ত, বামন ইত্যাদি । কাশ্মীরের ‘আকবর’ 
জইনুল-আবিদিন-এর রাজত্বকালে (শ্রী, ১৪২০-৭০ ) তাই যেমন মহাভারত ও রাজ- 
তরদ্িণী ফারসীতে অনৃদিত হয়েছিল, তেমনি বহু আরবী, ফারসী গ্রন্থও প্রাচীন 
হিন্দুস্থানীতে অনূদিত হয়েছিল । 

যাই হোক, কাশ্মীরে সংস্কৃত রচনা নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও প্রাকৃত 
স্তরের ভাষানিদর্শন তেমন মেলে না। আধুশিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব কাল 
আনুমানিক দশম শতক ৷ কাজেই এই সময়সীমার পূর্বে অন্তত কাশ্মীরীর পূর্বতন রূপ 
কাশ্মীরী প্রাকৃত বা কাশ্বীরী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া উচিত ছিল? কিন্তু তা যথেষ্ট 
মেলেনি। রাজতরদ্বিণীতে অবশ্য একটি ক্ষুদ্র পংক্তি পাওয়া যাচ্ছে £ রদ্দস্দ হেলু 
দিএ [রদ্ধকে হেলু (গ্রাম) প্রদত্ত হলো ], কিন্তু এটিকে যথার্থ কাশ্মীরী অপভ্রংশ বলা 
চলে না।১ অভিনবগুণ্চের (১*ম শতক) “তন্্রসার? গ্রন্থে আরও ছুটি অপত্রংশজাতীয় 
কবিতা মেলে। এইরূপ গোরক্ষনাথের (নামান্তরে মহেশ্বরানন্দ ) “মহার্থমঞ্জরী” 
(খ্ৰী, ১২০০) নামক গ্রন্থে কিছু প্রাকৃত গ্লোক মেলে, কিন্ত তা মাহারাদ্্রী প্রাকতে 
রচিত ৷ 

ওঁতিহাসিক বিবর্তন বিচারে কাশ্বীরী সাহিত্যকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় £ 

(১) প্রাচীন যুগ ( কালসীমা শ্রী. ১২০০-১৫০০ )। 

(২) মধ্য যুগ (খ্ৰী. ১৫০০-১৮০০) এবং 4 

(৩) আধুনিক যুগ (শ্রী, ১৮০০ থেকে সাম্প্রতিক কাল পযন্ত )। 

কাশ্ীরী ভাষার প্রাচীনতম ' সাহিত্যিক নিদর্শন শিতিকঠ আচাধের সংস্কৃত গ্রন্থ 
মিহানর-প্রকাশে” উদ্ধত চার পংক্তির ৯৪টি শুবক। গ্রীয়াস'নের মতে, গ্রন্থটির রচনাকাল 
আনুমানিক ১৫শ শতকের শেষ পাদ, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি আরও প্রাচীন, অন্তত ১৩শ 
শতকের রচন|। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, তৎকালীন কাশ্মীরে প্রচলিত শৈবতান্ত্িক দর্শন। 
ভাষাদর্শও প্রায় চর্যাপদের মতো পুরোনে। ধরণের এবং দুবোধ্য। অধ্যাপক পৃথ্বীনাথ পুষ্প, 
‘ছুন্ম সম্প্রদায়’ নামক আর একটি গ্রন্থ আবিদ্ধার করেছেন, গ্রন্থটি ৭৪টি শ্লোকসমন্বিত আর 
ভাবে ও ভাষায় তা মহানয়প্রকাশের সমসাময়িক । চতুর্দশ শতকের নিঃসন্দেহে শেষ্ট কবি 
শৈব-সর্যাসিনী ললা দিদি বা লাল্‌ দেদ্‌ ( খ্ৰী. ১৩৩৫-৮৩/৮৬)। লল্লার ১১০টি কবিতা 
গ্রীয়াসন ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করেন (রয়েল এশিয়াটিক 
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সৌসাইটি ল গুন, ইং ১৯২৩)। তীর রচিত গানগুলি এখনও হিন্দুমুঘলমান:নিবিশেষে 
কাশ্মীরীদের মুখে মুখে ফেরে। কথিত আছে, তিনি কাশীরের সী সাধক ও ইসলাম- 
ধর্মের প্রচারক শাহ্‌ হম্দানী-র বারা প্রভাবিত হন এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। 
যাই হোক, এর ফলেই হয়তো তার রচনা রহস্তবাদে স্থফী মতবাদের সমধর্মী। হিন্দু 
ও মুমলিমদের কাছে তাই তিনি লল্লা যোগীশবরী অথবা লাল আরীফা নামে পরিচিত। 
হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে সমান জনপ্রিয় আর একজন স্থফী সাধক-কবি হলেন শাহ, 
নৃরউদ্দীন (শ্রী, ১৩৭৭-১৪৪* )। হিন্দুদের কাছে তিনি নন্দ র্যোশ্‌ বা ‘নন্দ ঝষি’ নামে 
পরিচিত। তার রচিত কবিতাবলী বা ‘করুক’, খিষিনামা” বা “দৃর-শামা' নামে গ্রন্থাকারে 
সংকলিত হয়েছে, যদিও পদ্াবলীর বেশ কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত। এই কাব্য্রন্থে কবির 
গভীর ভগবংপ্রেম এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 

পঞ্চদশ শতকে বোধ হয় কাশ্মীরী সংস্কৃতির একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। 
এই পর্বে সুফী ধর্ম-বিভাবনার সুষ্ঠ পরিবেশ, ধর্ম ও জাতিগত সমন্বয় এবং রাজদরবারের 
আনুকূল্য সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডর গড়ে ওঠার সনদে সঙ্গে রচনার বিবয়বস্তও বিস্তৃততর 
হলো, ভাষাদর্শও সবতোমূখী হলে|। এই পর্বের বেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বস্তুত কাশ্মীরের 
‘আকবর’ গুণগ্রাহী রাজা “জইনুল আবিদিন ( রাজত্বকাল গ্রী, ১৪২০-৭০) | সংস্কৃত 
ও ফারসী -দুয়েরই অনুরাগী, হিন্দু ও মুলমান_ছুই র্মেরই পৃষ্ঠপোষক এই রাজার 
রাজসভা বহু কবি ও মনীষী অলংকৃত করেছিলেন। তাদের মধ্যে. উৎসোম, 
যোধভট্ট, ভট্ট অবতার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এঁদের অনেকেই 
তারের পৃষ্ঠপোষক আহিছিনের জীবনী (অন) তাঁদের রচনার বিহ 
করেছিলেন। এই জীবনীগুলি অবশ্য অধুনালুপ্ত। অজ্ঞাত কবির লেখা ‘বাণাস্ুরবধ’ 
সম্ভবত কাশ্মীরী ভাষায় রচিত প্রথম কাহিনীকাব্য। এতদ্যতীত দুইজন সংস্কৃতজ্ঞ 
অইহলের আন্নকুল্যে কল্হণের প্রসিদ্ধ কাশ্বীর-ইতিহাস 'রাজতরদদিণী'র (১১৫০ ত্র. 
পর্যন্ত ) পরবর্তী অংশ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ‘রাজতরদিণী'র ফারসী অনুবাদক মুলা 
আহমদ মহাভারতও ফারসীতে অনুবাদ করেন। এছাড়া ফারসী কবি ‘জামি’-র লেখ! 
যক জুলেখা সংস্কৃতে অনুদিত হয়েছে, অনুবাদক পণ্ডিত শ্রী 

মধ্যযুগের ( ১৫০০-১৮০* ত্র.) কাশ্মীরী সাহিত্যে ক্রমশই ফারসীর প্রভাব বাড়তে 
থাকে এবং ত্থপাতে সংস্কৃতের প্রভাব কমে। ধর্মেও ইসলামের প্রাধান্য স্থির হয়, 

সুফী আবহাওয়া টিকে থাকে। তাই এই পর্বে বহু আরবী-ফারসী এ্পদী 
সাহিত্য কাশ্মীরী লেখকগণ আত্মস্থ করেন, ফলে আরবী-ফারসী সাহিত্যে প্রচলিত 
ইহফ-ুলেখা, খুস্রো-শীরীন, লয়না-মজনূন প্রভৃতি অনেক প্রেমকাহিনী কাশ্মীর 


টিন ১০. উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা 


সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। পাঞ্জাব থেকেও আহ্বত কিছু রোমান্টিক গল্প কাশ্মীরী 
ভাবায় জনপ্রিয় হরে ওঠে । 

এই পর্বের শ্রেষ্ট প্রতিভাময়ী নারী-কবি হব্ৰ খোতুন (১৫৫১-১৬০৬ শ্রী.)। কাশ্মীরী 
সাহিত্যে তীর দান “লোল” (আকৃতি ) নামে কয়েকটি গীতিকবিতা-__যা অতুলনীয় 
প্রেম এবং জীবনের জরগান। এই যুগের অন্যান্য কবির নামও এই প্রসদধে 
উল্লেখযোগ্য, যথা--খবাজা হুবীবুল্লা নওশহ্‌রী (1--১৬১৭ ), হিন্দু কবি সাহিব কৌল, 
মহিলা কবি রূপ ভবানী (শ্রী, ১৬২৪-১৭২০), মুল্লা ফাখির ইত্যাদি। এদের মধ্যে সাহিব 
কৌল হিন্দু পুরাণের বিষয় নিয়ে পুচ অবতার’ ও “জনম-চরিত” রচনা করেছিলেন। 
এর পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাশ্মীরের তৃতীয় মহিলা কবি অরণী মাল্‌ (হলুদ ফুলের 
মালা ) ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তা কালে আবিভূর্তি হর়েছিলেন। লাল দেদ্‌ এবং 
হব্ব খোতুন-এর মতো তারও বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। স্বামী পরিত্যক্ত! 
অরণীমাল্‌এর মধুর খণ্ডকবিতায় বিরহবেদনা ও গ্রক্ুতিপ্রেম তীব্র হয়ে ওঠেছে। 
১৮শ শতকের আর একজন বিখ্যাত হিন্দু কবি প্রকাশ রাম (দিবাকর প্রকাশভট্ট 
নামেও পরিচিত ) কাশ্মীরী ভাষার 'রামাবতার চরিত” এবং পরবর্তাঁ খণ্ড ‘লবকুশ যুদ্ধ 
চরিত’ লিখে বিখ্যাত হন (প্রীরার্সন কতৃক ইং ১০৩০ সালে প্রকাশিত)। মীর 
আবদুল্লা বৈহকী (?-১৮০৭ ) রচিত গীতিকবিতা-সংকলন «“কোধীর-অকৈদ" এবং ধর্মী 
কাব্য "মুখৃতসর ওয় কায়’, গঞ্ধাপ্রঘাদ রচিত ‘সংসার-মায়া-মোহজাল স্থুখ দুঃখ চরিত” 
প্রভৃতি গ্রন্থের নামও এই প্রস্ধে ন্মরণীয়। | 


আকফগানী শাসনের অবসান ও রণজিৎ সিং কর্তৃক কাশ্মীর বিজয় ( ইং ১৮৯৭) 
থেকে আধুনিক কাশ্মীরী যুগের স্থচনা। এই যুগে লাহোরের সব্দে কাশ্মীর যুক্ত হলো 
এবং সেই সঙ্গে উদ ও ইংরেজীর স্দে কাশ্মীরীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে । 


১০.১.৩ ৮5 ২৪ 
"১৩, ভাঁষাতীত্বিক বৈশিষ্ট্য 
কাশ্বীরী ভ 
সংস্ৃতের তুলনায় কাশী লিষ্ট (১005000075153) বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রয়োগ বাহনয। 
ain অশ্রত রঃ ৪ বৈচিত্য। অপর বৈশিষ্ট্য “মাত্রা” স্বরধ্বনি__যেগুলি 
মহাপ্রাণিত ঘে রে অক্ষরকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। সংস্কৃত বর্ণমালার 
ধ্বনি { অৰ্থাৎ ট ie ন অৰ্থাৎ ঘ,ঝ, ড, ধ ইত্যাদি কাশমীরীতে সপ্ণ হুপ্ত। মুন 
ব্যবহারও সীমিত। ০ দন্ত্য ধ্বনিতে পরিণত (অসমীয়ার মতো)। বএর 
পদান্ত অল্পপ্ৰাণ অঘোষ রা ০. খনিওলিও আটা 
মির বনি মহাপ্রাণিত। J 
বলীৰ )। না ও স্ত্রীলদ্দ, তবে সর্বনামের ক্ষেত্রে লিঙ্গ তিনটি (পুং, স্তর ও 
অপাদান ও করণ Ls ছুই বচন (এব ও বহুবচন )' জরি চারটি ( কর্তৃ কর্ম, 
বচন ও ne, এছাড়া অনুসর্গের প্রয়োগও ভ্রটটব্য! বিশেষণ বিশেষ্যের লি, 
Fi করে থাকে। 
Lo tbe ্্ুলক। কাল তিন 
প্রভাব যথেষ্ট ছুট- বর্তমান ও অতীত। কাশ্মীরী ভাষার 
। এমনকি ছন্দপ্রকরণেও ফারনীর গ্রভাব সহজ ব্য । 


টি_ বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা। অন্তযর্থ 
শব্বভাগ্ডারে আরবী-ফারসীর 


Grierson : Essays on 
on : Manual of Kashmiri Lan- 
The pronunciation of Kashmiri, 


সুভদ্রকুমার সেন ঃ কাশ্মীর - ভাষা 


১ Gn 
ler: ২ 
son: LSI, Vol. VIII, part ii, PP. 233-41; 


ইত 

hee Calcutta 1899 ; Griers 

টির রে 1911 7 T. Baily 08199 £ 

০০, ৩ Chatterji: LLML Pp: 81; 
% ভারতকোয, ২য় খন্ড, পু ৩১১-১২)! 
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১১.১ তামিল 
5৯.৯.৯ ভাষিক পরিস্থিতি 


তামিল তামিলনাড়ুর (পূর্বতন মাদ্রাজ ) সরকারী ভাষা । এই ভাষা ভারতীয় 
সংবিধানের অষ্টম অনুস্থচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে তামিলনাড় একটি সংহত 
ভাষাতাত্বিক অবয়বে স্বীকৃত হয়েছে । দক্ষিণ কানাড়ার এবং কিছুট| মালাবার জেলা 
যেমন মহীশূর ও কেরালার অন্তর্গত হয়েছে, তেমন কেরালারও কিছু অংশ ও 
কন্যাকুমারিকা তামিলনাড়ুর অন্ততুক্তি হয়েছে ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন বিধি 
অনুযায়ী । তামিলনাড়,র সাম্প্রতিক ভৌগোলিক সীমানা দাড়িয়েছে এই : উত্তরে 
মহীশূর ও অন্ধ, পূর্বে বদ্দোপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমবাট পর্বতমালা এবং কেরল, 
দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে মান্নার উপসাগর ও পক্‌ প্রণালী । সর্ব 
দক্ষিণ প্রান্ত অবশ্য কন্যাকুমারী অন্তরীপ। বলা বাহুল্য, মাদ্রাজ ভারতের সর্বদক্ষিণ 
রাজ্য (এবং ১২টি জেলায় বিভক্ত )। 

ইং ১০৬১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে তামিল ভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৫ লক্ষ 
৬২ হাজার ৭০৬ ( তামিলনাড়ুতে ২১৮০৯১৯,০৯৯, মহীশূরে ৮,৫৪,২২৭ এবং কেরালায় 
৫১২৭,৬১৩)। কিন্তু ১৯৭১-এর সমীক্ষায় তামিলভাবীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৩ কোটি 
৭৫ লক্ষ ০২ হাজার ৭৯৪। ভারতের বাইরে--সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, মালয় এবং অন্যান্য 
ইন্দোনেশীয় দেশে, এমনকি দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকাতেও তামিল ভাষীর! ছড়িয়ে 
পড়েছেন সুদূর অতীতকাল থেকেই । 

বর্তমান তামিল প্রধানত ছুই ভাগে বিভক্তঃ (ক) সাহিত্যিক তামিল এবং 
(খ) কথ্য তামিল। কথ্য তামিলের আবার যথেষ্ট উপভাষা-বৈচিত্্য দেখা যায়। এগুলি 
সংখ্যায় সাতটির কম নয়, যথা__ 

১. কন্ঠাকুমারীর উপভাষা ৷ 

২. তিরুনেলভেলি এবং রামনাদ জেলার দক্ষিণী উপভাষা। 

৩, মধ্যদেশীয় উপভাষা--যার প্রচলন মুখ্যত মাদুরাই এবং ত্রিচি জেলায় । 
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৪, পশ্চিমী উপভাষা ( কোইম্বাটোর জেলা )। 
৫. পবা উপভাষ। ( তাঞ্জোর এবং দক্ষিণ আরকোট জেলা )। 
৬. মাদ্রীজী উপভাষা (মাদ্রাজ শহর এবং চে্লপেট ) এবং 
৭, উত্তরদেশীয় উপভাষা (উত্তর আরকোট জেল )। 
আরও উপভাষা-বৈভিত্র্য দেখা যায় প্রান্তিক ভাষাঞ্চল গুলিতে, কারণ, এই 
অঞ্চলগুলিতে তেলুগু, ক়নড়/কানাড়ী এবং মালয়ালম্‌ ভাষার অবাধ মিশ্রণ ঘটে থাকে । 
তামিল ভাষার ক্ষেত্রে সামাজিক উপভাষার বিভেদও ভাষাতাত্বিকের কৌতুহল উদ্রেক 
করে। ধ্বনিতত্ব, রূপতন্ব, এমনকি ভাষাতাত্বিক অবয়ব-গঠনেও ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত 
নি বর্ণের ভাবার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়।১ 

যাই হোক, তামিলনাড়ুর জাতীয় আদর্শ ভাষা হলো এই কথ্য ভাষা উদ্ভূত। 
এই সৰ্বজনস্বীকৃত আদর্শ কথ্য ভাষা আসলে কিন্তু প্রধানত পূব উপভাষাশিত_ 
যদিও তাতে সংলগ্ন উত্তরাঞ্চলীয় উপভাষার মিশ্রণ আছে। এই আদর্শ ভাষা প্রায় 
সমস্ত উপভাষাঞ্চলেই বোধগম্য আর তাতে স্থানিক প্রভাব কিছু-না-কিছু রয়ে গেছে। 
কিন্তু লক্ষণীয়, এই ভাষার কোনো স্বীকৃত লিপিবিধি নেই অথবা নেই কোনো লিখিত 
ব্যাকরণ, অথচ মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর একছত্র আধিপত্য ॥ বর্তমানে এর 
ক্ষেত্র আরও প্রসারণশীল-_পিনেমা, রেডিও, থিয়েটার, এমনকি গল্প-উপন্যাসেও এর 
প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান । | 

অপরদিকে সাধু ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার ব্যবধান যথেষ্ট_ধ্বনিতত্ব, রূপতত্ব 
এমনকি শব্বভাগ্ডারের ক্ষেত্রেও। আসলে সাধু ভাষা গ’ড়ে উঠেছে পুব জেলাগুলির 
প্রাচীন ভাষান্তরকে আশয় ক’রে-যা প্রধানত প্রাকৃত্তরীয় চেন্তামিল ভাষায় 
(খ্ৰী. ৫*০ ) উদাহৃত হয়েছে । এই সাধু ভাষা মুখের ভাষা নয়, বিশেষ শিক্ষণ ছাড়া 
একে আয়ত্ত করা কঠিন। তাই এই ভাষা শিক্ষিত জনের কেতাবী ভাষা হয়ে আছে। 
বস্তুত, বর্তমান বাল ভাষায় যে সাহিত্যিক ও কথিত রূপের ভেদ দেখা যায়, 
তামিলের ক্ষেত্রে সে-পার্থক্য বহুগুণে বেশি। এই সাধু ভাষাকে আবার দুই ভাগে ভাগ 
কর! যায়ঃ বর্তমান সাধু ভাষা সাধারণত পত্র-পত্রিকায়, চিঠিপত্রে অথবা গ্রন্থে 
ব্যবহৃত ; অপর পক্ষে ধপদী সাহিত্য ভাষা প্রধানত কাব্যের ভাষা প্রাচীন 
সাহিত্যেই মুখ্যত ব্যবহৃত হতো আর যা প্রায় দেড় হাজার বছর ধ'রে বিভিন্ন স্তর 


২৯ SEE নি ইল: . হ. 
3 ৬. Bright and A. K. Ramanujam: Socio-linguistic Variation and 


Language Change ( : SL PP. 157-166 ). 
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অতিক্রম ক'রে একটি স্থিরীকৃত আদর্শে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে আবার ব্রাহ্মণরা 
তামিলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য ঘটাচ্ছেন, কিন্তু অন্যদের ঝোঁক হচ্ছে সংস্কৃত- 
বহিষ্কার । এখনকার সাধারণ শিক্ষিত তামিলরাও তাই অষ্টাদশ শতকের তামিল সাহিত্য 
বুঝতে পারেন না। অন্যদিকে কথিত তামিলের বিভিন্ন রূপ সাহিত্যের প্রয়োগে নিষিদ্ধ 
হয়ে আছে। 

তামিলের নিজস্ব লিপি আছে। এই লিপি প্রাচীন ত্রাঙ্মীর দক্ষিণদেশীয় বিভেদ 
অর্থাৎ গ্রন্থলিপি থেকে বিবতিত-। প্রাচীনতম তামিললেখ বষ্টেবু-ভ, লিপিতে লিখিত। 
আধুনিক তামিল লিপিতে বষ্রেঝু:তূ, থেকে বেশ কিছু হরফ ধার করা হয়েছে। তামিল 
মুসলিমরা অব্য ফারসী-আরবী লিপি ব্যবহার করে থাকেন। 

ভারতীয় লিপিগুলির মধ্যে বোধ হয় তামিলই সর্বাপেক্ষা অসম্পূর্ণ লিপি। এই 
লিপি প্রকৃতপক্ষে শ্রী ৫ম শতকে ব্যবহ্ধত প্রাচীন তামিলের গ্রতিচ্ছবি। তাই 
উচ্চারণে ঘোষ/অঘোষ বিভেদ থাকলেও বর্ণ (Grapheme) একটি অর্থাৎ অঘোধ 
অল্পপ্ৰাণ বর্ণ ( যেমন কৃ, গ্‌ স্থলে কেবল কৃ)। এইরূপ তামিলে ৩০টি বর্ণ আছে 
স্বরবর্ণ হুমথ/দীর্ঘ ভেদে ১২টি (9, 5, 1১ 1, এ, উ, ৩, 6, ০, ত. 83, ৪০) এবং ব্যঞ্জন 
বর্ণ ১৮টি, যথাঁ--কণ্য 19 5) তালব্য ০, ধর মৃধন্য 6 ু, দন্ত্য 0 1, ওষ্য Pp, 2, 
দত্তমূলীয় ৮ 1, অর্ধনথর 9, %+ তরল 1 1, 1, উদ্ম ঘোষ মূরধন্য ৪৫ (অথবা ()। 

এছাড়া সংস্কৃত শব্দের উপযোগী করার জন্ত গ্রন্থলিপি থেকে পাচটি বর্ণ ধার করা 
হয়েছে, যথা_-জ+ ব, ম, হ, ক্ষ_যদিও গোঁড়া তামিলভাষীয়া পারতপক্ষে এই বর্ণগুলি 
ব্যবহার করেন না। সংস্কতের তুলনায় তামিলে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অপেক্ষাকৃত কম। 
তামিল লিখন পদ্ধতিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার একেবারেই নেই। লক্ষণীয়, তামিল 
বর্ণমালায় শ, ব, স এবং হ নেই। 


১১.১.২ ভাব ও সাহিত্য 
তামিল ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরকে নিল্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়’ 
৯॥ আদি তামিল (Ancient Tamil) £ ?_ হ্ীষ্ীয় ৫০ 
২॥ প্রাচীন তামিল (01d/Classical Tamil)? শ্রী, ৫০০-১৩৫০। পল্লব 
চালুক্য ও চোড় সাত্রাজ্যকালীন ভাষা। তামিলে এই প্রাচীন তামিলর্বে 
বলা হয় পঝ.ন-তমিঝ. (Pan-Tamেi2) এবং চেন-তমিঝ, (090 
Tamiz, উচ্চারণে কতকটা “শেন্দমিড় )। 


3 Chatterji : LLMI pp. 306-331 ; Nigam : LH pp. 318-22 ; 


১১,১ তামিল ২১৩ 


৩॥ মধ্যযুগীয় তামিল বা ইটেইং-তমিঝ. 08-৮78014)ঃ খ্ৰীষ্টীয় ১৩৫০-১৮০০ | 
উত্তর-চোড়, বিজয়নগর যুগ এবং মাদুরার নায়কদের সমকালীন ভাষা। 

৪॥ আধুনিক তামিল বা পুতুত্ততমিঝ. (Putu-t-Tamiz{Pu-t-Tamiz) অথবা 
গ্রাম্য তামিল (Vulgar Tamil) বা কোড়,ন তমিব. (Kodun-Tamiz): 
ইং ১৮০০ সনের পরবর্তী যুগ অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের যুগ। : 


তামিল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় দু’ হাজার বছরের পুরোনো, ভাষাও 
তাই যথেষ্ট পরিবন্তিত হয়েছে। আর এই পরিবর্তন এমনই সুদূরপ্রসারী যে প্রাচীন 
তামিল এখন বর্তমান তামিল ভাষীদের কাছেও বিশেষ শিক্ষণ ব্যতীত বোধগম্য 
হয় না। 

তামিলের বিবর্তন ধারাকে একটি বিশেষ ধ্বনিস্থত্রের (Phonetic Law) মানদণ্ডে 
বিচার করা যেতে পারে। আদি তামিলে (ধরা যাক্‌ খরীষ্টীয় শতকের স্থচনায় ) সংস্কৃত 
‘ভগৱান্‌’ শব্দটি উচ্চারিত হতে! ‘বগৱন্‌’ রূপে । প্রাচীন তামিলে (আ. শ্রী. ৫০০) 
তার পরিণতি ‘পকৱন্‌’ (পলব লিপিতে লিখিত )। মধ্য তামিল পর্যন্ত (১৩৫০ খ্ৰী. ) 
এইরূপ ঘোষ ধ্বনির অঘোষ উচ্চারণ বজায় ছিল। শ্রী. ১৩৫০-এর পর মধ্য তামিলে 
( ইটেইৎ তমিরা, ) তা উচ্চারিত হতো “্পগরন্ রূপে । অর্থাৎ এইখানে স্বরমধ্যগত 
(অথবা নাপিক্য ব্যঞ্জনের অন্তস্থিত) অঘোব ব্যঞ্জন ঘোষবৎ হলো। আধুনিক 
তামিলে প্রাচীন লিখন ধারা অনুযায়ী ‘পকৱন্‌’ লিখিত হলেও উচ্চারণে তা 'পগরন্, 
রয়ে গেল-_যদ্দিও শ্বরমধ্যগত এই ঘোষধ্বনি কতকটা উদ্নীভূত (ক্৯গ৯গ. [%]3 
এইরূপ ত১দ৯দ. [87] ট>ড.>ড় ইত্যাদি)! 

মধ্যযুগীয় তামিলের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো! £ দন্তমূলীয় ত’ এবং ভ্ু$ সত 
গুবল-কম্পিত র্‌ এবং ভূ, নদ; চ>শ, স। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক তামিলেও 


ত 


কতকটা রক্ষিত আছে। 

দ্রাবিড় এতিহ্য১ অনুযায়ী আদি তামিল সাহিত্যকে ‘সংগম’ সাহিত্যও বলা হয়। 
আহ্মানিক খ্ৰীষ্ট পূর্ব ৫ম/ঙর্থ শতক থেকে গ্রীটীয় ৫** অব পর্যন্ত প্রসারিত এই 
‘চৰম’ বা ‘সংগম’ যুগ । তামিল কিংবদন্তী অনুযায়ী খীপূৰ্বীয় বহু শতক পূর্বে 
দক্ষিণের বহু কবি অথবা চাঁরণকবি তিনটি সম্মিলিত সাহিত্য সভায় উপস্থিত 


Chatterji ; Dravidian, Annamalai University, 1965; A. M. Dyakov: 
The Nationa! Problem in India today, pp. 112-16, Moscow, 1966 


২১৪ ১১. দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা 


হয়েছিলেন আর তাদের সাধিক সাহিত্যকর্ম সংকলিত হয়ে আছে সংগম 
সাহিত্যে । প্রথম সম্মেলনে নাকি দেবতারা সম্মিলিত হয়েছিলেন-_কিন্ত এই পর্বের 
সংকলিত সাহিত্য লুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রাচীন তামিল ব্যাকরণ 
“তোল্কাগ্নিয়মঠ রচিত হয়েছিল-_যদিও প্রকৃতপক্ষে তা অনেক পরবর্তী যুগের রচনা 
(আ. শ্রী. ৫০০) তামিল কিংবদন্তী অনুযায়ী তৃতীয় সশ্মেলনের যুগ আনুমানিক 
খ্ৰীষ্টপূর্ব ৫:০ শতকে । এই পর্বে ছু” হাজার কবিতার আটটি সংকলন সংগৃহীত হয়েছিল 
এবং এগুলি রক্ষা পেয়ে গেছে ( কিন্তু ভাষা বিচারে এগুলিও অর্বাচীন )। মোট কথা, 
সংগম যুগের সাহিত্যকর্মকে যতটা প্রাচীন বলা হয়ে থাকে, ভাষা বিচারে তা ততটা 
প্রাচীন নয়। কারণ আদি পর্বের তামিল ব'লে যাকে উপস্থাপন কর! হয়, তা আসলে 
ভাষাবিচারে “চেন-তমিঝ, বা প্রাচীন তামিলের অন্তর্গত, স্বভাবতই তার বয়স গ্রষ্টীয় 
৫০* অব্দের বেশি নয়। 
বলা বাহুল্য, এইজাতীয় সংকলন-সাহিত্য বৈদিক সংকলনের কথা মনে করিয়ে দেয়, 
হয়তো বা তা বৈদিক ধারণার দ্বার! গ্রভাবিত। সাহিত্যিক সম্মেলনের ধারণাও যেন 
রীষটপূর্ব যুগের তিন বৌদ্ধ সংগীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (রাজগৃহ, বৈশালী, পাটলি- 
পুত্র )। তবে একথা অবশ্ঠই স্বীকার্ধ যে আধুনিক তামিল সাহিত্যের সঙ্গে সংগম যুগের 
সাহিত্য-কর্মের এক নিবিড় বন্ধন ররে গেছে আর দ্বিতীয়ত, তামিল সাহিত্যের আদি 
প্রেরণা উত্তরাপথের সাহিত্যের মতো ধর্মীয় অনুভবে উৎসারিত হয় নি__সে-সাহিত্যের 
মধ্যে মানবীয় শৌরবীর্য গাথা, প্রেম-প্রক্ৃতি ইত্যাদির কবিতা প্রচুর । তৃতীয়ত, আদি 
তামিল যুগে রচনার অপ্রতুলতা থাকলেও (অন্তত ওতিহাসিক বিচারে ) সেই যুগ এবং 
সাহিত্যিক ওতিহ স্বীকার করে নিতেই হয় আর তার সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো এই 
যে এই অনুমিত যুগে এককালে নিশ্চয়ই ধ্বনিগুলির ( বিশেষত ব্যঞ্জনধ্বনি ) পূর্ণা 
উচ্চারণ-রীতি বজায় ছিল এবং তখন লিপিরীতি ও উচ্চারণরীতির পার্থক্য ছিল না। 
পুরোনে। তামিলের সর্বপ্রথম নিদর্শন বোধহয় ‘তোল্‌কারিয়ম্‌*। রচনাটি একটি 
ব্যাকরণসন্র্ লিখিত হয়েছে সথত্রাকারে। গ্রনথটিতে ১৬০ সংখ্যার অধিক স্থত্র আছে 
রচয়িতা তোল্‌কাগ্িযর’ (কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি আগস্তমুনির (তাগিলে অকতির ) 
শিলা বা প্ৰশিষ্য । রচনাটি লিখিত হয়েছিল সম্ভবত খ্ীটীয় ৫০০ অন্দে, কারণ এই শত 
“প্রচলিত ভাষার ব্যাকরণ রচনাই ছিল এই গ্রন্থের উপজীব্য । এই যুগের ভাষা চে 
তমিঝে-র বর্ণ, ধ্বনি, পদ, বিভক্তি ইত্যাদির বিবরণই কেবল এখানে আলো 


হয়নি, সেই অঙ্গে কাব্যের বিষয়বস্তু, যেমন, প্রেম, যুদ্ধ, প্রকৃতি ইত্যাদি বহু বিষয় 4 
গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 


১১.১ তামিল ২১৫ 


প্রাচীন তামিল সাহিত্যের (শ্রী. ৫০০-১৩৫০) নিদর্শন বেশির ভাগই সংকলন- 
গ্রন্থাকারে পাওয়া গিয়েছে, কিছু কিছু দীর্ঘ কবিতাও মেলে । এদের মধ্যে প্রধান 


হলো-_- 
চি 


পত্ধ-প্‌পা্ট, ( গীতিকাব্য-দশক )£ এই কবিতাগুলি আট জন কবির দ্বারা 
রচিত এবং প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন রাজগণকে উতসর্গাকৃত। 
কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নক্ষীৱার (৬ ও ১০ম মণ্ডলের রচয়িতা ) 
এবং ইরুভিরণ কগ্রনার্‌ ( _রুদ্ররুষ্ ৪র্থ এবং ২য় মণ্ডলের রচয়িতা )। 
উপরোক্ত সংকলনে তদানীন্তন তামিল সংস্কৃতির সুন্দর পরিচয় পাঁওয়৷ যায় ; 
প্রাচীন তামিলদের ধর্মীয় ধারণা, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, 
যুদ্ধশান্তি, নগর ও গ্রাম্য জীবন, রাজবন্দনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
ইত্যাদি বহু বিষয় সহজ সরল সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে স্থান ক'রে 
নিয়েছে। 
এট,ত্তোকই (অষ্টসংগ্রহ) ই এই অষ্টকের মধ্যে প্রধান রচনা হলো 
'পতিরগ্লাতু১- ্ন্থটতে দশজন কবির দশটি ক'রে কবিতা সংকলিত 
হয়েছে। এইরূপ আর একটি কাব্য-সংগ্রহ হলো ‘পরিপাটল’_গ্রন্থটিতে 
তামিল, দেবদেবী যেমন, বিষ্ণু (তিরুমাল্‌) এবং মুরুকন্‌, বইকই নদী, মদুরাই 
শহর এবং সমুদ্রের স্ততিবন্দনা করা হয়েছে। 

এই যুগে উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থ দুটি ছাড়াও আরও পাঁচটি দীর্ঘ আখ্যান- 
মূলক কাব্য রচিত হয়েছিল--এগুলি একত্রে ‘পঞ্চকাব্যম্‌’ রূপে অভিহিত 
হয়। এগুলিকে মহাকাব্যও বলা চলে। রচয়িতাগণ সকলেই সংগম 
যুগের কবি ব'লে চিন্কিত। কাব্যগুলি এই_ 
চিলপ্নতিকারম্‌ (নুপুর গাথা): কাব্যটি ইলমূকো'র-অটিকল- নামক 
একজন জৈন ধর্াবলদী চের রাজপুত্রের রচনা । এটি একটি বিয়োগাত্তক 
রোমান্টিক গাথা । 
মণি-মেকলৈ £ রচনাকার ছিতলৈ-ছ-ছতনর্‌ ছিলেন বৌদ্ধ। কাব্যের 
নায়িকা মনিমেকলৈ প্রেমিক রাজপুত্রের বিবাহপ্রস্তব প্রত্যাখ্যান ক'রে 
বৌদ্ধ সঙ্যািনীর জীবন বরণ করেছিলেন। গ্রন্থটিতে সে-যুগের জীবনযাত্রা ও 
সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও জৈন এবং অন্ঠান্ত ধর্মসম্রদায়ের আচার-আচরণ ও মতবাদ 


প্রতিফলিত হয়েছে। 


২১৬ ১১. দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা! 


বলা বাহুল্য, পঞ্চকাব্যগুলির মধ্যে “চিলল্পতিকারম্‌* এবং “মণিমেকলৈ” কাব্য দুটিকে 
আদি তাঁমিলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়। অপর তিনটি কাব্য (৫) জৈনকবি 
তিরুত্তক্ক-তেবর রচিত ‘চীবক-চিন্তামণি, (৬) বৌদ্ধ ধর্মমূলক ‘কুণ্টল-কেচি’ এবং 
(৭) বলৈ-াপতি মূলত উত্তর ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত এবং অনেকাংশে কৃত্রিম । 

॥ এই যুগে রচিত অপর কাব্য হলো (৮) পেরুম্কতৈ £ জৈন কৰি কষ্,-বেলির এর 
রচয়িত!। গ্রন্থটি কৌসান্বীর রাজ। উদয়ন এবং উজ্জয়িনীর রাজা! প্রদ্োতের কন্যা 
বাসব্দত্বার প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত। কাব্যটি পৈশাচী প্রান্তে লিখিত লুপ্ত গ্রন্থ 
বৃহৎকথা’র জনপ্রিয় কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


প্রাচীন সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের উত্তর- . 


যুগে রচিত ১৮টি নীতিগর্ভ কবিতার সংকলন: পতিনেন-কীড়-কৃকণকুূ। এই ১৮টি 
সংকলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো! তিরু-রপ্বর রচিত “কুরুরল”। কবি 
নীচকুলোন্তব কিন্তু তিনি কোন্‌ ধর্মাবলদ্বী তা জানা যায় নাঁ_হিন্দু এবং জৈন উভয় 
সম্প্রদায়েরই তিনি স্বীকৃত কবি। সে যাই হোক, ঈশ্বরের স্দে মানবীয় সম্পর্ক 
স্থাপন, কাব্যধমিত| এবং তৰ্জ্ঞান ইত্যাদির সমন্বয়ে কাব্যটি সমুচ্চ মহিমায় উত্তরিত 
হয়েছে। এই কাব্যটি ইংরেজী, ল্যাটিন ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এবং 
বাঙলা ও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। 

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে শৈব ও বৈষ্ণব কবিদের রচনা অপ্রতুল ছিল না, কিন্ত 
গুপ্ত যুগ ও পল্লব রাজত্বের প্রথম দিকে ত্রাঙ্গণ্যধর্মের পুনরুখানের সঙ্গে সন্দে তামিল 
সাহিত্যও উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। ফলে খ্ৰীষ্টীয় ৬০* শতকের পর থেকে শৈব ও 
বৈষ্ণব সপ্তদের প্রভাবে সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভক্তিবাদের জোয়ারে উচ্ছুসিত 
হয়ে ওঠে। 

প্রাচীন সন্তদের দ্বারা রচিত শৈব স্তোত্ৰ ও কবিতাগুলি ১১শ শতকে নম্পি-য়- 
আন্টার নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন (শ্রী, ৯৭৫-১০৩৫ )। 
সংকলনগুলিকে বলা হয় “তিরুমুরৈ"। প্রথম সাতটি “ভিকুমুরৈ+সংকলনকে বলা হয় 
‘তেৱরম্‌’। এগুলি ছম্পন্তর (=সম্বন্ধ ), অগ্নর এবং ছুন্তরর্‌ ( =স্থন্দর ) দ্বারা রচিত। 
৮ম তিমুরৈ-র স্োত্রগুলির রচয়িতা হলেন মাণিক-বাচকর ( ৭ম-৮ম শতক ) যিনি 
তামিল শৈব সন্তদের মধ্যে চতুর্থ স্থানের অধিকারী এবং এই যুগের শৈব সন্তদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান। এর কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। তামিলনাড়ের শৈব সন্ত 
ও মরমিয়া সাধকর! (সংখ্যায় ৬৩) দ্নায়ন্নার্য বলে অভিহিত হুন, পরে 
“অবশ্য এরা ‘ছিত্তর’ ( =সিদ্ধ) নামে পরিচিত। এই সন্তদের সদন্ধে তামিল 


১১.১ তামিল ২১৭ 


দেশেযে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা তামিল শৈব ধর্মসাহিত্যে একটি প্রধান 
স্থান অধিকার করে আছে। এগুলি ‘পেরিয়-পুর্াণম.’ (£ ছেন্ধিলর, ১২শ শতক) 
নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। 

তামিলনাড়ের ১৮ জন বৈষ্ণব সন্ত আড়বার (হর বা আঝ.বার ভগবত প্রেমে 
নিমচ্দিত ব্যক্তি ) নামে পরিচিত। আড়বারগণের দিব্য উক্তিসমূহ প্রবন্ধাকারে স্থুরক্ষিত 
হয়েছে ‘নাল্‌-আগ্নির-প_-পিরপস্তম’ (-প্রবন্ধম) নামক সংকলন-গ্রন্থে, সংকলয়িত! 
শ্রীনাথ মুনি (১১শ শতক) । গ্রন্থটিতে ৪০০০ শ্লোক রয়েছে। এই দিব্য প্রবন্ধাবলী ‘দ্রাবিড় 
বেদান্ত’ নামে প্রসিদ্ধ । আড়বার পদাবলীর সন্দে বাঙলীর কীর্তন পদাবলীর ভাব, 
স্থর ও তালের সাদৃশ্ঠ অনেক স্থলে দেখা যায় । এই দ্রাবিড় বেদান্ত থেকে আড়বারদের 
বৈরাগ্য, তত্বজ্ঞান, ভগবদন্গভব, প্রেমভক্তি ও ভজন ধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়। এখানে পঞ্চভাবের সাধনা দেখ গেলেও দাস্ত ও নায়িকা ভাবের প্রাধান্তই 
বেশি। আড়বারদের মধ্যে একজন মহিলা কবিও আছেনঃ নাম আন্টাল ব। আগ্ডাল, 
তিনি ছিলেন প্রধানত গোঁগীভাবের সাধিকা। 

১ম থেকে ১৩শ শতকের মধ্যে অর্থাৎ চোড় ( চোল.) রাজাদের গৌরবময় যুগে 
আরও কয়েকজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব ঘটেছিল । কম্পন বা কঞ্ন প্রাচীন সংগম 
যুগের শেষ কবি। তামিল ভাষায় বামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক তিনি। অন্বাদের মধ্যে 
মৌঁলিকত্বের ছাপ আছে। আর এক কবি ওটকুত্তন রামায়ণের শেষ সর্গ (উত্তর 
কাণ্ড) অনুবাদ করেছিলেন । অপর কবি পুক্বে*ন্তি-ও সহজ ও সুন্দর ভাষায় 
মহাভারত অনুবাদ করেন। এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'নল-বেণপা” নলবময়ন্তী কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত। 

চোল. সম্রাটদের সময় শৈবদের এক নতুন সম্প্রদায় শৈব সিদ্ধান্ত দর্শন প্রবর্তন 
করেন; এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেঠ ছিলেন মেয়কান্ত-তেবর (১৩শ শতক ১, ইনি “চিব 
কিনান-পোতম্‌* (৯শিবজ্ঞানবোধ ) নামক একটি মৌলিক এন্ছের রচয়িতা। এ'র শিষ্য 
অফল-নস্তি শিবাচার্ধ রচিত “চিব-কিনাশ-চিততিয়র* (শিবজ্ঞান সিদ্ধি) তামিল শৈব 
দর্শনের এবটি প্রামাণ্য গ্রন্থ ৷ হ 

১৪শ শতক থেকে তামিল সাহিত্যের মধ্য যুগের শুরু 
বিজয়নগর ও মদুরাই নায়কদের কাল জুড়ে এই মধ্যযুগ । এই যুগের সাহিত্য কতকটা 
প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক (Institutional)l এই সময়ে রচিত কোনো মৌলিক রচনা মেলে 
শা। পৌরাণিক, ভক্তি ও রোমান্টিক কাব্যের পূর্বধারার অনুবৃতিই এই যুগে অহুস্থত 
হয়েছে। এই যুগের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন “কালমেঘমণ রচয়িতা “কু 


(শ্রী ১৩৫০-১৮০০ )। চোঁল,ঃ 


২১৮ ১১. দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা 


কোণম্‌’, মহাভারতের অন্গবাদক “বিলিপুত্তরর্” “চেদারণ্যপুরাণম, নামক শৈব পুরাণ 
গ্রন্থ রচয়িতা পরন জ্যোতি এবং শ্রেষ্ট শৈব কবি “তাক্ুমনবব্‌ (শ্রী. ১৭৪২)। ১৮ 
শতকে কয়েকজন মুসলমান কবিরও নাম পাওয়া যায়। 

১৬শ শতকের শেষ ভাগে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মিশনারী রা খীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তাঁমিল 
ভাষাচচ্ণর স্ত্রপাত করেন। এঁদের প্রচেষ্টায় প্রথম তামিল ভাষায় লিখিত পুস্তক ইং 
১৫৭৯ সালে কোচিন থেকে প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই গ্ীষ্টানদের রচিত তামিল 
গন্য, অভিধান ও গল্প প্রভৃতি রচিত হতে থাকে । বলা বাহুল্য, ইং ১৮৫৭ সালে মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সব্দে সব্দে তামিল ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত 
হলো। 


১১১৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য, 


তামিল বর্ণমালার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে (দ্র. ১১.১.১)। উচ্চারণগত 
বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বর্ণগুলির স্বরূপ এই £ 

সবরধবনি £ হুম স্বর_অ |/1, ই |], উ /0/, এ 1৩, ও 1০/। দীর্ঘ ব্বর_-আ [/. 
ঈ |, উ 182], এ: 1৩, ওঃ /০/ এবং লিখিত যৌগিক স্বর এ>০, ৪-৪%০ 
(তু. তনৈসতলেই, সৌখ্যম্‌সব,ক্িযমূ)। আদি ‘অ’ ধ্বনি উচ্চারণে কচিৎ কতকটা 
‘এ’ (তু. সং বলন্৯বেলন্‌, জপ চেৰম্‌)। লক্ষণীয়, দীর্ঘ এ এবং ও ধ্বনির জন্য 
তামিলে নির্দিষ্ট বর্ণ আছে, যা সংস্কতে নেই। আবার সংস্কৃত শ, য, স, হ বর্ণ তামিল 
বর্ণমালায় নেই৷ 

তামিল বর্গাঁয ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে বর্ণ (03817৩01৩) হিসেবে ক, চঃ টঃ ত, প 
এবং দন্তমূলীয় ত’ | স্বীকৃত হলেও (তামিল বৈয়াকরণদের পরিভাষায় বলিনম্‌ বা 
কঠিন ) এদের উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে । এদের উচ্চারণ সাধারণত এই স্থত্র অবলম্বনে 
স্থিরীরুত ; (১) আনি, যুগ্ম এবং ট্‌/ত’-এর পরে উপরোক্ত ধ্বনিগুলির অঘোষ 
উচ্চারণ। (২) নাসিক্য ধ্বনির পরে ঘোষবৎ উচ্চারণ এবং (৩) স্বরমধ্যগত অথবা 
যর» র, ল ধ্বনির পরে উচ্ম উচ্চারণ। এই স্তরা্থযায়ী উপরোক্ত ধ্বনিগুলির উচ্চারণ 
দাড়ায়_- 


৯. Caldwell: CGDL; J. Bloch; GSDL ; M.S. Andronov: The Tamil 
Language, Moscow, 1965; T. P. Meenakshi Sundaram : A History ০. 
Tamil Language ; K. Zvelebil, Yu. Glasov & M. Andronov $ Introduction 
to the Historical Grammar of the Tamil Language, Moscow, 1967 


১১.১ তামিল ২১৯ 
লিখিত কস উচ্চারণে (১) ক, (২) গ, (৩) খ. /x/। 
লিখিত চ> (১) চ [বেষ্ট ), (২) জ [দ্বষ্ট) (৩) স্। 
লিখিত ট> (১) ট, (২) ড, (৩) তাড়িত ড/য/। 
লিখিত ত (১) ত, (২) দ, (৩) দ. /6/। 
লিখিত প> (১) প, (২) ব, (৩) ৱ. /8/ (সোম ওষ্ট্য )। 
লিখিত র,রর (7,0)> (১) অঘোষ দত্তমূলীয় ত্‌* (কতকটা তু, স্থলভ ), 
(২) ঘোষ দন্তমূলীয় দ’ ( কতকটা দ্র সুলভ ১, (৩) র্‌ । 
উপরোক্ত স্থত্র অনুযায়ী সংস্কৃত দন্ততামিল উচ্চারণে তন্দমূ, মণ্ডপ >মণ্ডবম্‌ 
ভাগ্যম্‌>পাক্চিয়ম্‌ ইত্যাদি । 
এছাড়া নাসিক্য ধ্বনির ( তামিল বৈয়াকরণের পরিভাষায় ‘মেলিনম্‌’ অর্থাৎ মৃছু) 
যথেষ্ট বৈচিত্য আছে-ড 12], এ |], ৭111) ন 121, ম' [1 এবং দন্তমূলীয় 01 । 
তামিল বৈয়াকরণদের পরিভাষায় ইডাই-ইনাম্‌ বা মধ্যম ধ্বনি হলে! £ অন্তঃস্থ ধনি য়, বু 
ল, ৰ এবং পাৰ্থক মূর্ত ধ্বনি ল. /]| এবং উমম ঘোষ র্ঘধ্বনি ঝ.// বা 1271 (উচ্চারণ 
কতকটা ‘বা.’ ধ্বনিসুলভ]9০:9181 Palatalised Sonant Spirant) | 
তামিল উচ্চারণের অপর বৈশিষ্য হলো, র, ল, ড়, ল-, র প্রভৃতি ধ্বনি শব্দের 
আদিতে থাকলে তার পূর্বে ই বা উ আগম হয়, যেমন, রাজা>ইরাশন্‌ [ইরায়ন্‌, 
রেবতি>ইরাবদি, রক্তম্‌>ইরত্তম; লোক৯উলোগম্‌ ইত্যাদি। তামিল এবং 
অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় স্বর-সংযোগজনিত য়/ৱ শ্রুতি আগম একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, 
যেমন, তে: “চা” +-ইলৈ ‘পাতা’>তোগ়িলৈ ; নটু মধ্য 1ইল্‌৯নটুৰিল্‌ “মাবে" 
ইত্যাদি। 
তামিল শব্দভাণ্ডারে তেলুগু ভাষার তুলনায় স 


যথেষ্ট কম। | 
লিঙ্গ: লিঙ্গধারণা স্বাভাবিক (৪৮01) নয়? তা শব্দগত বা ব্যাকরণগত | 


শবে লিঙ্কভেদ তিনজাতীয় (পুং, স্ত্রী ও রীব ) হলেও পুংলি্গ এবং স্্ীলি্গ ভেদ আছে 
কেবল বিচারশীল (২৪১০৪!) বা! উচ্চ জাতির ক্ষেতে (বৈয়াকরণের ভাষায় ‘মহৎ’ )। 
অপরদিকে প্রাণী, অচেতন বস্তু বা ভাববাচক শব্ধ (অর্থাৎ ‘অমহৎ’ ) সৰ্বদাই 
কীবলিঙ্গ বাঁচক। 

বচন £ ছুটি বচন-_একবচন ও বহুবচন । পুংলিগ ও স্্রীলিঙ্গে বহুবচন-প্রত্যয় 
অভিন্ন। অন্‌ বাচক পুংলিদ্দ শব্দ বহুবচন -অবু রূপে পরিণত হয় (মনি*তন “মান্য "৯ 


ংস্কৃত কৃতথণ শব্দ ( Loan-word ) 


২২০ ১১. দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাবা 


মনি’তর )। অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে -কল্‌./ক্কল. প্রত্যয় যুক্ত হয় ( পেণ “স্ত্রীলোক” > 
পেণ্‌কল-১ রাজারাজাকল- )। 
"_ শব্দরূপ £₹ তামিলে কারক সম্বোধন সমেত আটটি। তামিল কারক-বিভক্তিগুলি 
মরম “গাছ" (ক্লীব) শব্দরূপে দেখানো যায় এইভাবে_-মরম্‌ ( বহুব £ মরঙ্কল্‌,) 
(করত), মর-ত্তেই (কর্ম), মর-ত্তাল্‌ “99 & 10৩৩" (করণ ), মরম্‌-ওডু, মর-্তাডু 
(সহায়ক শযন/Comitative) “with a tree", মর-ত্তির্কু (গৌণ কর্ম )। মর-ভিন্‌ 
(অপাদান ), মরত্তিনদু, মরত্তিন’ ( সম্বন্ধ ), মরত্তিন্কণ, মরত্তিল্‌ (অধিকরণ ), মরমেঃ 
(সম্বোধন )। বহুবচনের ক্ষেত্রে বহুবচন-প্রত্যয় যোগের পর বিভক্তি অস্থিত হয় 
(যেমন ২য়া ঃ মরঙ্লে.ই ইত্যাদি )। তামিলে ক্রিয়াবাচক ও নামবাচক অঙুসর্গের ব্যাপক 
প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া লক্ষণীয়, অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় এবং তামিলে বিশেষণ 
কোনো বিশিষ্ট পর্যায় (Categ০r)) নয় 
সর্বনাম ? উত্তম পুরুষ__নান্‌ £ নাঙ্-কল্‌. ; মধ্যম পুরুষ--নী £ নীড্‌কল্‌. ; প্রথম 
পুরুষে তিন লিদ্ব__অবন্‌ (পুং) /অবল. (স্ত্ৰী): অতু (কলী) ৷ বহুবচন 
অবর্‌ (কল্‌.): অবৈকল. (কলী )। 
ক্রিয়াপদ £ কাল, ভাব, বচন ও পুরুষ অনুযারী ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়। 
ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি সাধারণত সর্বনামগ্লি?ট (Pronominalised) অর্থাৎ ক্রিয়াপদের 
শেষে পুরুষবাচক সর্বনামের খণ্ডিত বা ভগ্ন রূপ বিভক্তি হিসেবে যুক্ত হয়। তামিল 
ক্রিয়ার ‘কাল’ বোঝাতে কালবাচক বিকরণ বা প্রত্যয় (Temporal Suffix) 
ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ; বর্তঘান কালের প্রত্যয় -কিত্‌/ন্ধিত্‌, (চেয়. 
কিত_-এঞন্‌ “আমি করি” চেয়, করা); অতীতকালের প্রত্যয় -ত, -স্ত্‌, -ইন্‌’ঃ 
তত (চেয় তেঃন্‌’ “আমি করেছিলাম" ; অতি’-স্তেন’ < অতি’ “জানা")) এবং ভবিষৎ 
কালের প্রত্যয় -ৱ্‌, প্‌ -গ (চেয়-ৱেন্‌’, পারগ্নেন্পার্‌ “দেখা” )। বর্তমান 
কালের রূপ ভবিঘ্যৎ অর্থেও তামিলে ব্যবহৃত হয়। 
তামিল ক্রিয়ার ‘ভাব’ (০০৭) তিনটি- নির্দেশক, অন্নজ্ঞ। এবং সম্ভাবক 
(০ptative)। অনুজ্ঞার রূপ কেবল মধ্যম পুরুষে । একবচনে ধাতু অবিরুত (চেয়, 
কর!) কিন্তু বহুবচনে -উম্‌ যুক্ত হয় (চেয় স্ম্‌ চেয়মুঙ কল. )। সম্ভাবকের 
প্রত্যয় -ক অথব। তুমর্থক রূপের সর্দে -ট,ম্‌ যুক্ত হয় ( ৱাব্‌.ক<বাঝ্‌। “বেঁচে থাকা; 
চেয়_য়ট,ম, )। 
তামিল ও অন্যান্য দ্রাবিড় ক্রিয়া-পর্যায়ে নাস্তর্থক ক্রিয়ার (Negative Verb) 
যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নান্তর্থক ক্রিয়ার রূপ অন্তর্থক ক্রিয়া থেকে স্বতন্প, যদিও 


১১.১ তামিল ১ 
এগুলি ‘কাল’ নিরপেক্ষ অর্থাৎ তা বর্তমান, অতীত ও ভবিদ্যৎং বাঁচক হতে পারে । 


নান্তর্থক ক্রিয়াগুলি কত্ত বিশেষণ, অসমাপিক৷ বা ভাববাচক বিশেগ্ত পদও গঠন 
করতে পারে। 


কান্ত অদমাপিক! (Verbal Participle) তিনটি__ভূতার্থক (কাল-বিকরণ+- 
প্রত্যয় -অঃ চেয়-ত, পটিত্ত</পটি “পাঠ করা" ), শত্র্থক (কাল-বিকরণ+ প্রত্যয় 
“অঃ চেকিত'ঃ পটিকিভ) এবং কৃত্যার্থক (ভবিত্যৎ কালের উত্তম পুরুষ রীবলিবের রূপ £ 
চেয় পটিক,ম,)। 

ক্রিয়াবাচক অগমাপিক। (45০19) গঠিত হয় অতীত কালবাঁচক বিকরণ ও 
শ্রুতি €উ” ধ্বনির সাহায্যে ( চেয়্তু “করা? ৫018) । তুমর্থক অসমাপিকার (971 
ive) প্রত্যয় হলে -অ, -ক/ক (চেয়্‌য় “০ ৫০৮, ইরুত্ব-ইরু “হওয়া )। সাপেক্ষ 
অধমাপিকা (0০2119291) গঠনে অতীতবাচক বিকরণের সনদে -আল্‌ প্রত্যয় যুক্ত 
হয় ( চেয়,তাল্‌ “যদি করে/করিলে” )। 

তামিল ও অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার অন্গকারবাচক (I[mitative Words) এবং 
ধবন্যাত্মক শব্দের (8:০1,০ ৮০৪৭5) প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৷ 

বাক্যরীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো__বিশেষণ বিশেত্বের পূর্বে বসে। 
স্বাভাবিক পদক্রম £ কর্ত।+ গৌণ কর্ম+মৃখ্য কর্ম+-ক্রিয়া। সংস্কৃত সুলভ বৃত্ত প্রয়োগ, 
যেমন-পাটম্‌ পটিত্ত পাইয়ন্‌’ “The boy who has read the lesson” ) পাইয়ন্‌’ 
পটিত্ত পাটম, “The lesson read by the boy" এছাড়া আরও দুটি-একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঃ 

(ক) জন্বন্ধ-নির্দেশক সবনামের (Relative Pronoun) স্থলে অর্ধনামশ্ি্ট কৃদস্ত 
নামের ( Participial Noun ) প্রয়োগ, যেমন-পটিত্ত-ৱন্‌’ “He who (3808 
Tead” ; পটিভ্তরল্‌, “She who (had) read” ; পটিন্ধিত্‌ৱন্‌ ‘Arete 
man” ; পটিগ্রবন্ত “He who will read” ) পটিগৱল্‌, “She who will read 
ইত্যাদি । 

(খ) সন্ন্ধ-নির্দেশক যৌগিক বিশেষণের (Relative Participle) প্রয়োগ 
(প্রত্যয় ঃ অ ), যেমন_নিলন্-এন্দিয় বিশ্ব দপৃথিবী-আবরিত আকাশ" (The sky 
Which covers the earth’) ; কয়, ইরু পিণি-কোণড মণি “রজ্জ,-নিবন্ধ ঘণ্টা* (6! 
attached to a 0010) 1১ আরও দ্র. ৫,৩। 


৯. J. Bloch: GSDL, pp. 84-85 
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৯৯।২ মালয়ালম্‌ 
৯৯.২০১ ভাষিক পরিস্থিতি 


মালয়ালম, ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম ৷ এই ভাষা কেরল রাজ্যের 
(রাজধানী ত্রিবান্দ্ম,) সরকারী ভাষা । ভারতীয় সংবিধানে (৮ম অসুম্থটী ) একে 
স্বতন্ত প্রধান ভাষার মর্ধাদাী দেওয়া হয়েছে। ইং ১৯৬১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী 
সর্বভারতীয় মালয়ালম ভাষাভাবীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৮২। ইং ১৯৭১ 
সালে এই সংখ্যা দীড়িয়েছে আনুমানিক ২ কোটি ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৩০ অর্থাৎ 
সারা ভারতে অধ্যুষিত দ্রাবিড়ভাষী জনসংখ্যার প্রায় এক-বষ্ঠাংশ। 

পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তরালে ভারতের এই 
ক্ষুদ্রতম রাজ্যটি অবস্থিত। এই রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণে__কাসারগোভ থেকে ত্রিবান্দ্রম 
পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-দক্ষিণে এই রাঁজ্যের প্রসার প্রায় ৪০* মাইল ৷ পূর্ব-পশ্চিম 
বিস্তার কিন্ত ৮* মাইলের অধিক নয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে 
(ইং ১৯৫৬) কেরলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পূর্বতন ত্রিবাঙ্ছুর ও কোচীন রাজ্য, মান্রাজের 
মালাবার জেলা এবং দক্ষিণ কানাড়া জেলার কাসারগোড তালুক ৷ অপরদিকে এই 
রাজ্যের পূর্ব দিকের কয়েকটি তামিল অঞ্চল তামিলনাড়,র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্থৃতরাৎ 
বর্তমানে মালয়ালমের ভাষাঞ্চল সীমানা দাড়িয়েছে এই- উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে কন্নড় 
অঞ্চল (মহীশূর বা কর্ণাটক) এবং দক্ষিণে ও পূর্বে তামিল ভাষাঞ্চল 
(তামিলনাড়ু )। 

প্রাচীন কালে তামিল ভাষাঞ্ল তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, যথা-_চোঁড় (চোল-), 
পান্টি (পাগ্য) এবং চের (কেরল )। চের বা কেরল অপর ছুইটি বঙ্গোপসাগর 
উপকূলবর্তাঁ অঞ্চল থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। প্রধানত পার্বত্য 
উচ্চভূমির ভাষা ব'লে চের প্রদেশের ভাষাকে বলা হতো ‘মলয়ালম্‌ ( মল/মলৈ “পর্বত? 
আলম, “উপত্যকা” )। সম্ভবত এই ভাষা যে নিয়ভূমির অন্যান দ্রাবিড় ভাষাঞ্চল থেকে 
কতকটা! বিচি) তা বোঝানোর জন্যই উপরোক্ত নামকরণ গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত 
দক্ষিণ প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত এই প্রদেশ চিরকালই ছুরধিগম্য হয়ে আছে। 

প্রাচীন তামিল ‘সংগম’ সাহিত্যের এঁতিহ্য অনুসারে চের প্রদেশ প্রাচীন তামিল 
ভাষাঞ্চল ‘তমিব.কম্‌ ’-এর অর্তভুক্ত ছিল ( খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে তামিল পরিচিত ছিল 
*Damizakam 1*দমিঝ.কম রূপে গ্রীক অনুবাদে যা হয়েছে Damiri৮6) | সংগম 
যুগে চের রাজাদের অধীনে কেরল শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বহিবাণিজ্য ব্যাপারে যথেষ্ট 
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সমৃদ্ধিলাভ করে। সংগম যুগের পরে কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে 
ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং ত্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টায় অষ্টম শতক থেকে 
দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কেরলের ব্বর্ণযুগ। এই সময়ে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্যের 
আধিপত্যের যুগ । বিশেষত দ্বিতী্ন চের সম্রাটদের রাজত্বকালে বেদান্ত ও ভক্তিবাদের 
মাধ্যমে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয় ঘটে । শ্রশংকরাচার্য (খ্ৰী. ৭৮৮-৮২০) ছাড়াও অন্তান্ ধর্মগুরু 
যেমন, কুলশেখর আড়বার, চেরমান পেরুমাল নায়নার ও ভিরনমিও নায়নার প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । আড়ুবার ভক্তিবাদের এক নতুন স্রোতও জনজীবনে উচ্ছুসিত 
হয়ে ওঠে। এই সময়ে কেরল বহির্বাণিজ্যেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্ৰীষ্টীয় ১২শ 
শতাব্দীতে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্যের পতনের পর কেরলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গ’ড়ে 
ওঠে। ক্রিবান্ত্রম, কোটীন প্রভৃতি রাজ্য এই যুগেই স্বাতন্্রলাভ করে। 


কেরলে বিভিন্ন ধর্মাবলদ্বীদের ধর্মীয় এওতিহ্যও যথেষ্ট প্রাচীন । ইং ১৯৬১ সনের 
আদমঙমারী অনুযায়ী কেরলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বর্তমান সংখ্যা এইরূপ_ 
হিন্দু ১১০২,৮২,৫৬৮) খ্রীষ্টান ৩৫,৮৭,৩৬৫ ; মুসলমান ৩০,২৭,৬৩০ ; জৈন ২,৪৬৭ ; 
শিখ ৮২২; বৌদ্ধ ২২৮ ; ইহুদী ও অন্যান্য ধর্স্প্রদায় ২,১২৬ । 


পরিসংখ্যান বিচারে দেখা যাচ্ছে এখানে হিন্দুদের স্থান সর্বোচ্চ । তবে হিন্দুদের 
মধ্যে প্রভাবশালী হলেন নাহ্ধুদিরি ব্রাহ্মণ এবং অতীতের ুদ্ধব্যবসায়ী ও ভূস্বামী 
মায়ার সম্প্রদায়ভুক্ত বর্তমান মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণগণ। খ্ৰীষ্টানদের সংখ্যা হিন্দুর পরে। 
খীষ্টানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সিরীয় গ্রী্টানগণ এবং ইছদীরা খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই 
কেরলে বসবাস করে আসছেন । অনেকের মতে সেট, টমাস শ্রী্ীয ৫২ সালে মালাবার 
উপকূলে অবতরণ ক'রে দেখানকার বহু ত্রাহ্মণকে খ্রীধর্দে দীক্ষিত করেন। তবে 
ইহুদী এবং প্রাচীনপন্থী সিরীয় ্রী্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারে কখনই আগ্রাসী হয়ে 
ওঠেন নি। ফলে কেরলের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সপ্ভাব বরাবরই বজায় ছিল। 
ইং ১৪৯৭ সালে পতুগীজ পর্যটক ভাস্কো-দা-গামা-র কালিকটে পদাপণের সঙ্গে সন্দে 
কেরলে খষ্টান ধর্ম ও ইউরোপীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির যথাথ স্বত্রপাত হলো। ইং ১৫১ 
মালে পতুীজরা গোয়া দখল করলে খীষ্টান বিশেষত রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় 
প্রচার এবং ধর্মান্তরীকরণ প্রচেষ্টা তুন্দে উঠলো। সেন্ট: জেভিয়ার প্রমুখ রোমান 
ক্যাথলিক এবং পরে প্রোটেসটনটদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে নিয়বর্ণের লোকের! ( যেমন 
ধীবর সমপ্রদায় খ্রীষ্টান ধর্ম অবলদ্গন করতে লাগলো যদিও ধর্মান্তরিত ষ্টানদের 
জীবনযাত-পদ্ধতি এবং আচার-আচরণ হিদদু্মের বাতাবরণেই পুষ্ট হতে লাগলো 


২২৪ ১১; দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাঁষা 


আর তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষাও হয়ে রইলো মালয়ালম্‌। বর্তমানে কেরল জন- 
সংখ্যার ৩৭% হলো খ্রীষ্টান । 

কেরলের তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায় হলো মুসলমান জনগণ ৷ খ্ৰীষ্টীয় ৮ম শতকে কেরলে 
ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। মালয়ালম, ভাষী মুসলমানদের বলা হয় মাঞ্পল, বা মোপলা। 
কেরলে এরা সংখ্যালঘু হলেও কোজি.কোড জেলাতেই এদের সংখ্যাধিক্য, মোট 
জনগণের ৪৫% । তবে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব উচ্চতর সমাজজীবনে ততটা 
ব্যাপক নয়। 


১৯.২.২ ভাবা ও সাহিত্য 


মালয়ালম, ভাষা সম্ভবত খ্ৰীষ্টীয় =ম শতকে প্রাচীন তামিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে 
আর ৯ম শতকে উৎকীর্ণ ভাস্কর রবিবর্মণের কোচিন তামপট্টলেখ থেকে তা জানা 
যায়। অবশ্য এই লেখ-ভাগ্তের মালয়ালম: বৈশিষ্ট্য তেমন স্পষ্ট নয়। তাই ১৪শ 
শতকের প্রথমার্ধ প্ন্ত অন্তত তামিল ও মালয়ালম -এর সাহিত্যিক এতিহ্য অভিন্ন ৷ 
১৪শ শতকের পূর্বে সাহিত্যিক নিদর্শনও বিশেষ কিছু মেলে না। স্থুতরাং প্রাচীন 
মালয়ালম: হয় ছিল প্রাচীন তামিল, নয়তে৷ প্রাচীন তামিলেরই অন্থরূপ কোনে! একটি 
ভাষা৷ এই হিসাবে মালগ্নালম সাহিত্যের উঁতিহাসিক যুগবিভাগ দাড়ায় এই 
রকম১_- 

১ প্রথম যুগ ব! মধ্য মালয়ালম:£ শ্রী, ১৩৫০-১৮০০ পর্যন্ত ( অর্থাৎ মধ্য তামিলের 

সমকালীন যুগ )। 

২। আধুনিক যুগ £ শ্রী, ১৮০*__। 

মালয়ালমের নিজস্ব লোকসংস্কৃতির এঁতিহ্য রক্ষিত আছে “পাট” সংগীতে । এই" 
জাতীয় সংগীত অবশ্ঠ দ্রাবিড় ‘সংগম’ সাহিত্যেরই অন্তর্গত (প্রাচীন তামিল “পাষ্ট,, 
তেলুগু পাটু”) আর এদের গায়কর! ‘ছাকায়ার’ নামে অভিহিত হতেন। পাট, সংগীতের 
বিষয়বস্তু যথেষ্ট পুরোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ভাষার প্রাচীনত্ব বিতর্কের বিষয়। বিষয়- 
বস্তু প্রধানত কেরল জীবনকেন্দ্রিক, যেমন, ঘুমপাড়ানী গান, প্রেমগীতি, উৎসব" 
পার্বণ, হিন্দুদেবতা ও নায়কদের বীরত্বগাথা সম্পর্ধিত। 

মালয়ালম্‌ ভাষার এঁতিহাসিক পর্বে বিবর্তনের তিনটি সুস্পষ্ট রীতি সহজেই চোখে 
পড়ে। একটি রীতি হলো সংস্কৃতান্গ_যার অপর নাম “মণিগ্রবালম: রীতি! 


২২ 
3 Chatterji: LILMI, pp. 332-40; Nigam : LH, pp. 291-94 


১১.২ মালয়ালম্‌ ২২৫ 
নানুদ্রি (ব্ৰাহ্মণ ) ও ক্ষত্রিয় ( নায়ার ) সমাজে সংস্কৃত ছিল সমাদৃত ভাষা । শ্রীশঙ্করা- 
চার্ষের (৭৮৮-৮২০ খ্রী. অ. ) জন্মভূমিও ছিল কেরল। ফলে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ 
মালয়ালমে ঘটেছে সবাধিক আর এইখানেই তামিলের সঙ্গে তার ব্যবধান ; কারণ, 
তামিলে এই সংস্কৃত প্রভাব তেমন ব্যাপক নয়। মালয়ালমে সংস্কৃতাদর্শ অহ্ছকরণে গদ্য- 
পদ্য মিশ্রিত চচল্পৃ’ সাহিত্যও গ’ড়ে উঠেছিল। এই এঁতিহ্য সম্ভবত ১৪শ শতকের । 
‘মণিপ্রবালম্‌’ রীতি ছাড়াও তামিল-গ্রভাবপুষ্ট অপর একটি ভাষারীতিও মালয়ালমে 
গ’ড়ে উঠেছিল। বিশুদ্ধ মালয়ালম শব্দের তামিল রূপান্তর এবং তামিল ব্যাকরণের : 
অন্স্থতি হলে! এই রীতির প্রধান বৈশিষ্্য। দক্ষিণ কেরলে, বিশেষত যেখানে 
তামিল ও মালয়ালম: ভাষাঞ্চলের প্রান্তিক সীমানা, এই রীতি বিশেষ ফলপ্রস্থ হয়ে 
উঠেছিল । মালয়ালমের তৃতীয় রীতি “পচ্চ মলয়ালম্‌ বা বিশুদ্ধ মালয়ালম নামে 
অভিহিত। এই রীতি তামিল অথবা সংস্কতের নিরঙ্কুশ প্রভাব থেকে দূরত্ব বজায় 
রেখেছে। বলা বাহুন্য, দ্রাবিড় ‘সংগম’ যুগের চের ভাষার সার্থক উত্তরস্থরী 
হলো এই রীতি। এই রীতির উপজীব্যও হলো লোকনির্র সাহিত্য আর এই 
সাহিত্যস্থজনে হিন্দু, খী্টান ও মুসলমানরা! সমভাবে অংশগ্রহণ করেছে। 

চত্শ শতকের উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম গ্রন্থ হলো কোনো এক শ্রিবাস্,র নৃপতি 
রচিত 'রামচরিত (শী, ১৩.০ )। গ্রন্থটি পুরোপুরি তামিল রীতি আশ্রিত। 
কানিদামের “মেঘদূত'*জাতীয় একখানি সন্দেশ-কাব্য “উঃ নীলি সন্দেশম-এর লেখক 
ও কাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে গ্রন্থবানি সংস্কৃত-রীতি আখ্রিত। এই 
শতকেই 'মণিপ্রবালম» রীতিতে রচিত অপর তিনথানি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ঃ উন্নিচেরুতেবী-চরিতম্‌ (হী, ১৩০), উন্িযাটি-চরিতম্‌. এবং 
উননি্চি-উরিতম- (পরবর্তী যুগে )__তিনখানি গ্রন্থই চম্প্‌ কাব্য, বিষয়বস্ত দেবরাজ 
শর অথবা গন্ধৰ (যক্ষ ) এবং মানবীর প্রেমলীলা। 

পঞ্চদশ শতকে রচিত ‘লীলাতিলকম্‌ ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্র-বিষয়ক রচনা। 
হু থেকে মণিপ্রবালম্‌: রীতির প্রাচীন এতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। ১৫শ শতকের 
গড়ার দিকের লেখক ছেকশশেরি নম্পুতিরি “ফ্লাট! বা কৃফগাথা স্থললিত 
বিশুদ্ধ মানয়ালম্‌ বা পচ্চ মলয়ালম্‌ রীতিতে রচনা করেছিলেন। 

িউশ শতকের কবি পুনম রচিত ‘রামায়ণ-চম্পৃ’ (খর, ১৫৫) মিশ্র গন্ধ-পদ্ধ চ্পৃ 

অবলদ্বনে লিখিত একখানি কাব্য। গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা 

জী! এই শতকীয় একজন অজ্ঞাত কৰির 'চন্তরোংদবম্‌’ কাব্যে গ্রাম্য উৎসব ও 

শর চমতকার ছবি চিত্রিত হয়েছে, যদিও স্থানে স্থানে প্রীতি ব্যাহত হয়েছে। 


১৫ 


২২৬ ১১. দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাবা 


মালয়ালম্‌ সাহিত্যের প্রথম বড়ে! কবি হলেন সপ্তদশ শতকের নায়র তুতু, রামান্থজ 
এব, ভছ্‌ছন ৷ তিনি অবশ্য পৌরাণিক এঁতিহ্যে আস্থাবান, তাই অধ্যাত্ম-রামায়ণ, 
মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের অন্রবাদ-কর্জে তিনি নিজেকে সার্থকভাবে নিয়োজিত 
করেছিলেন। পৌরাণিক বিষয় অবলঙ্গনে তার প্রবতিত কাব্য-গঠনরীতি “কিলি-্লাট” 
বা৷ Parr০t 5018 পরবর্তাঁ যুগে অনেকেই অঙ্গুঘরণ করেছিলেন। 


অষ্টাদশ শতকে এক নতুন ধরণের সাহিত্যরীতি-_পুরাণাশ্রিত নৃত্যনাট্য বা 
তুল্‌ল*ল গড়ে উঠলো ৷ এইজাতীয় নাটক আসলে “ছাক্যার” অভিহিত ব্রাহ্মণদের 
পৌরাণিক কথকতার সুত্র ধরেই বিবতিত হয়েছিল ১৫শ শতক থেকেই। ১৮শ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে” কলকত, কুগ্ছন নম্পিয়ার এইজাতীয় 7391184 গীতিকে সাহিত্যিক 
মর্ধাদায় উন্নীত করেন। তিনি নিজেই প্রায় ৭০টি তুল্‌.ল.ল রচনা করেছিলেন__যার 
মোট পংক্তি সংখ্যা প্রায় ৭* হাজার । মালয়ালম, সাহিত্যের তিনি একজন বরেণ্য 
কবি। 


মালয়ালমের সমৃদ্ধ সাহিত্যশাখাগুলির মধ্যে *আট্টকথ" সাহিত্য অন্যতম | , এই 
সাহিত্যশাখা “কথাকলি" নৃত্যনাট্য অবলঙ্গনে রচিত। কথাকলি প্রকৃতপক্ষে বহুকাল 
প্রচলিত লোকনৃত্য ও লোকনাট্য “কুন্টয়াটম” ( আক্ষরিক অর্থঃ যৌথ অভিনয় ) 
এবং সংস্কৃত নাট্যাভিনয়, বিশেষত ভরতের নাট্যশান্্নিদেশিত নাট্যরীতির সমন্বয়ে 
গঠিত। প্রাচীনকালে এইজাতীয় নাটকনৃত্য ও মুখোশযুদ্ধ সংবলিত নাট্যাভিনয় 
প্রচলিত থাকলেও ১৭শ শতকে তা মালাবার অঞ্চলে ‘কথাকলি’ নৃত্যনাট্যরূপে বিকশিত 
হয় এবং পরে ১৮শ শতকে তা পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় । 


মালয়ালম্‌ সাহিত্যে আধুনিকতার স্থত্রপাত হলো৷ প্রকৃতপক্ষে ১৮শ শতকে, প্রথম 
মুদ্রিত পুস্তকের ( ইং ১৭১৩) আবির্ভাবের সর্দে সন্দে। বলা বাহুল্য; এক্ষেত্রে প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা ৷ 


মালয়ালম: লিপি ব্রাঙ্গী লিপি থেকেই উদ্ভুত, তবে দক্ষিণ ভারতে ব্ৰাহ্মী লিপি 
্বতন্্ ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। ত্রাঙ্মী লিপি উদ্ভূত বটেকু-তু এবং পরব লিপির 
(*ম শতক) পরবর্তী স্তরে আধুনিক দ্রাবিড় লিপিগুলি বিকশিত হয়। কিন্ত স্থানীয় 
লিপি ধ্বনির ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ১৭শ শতকে মালয়ালমে সংস্কৃত 
বর্ণমালা বা গ্রন্থলিপি লিপিমাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয় । 


১১,২ মালয়ালম্‌ ২২৭ 
১১,২,৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 


“ মালয়ালম্‌ বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতি তামিলের অন্থরূপ। তবে উভয়ের ক্ষেত্রে 
ধবনি-সংস্থানের পার্থক্য আছে। যেমন, শব্দের আদ্দিতে তামিল ন১মালয়ালম এও 
(তামিল নান্সঞান্‌ “আমি" ); তামিল ত৯ল (তামিল আত্মা! "আত্মা" 
আল্তুমার” ) ইত্যার্দি। মালয়ালমে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ তামিলের চেয়ে 
অনেক বেশি। 

লি্ঘ : লি্ঘধারণা তামিলের অনুরূপ হলেও মালয়ালমে সম্ভবত প্রাচীনত্ব 
রক্ষিত। তাই অনেকক্ষেত্রে শব্দে লি্ঘবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না, সেগুলি যেন" লিঙ্গ- 
নিরপেক্ষ । এরপ ক্ষেত্রে পুং বা স্ত্ীত্ব বাচক শব্দ যোগ ক'রে লিঙ্গান্তর ঘটানো হয়, 
যেমন, তামিল পেইঅন্‌ (অন্‌ পুংলিদ্ববাচক )-মীলয়্ালম পেইদল্‌ (লিঙ্গ নিরপেক্ষ) 
আন্‌ পেইদল "বালক" : পেণ্‌ পেইদল্‌ “বালিকা*। 

বচন £ দুইটি বচন কিন্তু বহুবচণ-প্রত্যক্সের প্রয়োগ-পার্থক্য তামিলের মতো । লিঙ্- 
নিরপেক্ষ বহুবচন প্রত্যয় (81০০6 Plural), বর, মার্‌ (পুং/ন্ত্রী নিবিশেষে ) এবং 
ক্লীবলিদ্দে কল্‌./কল../গল.. (কল..ল.ন্-মার্‌ “চোরেরা”, ৰিগরর্‌ “স্বীয় পুরুষরা”এবিণ 
“স্বর্গ +রর্এঅবর্‌ “তার!” ৫) নিঞ্ঞল্‌. “তোমরা”এনিমৃকলং.ঃ ব্লীবলিন্দের 
মরঙ্‌ঙল. "বৃক্ষগুলি”*মরমৃকলহ )। 

শব্বরূপ ঃ কারকের সংখ্যা তামিলের অঙ্রূপ ৷ নিচে মালয়ালম্‌ “রম” রর 
(রী) শদের শরন্ধপ প্রদর্শিত হলো--মরম্‌ [ বহুব £ মরঙ্ঙলং, ] (কত), মর- 
মর-ত্তে (কর্ম ), মর-ভ্তাল “by & ree" (করণ), মর-ভোডু awith a tree” (বাহিৰ 
ওয়া | €০mitative), নরত্তিয, (গৌণ কর্ম), মরত্তিল্‌নিন্, ( অপাদান ) মরত্তিঞ্জে, 
মরতিম্থডে ( সদদ্ধ ), মরত্তিল: ( অধিকরণ ), মরমেঃ ( সম্বোধন )। 

লক্ষণীয়, তামিলের মতো মালয়ালমে অনুসর্গের প্রয়োগ ব্যাপক । বিশেষণেরও 
বিশেষ রূপ-পর্যায (Grammatical Category) নেই। 

সর্বনাম £ঃ উত্তম পুরুষ-এঞান্‌ নাম্‌/নোম্/নম্মল/ঞাড্-গলং, 3 মধ্যমপুরুষ_নী £ 
নিএঞ্ল.. প্রথম পুরুষ__এবন্‌ (পুং, 06) এবলং (স্ৰী, 90০) / এছু (কী, it) । 

ক্রিয়াপদ £ ক্রিয়াপর্যায পা অস্গুরপ। কালবাচক প্রত্যয়ের অবশ্য পার্থক্য 
আছে, যেমন, বর্তমানে -উন্,, কুন (চেয়যুয়েন্‌ ‘আমি করি’ ); অতীতকালের 


বা ক 
৯. R. Caldwell: CGDL ; J. Bloch: 05101, 
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বিকরণ তামিলস্থলভ অথবা -ই যুক্ত (চের্‌দেন্‌ | চেরুদ্নেন্‌ “আমি করেছিলাম” ; 
পাড়ি “সে গান গেয়েছিল” )। ভবিষ্তঘকালে বর্তমান রূপই সাধারণত ব্যবহৃত, তবে 
তামিলস্থুলভ ভবিত্যৎ বিকরণও ব্যবহৃত হর ( চেয়্‌ৱেঃন্‌ “আমি কর্বে। )। 

ক্রিয়াপর্ধায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তামিলের অনুরূপ ( আরও দ্র. ৫,৩ )। 


১১.৩ কানাড়ী / কঙ্পড় 
১১.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি 


করড় বা কানাড়ী কর্ণাটক বা মহীশূর রাজ্যের (রাজধানী বান্দালোর ) সরকারী 
এবং সাহিত্যিক ভাষা । এই ভাষা সংবিধানের ৮ম অন্তস্থ্চী স্বীকৃত । ইং ১৯৬১ সনের 
জনসমীক্ষা অনুযায়ী করড় ভাষাভাধীর সংখ্যা ১ কোটি 9৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৮২৭। 
ইং ১৯৭১-এর গণনায় এই সংখ্য! দাড়িয়েছে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৪। কন্পড় 
ভাষীরা প্রধানত মহীশুর রাজ্যেই বসবাস করেন-সগগ্র রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে 
৬৫.১৭% জন এই ভাষা ব্যবহার করেন। কন্সড় ভাবীদের অনেকেই প্রতিবেশী রাজ্য 
মহারাষ্ট্র, অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়, এবং কেরলে বাস করেন । 

কন্পড় ভাষাঞ্চলের সীমানা এই £ উত্তরে মারাঠী, পুর্বে তেলুগু, দক্ষিণে মালয়ালম: 
এবং তামিল ভাষাঞ্চল। পশ্চিমে অবশ্য আরব সাগর। প্রাচীনকালে কানাড়ী 
ভাষাঞ্চল আরও উত্তর দিকে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু দীরে ধীরে তা আর্ধ মারাঠীর 
অগ্রগতিতে সংকুচিত হয়েছে । 

লক্ষণীয়, সংস্কৃত কর্ণাটক শব্দ থেকে কেরড়া-এই দেশবাচক শব্দটি হট হয় নি। 
আসলে কালো মাটির দেশ বলে “কর্‌ ( = কালে!) এবং নাড়ু ( = দেশ ) শব্বযোগে 
কন্নড় শব্দটি স্বষ্ট হয়েছে। 

পূর্বতন মহীশূর রাজ্য; কুর্গ, বোদাই প্রদেশের বেলগীও জেলা» হায়দ্রাবাদ এবং 
কোইহ্বাট্র_-এই পাচট রাজ্যের কানাড়ী ভাষাভাবীদের সংহত ক'রে তদসযাযী 
কৰ্ণাটক রাজ্য বর্তমানে গঠিত হয়েছে। ইং ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন যাক অনুযায়ী 
বর্তমান কানাড়ী ভাষাঞ্চল মহীশূরের অন্তর্গত হয়_পরে তা কর্ণাটক নামে পরিচিত 
হয়। এর পূর্বে এই অঞ্চলের ভাষাতাত্বিক সংহতি নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়েছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ রাজত্বে দীর্ঘদিন ধরে কানাড়ী ভাষীরা অন্যান্য রাজ্যে বাদ 
করতেন, ফলে সেখানে সেই রাজ্যের ভাবাই ছিল প্রধান, যেমন মাদ্রাজে তামিল? 
বোস্বাই-এ মারাঠী এবং হায়দ্রাবাদে তেলুগু এবং উর্দু। কেবল মহীশুর রাজ্যেই 


১১.৩ কানাড়ী ২২৯ 


কানাড়ী ভাষীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল। দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্যও 
কানাড়ী ভাষীরা সংহত হতে পারেন নি। তুঙ্গভদ্রা নদী সমগ্র মহীশূর রাজ্যকে 
দুইট বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চলে- উত্তর ও দক্ষিণ কর্ণাটকে বিভক্ত করেছে। আবার 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অবস্থানজনিত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবেও কানাড়ী ভাষীরা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন । তৃতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক শক্তির টানাপোড়েন 
এবং বৈষম্যের ফলেও এই ভাষা-এক্য পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ব্রিটিশ আমলে কানাড়ী ভাষীরা স্বাধীন মহীশূর রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্ত 
তাদের রাজনৈতিক স্বাতন্্যের ফলস্বরূপ ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনে তার! সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, অন্যান্ত রাজ্যের তুলনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক 
এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। এমনকি স্বাধীনতা- 
উত্তর যুগেও কর্ণাটক রাজ্য গঠনের ব্যাপারে কানাড়ী ভাষীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। যেমন, বোগ্ধাইয়ের লিঙ্দায়েৎ সম্প্রদায়ের উচ্চ ও অভিজাত কোটির 
কানাড়ীরা পৃথক কানাড়ী ভাষাঞ্চল দাবা করলেও মহীশূর রাজ্যের মধ্যবিত্ত সমাজ 
কিন্তু মহীশূরের স্বতন্ন অস্তিত্ব অস্ুপ্ন রাখতে চেয়েছিলেন । শুধু তাই নয়ঃ মহীশূরের 
বন্ধলিগ সম্প্রদায়ভুক্ত কানাড়ীর] লিঙ্গায়ে সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য প্রাধান্য স্বীকার ক'রে 
নিতে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ পৃথক কর্ণাটক রাজ্য প্রতিষ্ঠা বিলঘ্িত 
হয়েছিল। চতুর্থত, মহীশূর রাজ্যে সংখ্যালধিষ্ অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষীদের সমস্যাও 
নগণ্য ছিল না এবং বলা বাহুল্য, এখনও সে-গমস্তা রয়েছে৷ মহীশূর রাজ্যে দুইটি প্রধান 
সংখ্যালঘু ভাষাভাষী রয়েছে-_(ক) মারাঠী £ এর! প্রধানত মহারাষ্ট্রের প্রান্তিক অঞ্চলে 
বাস করেন। (খ) তুলু (ইং ১৪৭১ অনুযায়ী জনসংখ্যা ১১,৪৬,৯৫*) ৪ এ'র। মুখ্যত বাস 
করেন আরব উপসাগরের উপকূলে । তুলু ভাষাঞ্চলকে বলা হয় “তুলওয়ারা” । 
দ্রাবিড় ভাষী হিসেবে তুলুদের প্রাচীন সংস্কৃতি নগণ্য নয়। এরা প্রায়-হুবহু কানাড়ী 
লিপি ব্যবহার করেন। আর যদিও বর্তমানে তুলুকে কানাড়ী উপভাষার অন্তু ক্র 
বলে ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ থেকেই তুলু সাহিত্য ও স্বতন্ত্র লিপির প্রচলন 
ছিল। বর্তমানে যদিও তুলুওয়ারায় কানাড়ীই চলে কিন্ত দৈনন্দিন গাহস্থ্য জীবনে 
তুলুরই প্রাধান্ট বেশি। বর্তমানে তুলুভাষীরা তাদের ভাষার সরকারী স্বীকৃতি চায়। 
অপর পক্ষে, সম্প্রতি কুর্গ রাজ্য মহীশূর রাজ্যের অন্ততুক্তি হওয়ায় এখানকার অপর 
ভরাধিড়ভাষী অর্থাৎ কোডগু ভাবীরাও কানাড়ী ভাষাঞ্চলের অস্ততৃক্ত হয়েছেন_যদিও 
এদের ভাষা এবং রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার যথেষ্ট গৃথক। 

কয়ড় ভাষার উপভাষা-ভেদ নিয্নলিখিত অঞ্চল কেন্দ্রিক যথা-(১) মহীশূরঃ 
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(২) চিত্রদর্গা, (৩) ধার্ওয়ার, (৪) উত্তর কানাড়া, (৫) দক্ষিণ কানাড়া, (৬) হাসান, 
(৭) বেল্লারী এবং (৮) গুলবর্গা। উপভাষাগুলির মধ্যে লিখিত ও কথ্য আদর্শ ভাষার 
পার্থক্য যথেষ্ট। এছাড়া বর্ণবিভেদের ফলে সামাজিক উপভাষারও বৈচিত্র্য স্ষ্ 
হয়েছে। আদর্শ উপভাষার ক্ষেত্রে মহীশূর উপভাষা এবং ধারওয়ার উপভাষা পৃথকরূপে 
স্বীুত। এদের মধ্যে লিখিত ও কথ্য রীতিরও ভেদ রয়েছে। অবশ্ত মহীশূর 
উপভাষায় এই লিখিত ও কথ্য রীতির পার্থক্য ধারওয়ার উপভাবার চেয়ে অনেক 
বেশি। মহীশূর উপভাষার প্রভাবও ব্যাপক অঞ্চলে প্রসারিত । 

কন্নড় লিপি প্রতিবেশী তেলুগুর অন্ধরূপ_-তামিলের নয়, যদিও ভাষার যোগ 
তামিলের সঙ্গেই অধিক । 


১১.৩.২ ভাষা ও সাহিত্য 


প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে লিখিত কন্গড় সাহিত্য একমাত্র তামিলের সঙ্গেই তুলনীয়, 
তার নিদর্শন প্রায় দেড় হাজার বৎসর প্রাীন। এঁতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী কানাড়ী 
সাহিত্যকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায় £ 

১, আদি কক্নড় (পূর্বদ-পজ. গন্নড়)-_প্রাক্-সাহিত্য যুগ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ 

পর্যন্ত। 

২. প্রাচীন কৰড় ( হল, গন্নড় )--৮০*--১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ । 

৩, মধ্য কন্নড় ( নড়-গয়ড় )--১১৫*--১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দ । 

৪ আধুনিক কন্সড় ( পোস বা হোস-গন্নড় )- ১৮০ খীষ্টাব্দের পরবর্তী ৷ 

আদি যুগে করড় সাহিত্যের নিদর্শন যংসামান্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে! 
৫ম শতাব্দীর মধ্য ভাগে উৎকীর্ণ কয়েকটি শিলালিপি। এতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের 
প্রভাব লক্ষদীয়। অপর আর একটি পুরালিপির পরিচয় পাওয়া যায়-যা আনুমানিক 
০০ খী্টান্দে একটি তামরপটরে কাব্যাকারে খচিত। তবে নম শতকের পূর্বেও যে আরও 
কিছু লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা বোবা যায়, নম শতকের প্রথমার্ধে রচিত 
“কবিরাজমার্গ, নামক গ্রন্থের উল্লেখ দেখে । 

প্রাচীন কল্নড় পর্বের প্রধান লেখক হলেন জৈনকবি শ্রীবিজয়, উপরোক্ত 
“কবিরাজমার্গ” (৮৪০ হী.) নামক গ্রন্থের রচরিতা। গ্রন্থটি অলংকার ও 
বিষয়ক । শ্রীবিজয় রাষ্ট্রকুট বংশীয় রাজা ৃপতুদ্দের ( খ্রী. ৮১৪-৭৭) সভাকবি ছিলেন। 
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নম শতকের পর থেকে কল্নড় সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। ; 
এই পর্বের সাহিত্যও মোটামুটি সংস্কৃত কাব্য-এঁতিহের ছায়াশরয়ী, রচনারীতিও 
বহুলাংশে সংস্কৃত গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চস্পু কাব্যের। আর গ্রন্থ'ভাবনার প্রধান 
উৎস রামায়ণ-মহাভারত তো বটেই, বিশেষভাবে জৈনধর্ম এবং পুরাণ ও তীর্ঘংকরদের 
কথা ও কাহিনী। প্ররুতপক্ষে জৈনধর্সের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কানাড়ী সাহিত্যের 
যথার্থ স্ত্রপাত হলো । 

*ম শতকের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন গুণবর্মন (১ম )। ইনি জৈন 
তীর্থংকরদের কাহিনী অবলম্বনে ‘হরিবংশ’ বা “নেমিনাথ পুরাণ” রচনা করেন। 

১০ম শতকের ‘ত্রিরত্ব' নামে খ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিত্রয় হলেন পম্প, পোক্ন এবং রঙ্ন। 
জশ্বস্থত্রে ব্রাহ্মণ পম্পের (জন্ম শ্রী. ৯*২) দুখানি গ্রন্থের প্রথমটি “আদিপুরাণ, 
( খ্ৰী. ৯৪১) প্রথম জৈন তীর্থংকরের জীবনী; অপর গ্রন্থ “বিক্রমা্জন-বিজয়” ( যা? পম্প- 
ভারত নামেই সমধিক পরিচিত ) মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। এ'রই 
সমসাময়িক জৈন কবি পোন্ন-রচিত "শান্তি পুরাণ-এর উপজীব্য হলে! ষোড়শ জৈন 
তীর্থংকরের উপাখ্যান । তৃতীয় কবি রর দ্বিতীয় তীর্থংকরের কাহিনী অবলম্বনে 
লিখেছিলেন “অজিতপুরাণ (শ্রী. ০৯৩)। ইনিও মহাভারত অবলম্বনে কিছু কবিতাও 
রচনা করেছিলেন । ১ম শতকের একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ নাগবর্মন্‌ (১ম )-এর 
নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এর রচিত ছন্দোহধি (শ্রী, ৯৮৪) গ্রহটি 
ছন্দোবিষয়ক রচনা। ইনি অবশ্য বাণভট্টের কাদদ্রী অনুসরণ ক'রে একখানি 
চষ্পৃকাব্য রচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে দুর্গসিংহ (শ্রী, ১*২৫) পঞ্চতন্ত্ের রপাস্তর 
করেছিলেন চট্প্রীতিতে। ১১শ শতকের শেষে জৈন পণ্ডিত নাগবর্মাচার্য একখানি 
বৈরাগ্য শতক লিখেছিলেন-_গ্রন্থটর নাম *চ্দ্ুড়ামণি-ণতক' বা 'জ্ঞানসার+। 

১১শ শতকে কর্ড সাহিত্যচ্চার ধারা কিছুটা স্তিমিত_-তার কারণ সম্ভবত 
তামিলদেশ থেকে ক্রমাগত চোল.দের আক্রমণ। তবে ১২শ শতকের প্রথম পাদে 
একজন বিখ্যাত কবি আবির্ভূত হন। এর প্রক্কত নাম নাগচন্্র কিন্ত তিনি 
‘অভিনব পম্প নামে আখ্যাত হতেন। ১৯তম ভীর্ঘকর কাহিনী-আশ্রিত 
মজ্িনাখ পুরাণ ছাড়াও ‘রামচন্দ্র চরিত্র পুরাণ ( পম্প-রামায়ণ নামে অধিক পরিচিত ) 
নামক তার রচনা কানাড়া ভাষায় একটি উত্কষ্ট কাব্যকীর্তি এবং বামায়ণের জৈন 
সংস্করণ । 

মধ্য কন্নড় যুগের স্থত্রপাত ১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধথেকে। এই পর্বের প্রধান 


বৈশিষ্্য,সংক্ষেপে এই £ 


২৩২ 


১১. দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা 


১. ভাষাতাত্বিক বিচারে পদাদি ও স্বরমধ্যগত “প্‌” ধ্বনির ‘হু ধ্বনিতে 


২, 


পরিবর্তন । 

১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ঘ থেকে প্রায় দুই শতক ব্যাপী বীর-শৈব বা লিগায় 
সম্প্রদায় ও ধর্মের পুনরুখান ( খ্রীঃ ১১৫০-১৩৩৬) এবং সেই সঙ্গে 
পৌরাণিক হিন্দুধর্মের চাপে জৈনধর্মের সংকোচন। বীর-শৈবরা ছিলেন 
একেশ্বরবাদী--শিবলিদ্দ উপাসনার প্রবর্তক । এই নৃতন ধর্মবিশ্বাসের 
প্রবর্তক হলেন ‘ৱসৱ’ ৷ 

ধর্মগুরু বসর প্রবর্তিত “বচন, নামে খ্যাত সহজ গত্বরীতির আবির্ভাব 
(১২শ শতক)। 

অবহেলিত লোকসাহিত্য থেকে আহ্বত নতুন লোকাঞ্িত ছন্দোরীতির 
প্রয়োগ, যেমন যট্পদী এবং সম্ভবত প্রাকৃত থেকে উদ্ভুত রগলে, ছন্দ । 


৫. বৈষ্ণব ও বীর-শৈব সন্ত ও মরমিয়া কবিদের নিরন্তর কাব্যধারায় ভক্তিরসের 


প্রাবল্য (শ্রী, ১৩৩৬-১৫৭৫ )। 

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পরবর্তী যুগ (শ্রী. ১৫৭৫-১৭০০ )৪ নতুন 
সামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রাচীন সাহিত্য ধারার অন্বর্তন। এবং 
গোয়াতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় যুক্রণযন্তরের প্রবর্তন (শ্রী. ১৫৬৬) এবং 
তার প্রভাব। 

১৮শ শতকে চম্পৃকাব্যের পুনজর্শগরণ এবং ইতিহাসাঞ্িত গগ্যরচনা বা 
ইতিহাস-সাহিত্য রচনার প্রয়াস__অসমীয়া প্রভৃতি ছু/একটি ভাষায় ছাড়া 
যার দর্শন ভারতে বিশেষ মেলে না। ১৭শ শতকের শেষার্ধ থেকেই 
মৈশুরে ওদেয়ার রাজাদের সময় থেকে সাহিত্যের এই নতুন শাখা বিকশিত 
এবং বিব্ধিত হয়। 


৮. শ্রী, ১৮২৭ 2 এই সময় থেকেই আধুনিক কন্নড়ের স্বত্রপাত। 


১২শ শতকের প্রখ্যাত কয়েকজন কবি (বসবকে বাদ দিয়ে) হলেন £ 
হরীশ্বর/হরিহর--তার রচিত ‘শিবগণ-দ-রগলে. আসলে ৬৬ জন প্রখ্যাত শৈব সন্তদের 
জীবন অবলম্বনে লিখিত একখানি কাব্যগ্রন্থ চম্প্‌ রীতিতে রচিত তাঁর অপর গ্রন্থ 
“গিরিজা-কল্যাণ” শিব-উমার বিবাহ-আখ্যান আশ্রিত রচনা। এই শতকের 
অপরাপর কবি হলেন-_রাঘবাঙ্ষ £ যট্পদী ছন্দে রচিত হহরিশ্চজ্র কাব্য” ও 
“সোমনাথ চরিত্রে’ ; কেরেয় পদ্মরস £ রগলে. ছন্দে রচিত দর্শনশান্ত দীক্ষাবোধে' ॥ 
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কুমার পদ্মরস ৪ স্বন্দপুরাণ অবলদ্ধনে রচিত “দানন্দচরিত্রে”; পালকুরিকে সোম £ 
সোমেশ্বর শতক ( খ্রী. ১১৯৫ ) ইত্যাদি । 

১৩শ শতকের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন--দেবকবি £ চস্পু রীতিতে রচিত 
কুন্থমাবলী? (শ্রী, ১২০০); সোমরাজ £ চল্পূরীতি-আশ্রিত শৃঙ্ধাররস” (রী, ১২২২) 
ইত্যাদি। ১৩শ শতকের কবি “আগুষ্য (১২৩৫ শ্রী.) সংস্কৃত শব্দ যথাসম্ভব বর্জন 
ক'রে কালিদাদের কুমারসম্তবের একটি তজগা৷ করেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে প্রধান 
হলেন £ মন্নিকাজুন [ স্থক্তিস্্ধার্ণ ব__কাব্য-সংকলন (শ্রী, ১২৪৫) ] ও তার পুত্র 
কেশিরাজ [ ব্যাকরণগ্রন্থ শবমণিদণ? (শী, ১২৬০) ], কুমুদেন্দু [ ষট্পদী ছন্দে রচিত 
রামায়ণ ( খ্রী. ১২৭৫)] ইত্যাদি। 

শ্রী, ১১৭০-১২৫৪ শতকের মধ্যে কিছু কিছ জৈন কবিও আবির্ভূত হয়েছিলেন, 
যেমন, নয় জন জৈন কবিদের মধ্যে প্রধান হলেন _ নেমিচন্দ্র (লীলাবতী ) এবং জন্ন 
(যশোধর চরিত্রে, ১২০৯)-_-উভয় গ্রন্থই রোমান্টিক আখ্যান। এই যুগে বৈষ্ণব 
কবিরাও অপরিচিত নন, যেমন, রুদ্রভট্ (খ্ী, ১১৭২-১২১৯ ) কবির “জগন্নাথ বিজয়’ 
এন্থখানি বিষুঃপুরাণ অবলগনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত। 

১৪শ শতকের রচনায় অবশ্য কিছু বৈচিত্র্য আছে। যেমন ‘রট্ট কবির ‘রট্টস্থত্র’ 
(থর. ১৩০০) নৈসগিক বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যাখ্যান ; নাগরাজ-এর ‘পুণ্যাশ্রব’ (রী, ১৩৩০) 
গাহস্থ্ধর্ম সম্পর্কে ৫২ টি উপদেশমূলক আখ্যান। ব্ৰাহ্মণ কবি ছাবুণ্ডরাজ আবার 
দখ্ডিনের দশকুমার চরিতের করড় অনুবাদ ( খ্রী. ১৩০* ) চস্পূরীতি অবলঙ্গনে রচনা 
করেন। 

ত্র, ১৩৩৬ সালে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হওয়ার ফলে কয়ড় ও তেলুগু ভাষাঞ্চল 
গায় ২২৫ বংসর ধ'রে মুসলমান আক্রমণ ও বাহমনী আধিপত্যের (রী, ১৩৪৭ ) 
হাত থেকে সুরক্ষিত হলো! এবং সেই জঙ্ে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটলো; কারণ, 
বিজয়নগরের সম্রাটগণ ছিলেন সনাতন ত্রাহ্ণ্যধর্মে বিশ্বাসী । এঁরা কানাড়ী ভাষার 
পৃষ্ঠপোষকতা করলেও কানাড়া ভাষার স্থলে কিন্ত সংস্কৃত ও ৪১৪ প্রাধান্য বাড়লো, 
কারণ, বিজয়নগর নৃপতিরা নিজেরাই সংস্কৃত ও তেলুগুর চচ! করতেন! দলে 
ক সাহিত্যচচ ততটা ফলপ্রস্থ না হলেও কিছু কিছু সাহিত্য-নিদর্শন এই পর্বে 
মেলে। এই যুগের প্রখ্যাত কবি ‘ভীম কবির “বদবপুরাণ' (শী ১৩৬৯) বীর-শৈবধর্সের 
প্রতিষ্ঠাতা বসের অলোঁকিক জীবনকাহিনী। লিদ্ধায়েৎ লেখকদের মধ্যে প্রধান 
হলেন পদ্মণাক্ক (রী, ১৩৮৫), মলার্য (১৩৭*)+ ছামরস (৯৪৬০) ইত্যাদি। বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী অন্যান্য লেখকরাও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছিলেন, যেমন. 
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মঙ্গরাজ (চিকিৎসাশাস্্র), অভিনবচন্ত্র ( অশ্ববৈদ্য_পশুচিকিৎসাবিষয়ক ), মধুর 
( জৈন পুরাণ )+ নারণগ্ন (মহাভারত ) ইত্যাদি ৷ 

১৫শ শতকের কবি শিশুমায়ণ কানাড়ী সাহিত্যে এক নতুন রীতির গীতিকবিতার 
প্রবর্তন করেন। “সাংগত্য” নামে এই কবিতা মন্ত্রের মতো স্থুর অথবা বাগ সহযোগে 
গাওয়া হতো । 

১৬শ শতক থেকে আর এক নতুন প্রবণতা দেখা গেল। দক্ষিণ দেশের রামানুজ 
এবং উত্তর ভারতের রামানন্দের প্রভাব কেবল ভক্তিরসের প্রাবল্য ঘটালো না, 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ট নরপতি রুষ্ণদেব রায়ের (ইং ১৫০৯-৩০) উৎসাহে তা বর্ধিত 
হতে লাগলে। ৷ এর ফলে নতুন ক'রে মহাভারত ও রামায়ণের নব নব সংস্করণ ও 
অন্নবাদ প্রকাশিত হতে লাগলো ( যেমন, নারণগ্ ও তশ্মগ্র-র ঘট-পদী মহাভারত ও 
রামায়ণ, ছাটু বিটঠলনাথ নিত্যাত্মস্থখ রচিত ঘট পদ্দী ভাগবত পুরাণ )। অপরদিকে 
বৈষ্ণধীয় ধর্মমতের পুত্রজ্শাগরণের ফলে ‘দাস’ নামক ভ্রাম্যমাণ সাধকসম্প্রদায়ের 
পদাবলীসাহিত্য গড়ে উঠলো, যেমন, পদকর্তা পুরন্দরদাস ( খ্রী. ১৪৮৪-১৫৬৪ ), 
কনকদীস, বরাহ-তিন্মপ্দাস ইত্যাদি। এদের রচিত ৪*২টি পদের একখানি 
সংকলন ইং ১৮৫৩ সালে জার্মান মিশনারী ম্যোগংলিঙ্‌ প্রকাশ করেন। এই যুগের 
সাহিত্যপরিক্রমায় বীর-শৈবরাঁও উপেক্ষণীয় নন, যেমন-__বিরূপাক্ষ ( চের-ৱসৱ-পুরাণ, 
১৮৫৫), আদর্শ ( প্রৌটরায় চরিত্রে, ১৫৯৫ ), সিদ্ধলিঘ্ধযোগী ( রাজেন্দ্র বিজয়-পুরাণ-_ 
বীরশৈব নৃপতির কাহিনী ) ইত্যাদি । 

১৭শ শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটন। বিজয়নগর সাত্রাজ্যের পতন (শ্রী, ১৫৬৫ )। ' এর 
ফলে কর্ণাটকের কিছু অংশ বিজাপুর সুলতান এবং কিছু অংশ স্থানীয় ওদেয়ার 
শাসকদের (রী. ১৬১০ ) অধীনে এলো । এই যুগে একজন জৈন পণ্ডিত ভট্টাকলঙ্কদেব 
একটি পুর্ণাঙ্গ কানাড়ী ব্যাকরণ (“কর্ণাটক শবান্থশাসন+, ১৬৯৪) সংস্কৃত টাকা সমেত 
প্রকাশ করেন। ১৭শ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন একজন 
লিঙ্বায়েৎ সন্যাসী, ষড়ক্ষরদেব । তীর রচনা “বাজশেখর বিলাস” ( খ্রী. ১৬৫৭ ) চ্পৃ 
রীতিতে লিখিত রোমান্টিক উপাখ্যান ], বৃষভেন্্র বিজয় এবং শবরশংকর বিলাস। 
এই সময়েরই আর একখানি রচনা ‘জৈমিনি ভারত'-এর লেখক লক্ষ্মীশ। 

৯৭-৯পশ শতকে ওদেয়ার নরপতিদের আগ্রহে ও আন্ুকুল্যে কানাড়ী সাহিত্যে 
একটি নতুন শাখার প্রবর্তন হলো (শ্রী, ১৬৫০-১৭১৩) । এই সাহিত্যকর্মগুলি হলো 
ইতিহাসাশ্রিত রচন।। ওদেয়ার ছিকদেবরায় (ইং ১৬৭২-১৭০৪ ) নানা এতিহাসিক 
উপাদান তীর গ্রন্থাথারে সংগ্রহ করেছিলেন; টিপু স্থলতানের আক্রমণে এই গ্রন্থাগার 


১১৮৩ কানাড়ী টা 


ধ্বংস হলেও এই নতুন ধারা বিনষ্ট হয় নি ৷ ছিৃদেবরায়, তীর মন্ত্রী ও সভাঁকবিগণ 
অব্য চম্পৃ ও সাংগত্য রীতি অবলম্বনে নানা বিষয়ে কাব্য রচনা করেন, এমনকি 
পুরাণকাহিনী অবলম্বনে গন্ভও রচনা করেন_-তবে এগুলিতে নীতিকথা ও 
ভগবদ্ভক্তিরই প্রাধান্য । এঁদের মধ্যে জৈন কবি বিশালাক্ষ পণ্ডিত, কানাড়ী ও 
সংস্কৃতজ্ঞ বৈফব পণ্ডিত তিরুমলার্ষ, চিক,পাধ্যায় অলসিংগার্ধ ও বিখ্যাত নাট্যকার 
সিংগরাধই প্রধান। ছিন্ধদেবরায়ের রাজসভায় সন্ছিয় হোয়ন্ম নামে একজন মহিলা 
কবিও (ঃ হদিবদের ধর্ম_পতিত্রতা নারীর 'কর্তব্যসম্বন্ধীয় রচনা ) ছিলেন৷ 
ছিন্ধদেবয়ায় লিঙ্গায়েং-বিরোধী হওয়ায় এই পর্বে বীর-শৈব সাহিত্যকৃতি কিছুটা ম্লান 
হলেও রচনা একেবারে বিরল নয় ( যেমন, নিজগুণমোগী বিরচিত “বিবেকচিন্তামণি,)। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কানাড়ী সাহিত্যে খক্ষগান’ নামে গীতিনাট্যধ্মী 
একজাতীয় রচনা লক্ষ্য করা যায়_ এগুলি অবগত পুরাণকাহিনী অবলঙ্গনে রচিত। 


১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কানাড়ী সাহিত্যে 


দিক পরিবর্তন ঘটলো। ইং ১৬৭৪ সাল পর্যন্ত আন্মীনিক ৫০ খানি কানাড়ী 


পুস্তক মুদ্ৰিত হলো। ইতালীয় ধর্মপ্রচারক লেওনার্দো চিন্োমা-লিখিত কানাড়ী 
ব্যাকরণ ও শব্দকোষ এই ছাপাখানা থেকে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 


১১.৩৩ ভাবাতান্তিক বৈশিষ্ট্য, 


কয়ড় বর্ণমালা সংস্কতের মতো পূর্ণাঙ্গ। প্রতিটি ধ্বনির জন্যই এই 
বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ আছে। স্বরবর্ণে হমব-দীর্ঘ ভেদ আছে। 
২11, ই, উ, এ, ও; দীর্ঘ স্বর__আ]এ], ঈ, উ, এত], ঃ/0:/, Slai/,S/au/ 
আদি ‘অ’ ধ্বনি কখনও কখনও “এ" রূপে উচ্চারিত 
“মৌন )। বর্ণ সংস্কৃত রুতখণ শব্দে থাকলেও ( যেমন, ওষধ ) প্রকৃত দ্রাবিড় 
শব্দে তা ‘অৱ (৫৪) রূপে উচ্চারিত হয়। 
ব্য্জন ধ্বনির ক্ষেত্রে স্পর্শ ব্যঞ্জন বাঙলা বা স 
ক» খ, গ, ঘ, ট, 8) ড,ঢ,ত,থ,দ,ধ, 


বা বাঙলার মতো দৃষ্ (Affricate) অ: 
ম্‌, ণঃ গ ঞঃ 


কগ্নড় হ্ৰস্ব স্বর হলো 


বা লিখিত হয় ( চয়(চেক্, 


‘স্কৃতের মতে৷ পুরোপুরি বজায় আছে 
প,ফ,ব,ভ)।চ,ছ, জ,ঝ ইংরেজী 
থা চ, জ/(5, ৫2/ ইত্যাদি । নাসিক্য ধ্বনি 
»$। এছাড়া উদ্ম ধ্বনি--দন্তমূলীয় ত’ 1৫1 ( উচ্চারণে কতকটা ত্র/-এর 


STR. Glave CGDL ; J. 


Bloch : GSDL ; M. S. Andronov : The Kannada 
“anguage, Moscow, 1969 
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মতো ), শ, স, ষ এবং হ। অপর উদ্ম ঘোষ মূর্ধন্য ধ্বনি ল:/1/ এবং ল’// 
( বৰ্তমানে ল.) এবং অন্তঃস্থ বর্ণ য়, র, ল, ব/%].। | 
অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো শ্রুতি আগম কল্নড়েও স্বাভাবিক (গুরু +উ>গুরুৱু, 
স্বী+ - অনু ৯৯্ীয়, ইত্যাদি )। 
কানাড়ীতে সংস্কৃত রুতখণ শব্দের (০৪ ড/০:৫) সংখ্যা যথেষ্ট। 
লিঙ্গ £ লিঙ্গধারণা তামিলের অনুরূপ । তবে মালয়ালমের মতো এখানে লিঙ্গ- 
ধারণার প্রাচীনত্ব রক্ষিত ( দ্র. পু ২২৭)। 
বচনঃ বচন ছুটি-একবচন ও বহুবচন। লিঙ্গনিরপেক্ষ বহুবচন-প্রত্যয় 
(Epicene Plural) হলো-_অক/কলু- ( পুং/প্ত্রী ) এবং ব্লীবলিত্রের প্রত্যয়_গলু,., 
মিমন-ুড্গরন্থ ‘বালক’ (হুড্গ-): হুড়ুগরু “বালকরা" ; হুড়গিয় “বালিকা” 
( হুড়্‌গি- ): হুড়গিয়রু ; কিন্তু মনে “বাড়ী” £ মনেগলু. “বাড়িগুলি” ইত্যাদি । 
শবরপ £ কন্নড় কারক সংখ্যায় ৭টি । অপাদান কারক তেলুগুর মতো অনুসর্গের 
ছারা প্রকাশিত হুয়। নিচে “মরম* “বৃক্ষ” (কলী ) শব্দের রূপ থেকে বিভক্তিগুলি 
স্পষ্ট হবে। করত মর-ৰ, ( বহুৰ £ মরগলু* ), কর্ম মর-ৱয়, ( £ মরগল.্), করণ - 
₹মর-দিন্দ, গৌণ কর্ম/সম্প্রদান_মরক্ে, সঙ্ন্ধ _মর-দ, অধিকরণ-_মরদল্ি, সঙ্গোধন_ 
মরমে। এছাড়া কারকবাচক অনুসর্গের প্রয়োগ অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো সুলত। 
সর্বনাম £ উত্তম পুকুষ-_না, নান্নু £ নাৱ, (১ব £ বহুবচন ); মধ্যম পুরুষ__নী, 
নী £ নীৱু ; প্রথম পুরুষ_অব, অৱন্থঃ অৱরু (পুং), অবলু., ইৱলু. £ অবরু, 
ইৱক সী), অদ্ু, ইছু £ অৱ, (গলু:), ইবুগলু, (রী )। 
ক্রিয়াপদ £ কত্নড় ক্রিয়াপদ কাল, ভাব, বচন ও পুরুষ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় । 
ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি তামিলের মতই সর্বনামগ্রিষ্ট ( Pronominalised )। ক্রিয়া 
গঠনে কালবাচক বিকরণ (Temporal 980% ) যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান 
কালে -()ভ্ত প্রত্যয় (/মাডু “করা” £ মাডুত্তেনে “আমি করি’/মাডুত্তেঃৱে 
“আমরা করি”); ভবিষ্যৎ কালে -(উ) ৱ প্ৰত্যয় ( মাডুরেছ)মাড্বেরন) এবং অতীত 
কালে -(ই)দপ্রত্যর ( মাডিদে(হু)/মাডিদেৱ: )। বর্তমানের রূপ অবশ্য ভবিষ্যৎ 
ও বৰ্ণনাত্মক অতীতেও ( Narrative Past ) ব্যবহৃত হয়। 
কন্নড় ক্রিয়ার ভাব তিনটি__নির্দেশক, অনুজ্ঞা এবং অভিপ্রায় ( Subjunctive/ 
Suppositional ) | অনজ্ঞার রূপ তিন পুরুষ ও দুই বচনে মেলে ( মাডু “কর ! (১ব) £ 
মাডি (রি) (বহুব ) ৷ অভিপ্রায় রূপ গঠনে অতীতমূলের সন্ধে বিভক্তি যুক্ত হ্য় ( ১বঃ 
মাডী(য়ে) “You may ৫০৮ )। 


১১,৩ কানাড়ী ২৩৭ 


কয়ড় ক্রিয়াপ্ায়ে তামিলের মতই নান্তার্থ ক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম । নাস্ত্যর্থ 
ক্রিয়ার সমাপিকা/অসমাপিকা ভেদ আছে। 


কুদত্ত অদনাপিকা ( Verbal Participle ) দুইটি-_ভৃতার্থক (কাল-বিকরণ+অ £ 
মাডি-দ ‘Who/which did’) এবং বর্তমান-ভবিষ্যৎ বাচক কুত্যার্থক (কাল-বিকরণ+ 
অঃ মাডু-ৰ “Who/which will do,—will be doing”) | 


ক্রিয়াবাচক অসমাপিকা (Absolutive). গঠিত হয় বর্তমানে -ভ()-প্রত্যয় 
যোগে ( মাজু-ত্ত() “0০৪” ); অতীত কালে -ই, -হ প্রত্যয় যোগে (মাড়ি 
“having done”, করে-ছু ‘having called’ । সাপেক্ষ অসমাপিকা (Conditional) 
গঠিত হয় কদস্ত মূলের সঙ্গে -অরে- যুক্ত ক'রে ($/মাডূ৯মাডি-দ (অতীতমূল )> 
মাডিদরে “1£ ০০৩ ৫০৫9/৫10" )। তুমর্থক অসমাপিকা (ni) গঠনের ক্ষেত্রে 
ধাতুর সঙ্গে -অ, -অনু যুক্ত হয় (মা, মাডলু-+/মাভ্‌ “০ ৫০৮)। 

অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো কন্নড় ভাষায় অন্কারবাচক (Imitative words) 
এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের (78০1) ০:৫5) প্রয়োগ যথেষ্ট । 


বাক্যরীতি তামিলেন্স অঙ্ণরপ (দ্র: পৃঃ ২২১)। উল্লেখযোগ্য অপর ছুটি বৈশিষ্ট্য 
হলো-_ 

(ক) সধন্ধ-শিদেশিক সর্বনামের স্থলে সর্বনাম্লিষ্ট কৃদন্ত নামের (79011010121 
Noun ) প্রয়োগ, যেমন-_মাডুরবন্থ “He who does, he who will do» ; 
মাজ্ববনু, ‘She who does,—will do’; মাভিদৰ “He who did”; 
মাভিদবলু: “92০ 1০ id’ ইত্যাদি। 

€খ) সঙ্বন্ধ-নিদেশক যৌগিক বিশেষণের (Relative Participle) (প্রত্যয়-অ- 
যোগে ) প্রয়োগ, যেমন_-পডের ভেঃরি “The drum which one strikes” 5 
লতি পাঠম্‌ 1555০০19270 1১ আরও দ্র. ৫,৩। 


> J. Bloch; GSDL, pp. 84-85 


২৩৮ ১১. দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা 


১১.৪ তেলুগু 
১১.৪.১ ভাষিক পরিস্থিতি 


দ্রাবিড় পরিবারের একটি প্রধান ভাষা তেলুগু । এই ভাবা ভারতীয় সংবিধানের 
৮ম অনুস্থটী স্বীকৃত । অন্ধ প্রদেশের (রাজধানী হায়দ্রাবাদ) সরকারী আন্তঃরাজ্য ভাবা 
হিসেবে তেনুগুর স্থান দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে তামিলের পরেই। তেলুগু ভাষা- 
ভাষীর! প্রধানত অন্ধপ্রদেশে এবং তৎসংলগ্ন মহীশূর ও তামিলনাড়ুতে বাস করে। 
তেলুগু ভাষ| ‘আন্ধ’ ভাষা নামেও পরিচিত। এতরেয় আরণ্যকের (খ্ৰী.পূ. ৭০০) 
সাক্ষ্য থেকে জান৷ যায়, ‘আন্ধ’ নামটি ছিল জাতিবাচক, প্রাচীনকালে তা ভাষা 
অর্থেও ব্যবহৃত । পরে আন্ধ অঞ্চল ও তার ভাষার নাম হয়ে দীড়ালে। ‘তেলেঙ্গ’ ৷ 
এই “তেলে শব্দ থেকেই ‘তেলুগু’ শব্দটি উদ্ধত ৷ 

ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুযায়ী সর্বভারতীয় তেলুগু ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ 
কোটি ৭৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৩২ । সম্প্রতি ১৯৭১ সনে এই সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪ কোটি 
৪৭ লক্ষ ৭ হাজার ৬০৭ । বলা বাহুল্যঃ সর্বভারতীয় নিরিখে সংখ্যাবলে হিন্দীর পরেই 
তেলুগুর স্থান । অন্ধ প্রদেশে অবশ্য উচু“ ভাষাভাষীর সংখ্যাও যথেষ্ট_বেশির ভাগ 
উদ্ুভাষীই হায়দ্রাবাদ শহরের আশেপাশে বাস করে। হায়দ্রাবাদ শহরও উদুংস্কৃতির 
কেন্স্থল। 

দাক্সিণাত্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে অন্ধ প্রদেশ অবস্থিত। গোদাবরী ও রুষ্ণা 
নদীর মধ্যবর্তা নিয় অববাহিক। জুড়ে এর প্রপার। তবে অন্ধ প্রদেশের ভৌগোলিক 
সীমা ইং ১৯৫৬ সালে পুনর্গঠিত হয় ভাষাঞ্চলকে সংহত করে । এই ভাষাঞ্চল ওড়িয্যা, 
মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও তামিলনাড়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত । এই রাজ্যের উত্তর- 
পূর্ব অঞ্চল পার্বত্যময় এবং পূর্বঘাট পর্ৃতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূল 
বরাবর বিস্তুত। পূর্বে বদ্দোপসাগরের উপকূল দৈঘে প্রায় ৬০* মাইল । 

তেলুগু ভাবাঞ্চল চারটি উপভাষায় গ্রথিত, যথা 

১. উত্তরদেশীয় £ শ্রীকাকুলম, এবং বিশাখপত্তনমূ জেলা। 

২. মধ্যদেশীয় : কৃষ্ণা, গুণ্ট,র এবং পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী জেলা। 

৩. পশ্চিমা উপভাষা তেলেন্ানা জেলাগুলিতে অর্থাৎ আদিলাবাদ, করিমনগর, 

ওয়ারাব্দল, খন্মামেত্ত, নলগোণ্ডা, হায়দ্রাবাদ এবং মেডক জেলায় প্রচলিত! 
৪. দক্ষিণদেশীয় :ঃ রয়লসীমার চারটি জেলা অর্থাৎ কোরমু চুড্ডপ, চিত্তোর, 
অনন্তপুরম_ এবং নেলোর জেল । 7 


১১.৪ তেলুণড ২৩৯ 


এই চারটি উপভাষার অবশ্য বিভাষা (5॥b-i৭ale০)-বিভেদও রয়েছে । মধ্য- 
দেশীয় উপভাষাই হলো শিক্ষিত জনের আদর্শ স্বীকৃত ভাষা । এছাড়া সামাজিক 
উপভাষা বিভেদও যথেষ্ট । এই বিভেদ প্রধানত শিক্ষা, বৃত্তি, বর্ণ এবং সম্প্রদায় 
আশ্রিত। ভাষাতাত্বিক বিচারে মধ্য দ্রাবিড় এবং দক্ষিণ দ্রাবিড় বর্গের ভাষাগুলির 
অন্তর্বর্তী স্থান দখল করেছে তেলুগু, তাই এদের সঙ্দে এর সাদৃশ্যও যথেষ্ট। তেলুগু 
ভাষায় সংস্কৃত ও ফারসী শব্বাবলীর অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করার বিষয়। 

তেলগু লিপি কন্নড় লিপির সঙ্গে অভিন্ন । এই লিপি ৭ম শতাব্দীর পল্লব লিপি 
থেকে বিবতিত হয়ে খ্ৰীষ্টীয় ১০** অব্দে বিশিষ্টতা অর্জন করে। পল্লব লিপি হলে! 


্রাহ্মী লিপির সন্ততি। 
তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্‌ ও কানাড়ী__এই চারটি সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে 


মূল দ্রাবিড় থেকে সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন হয়েছে তেলুগু (আলু: শী, পৃ ১০০০ )।2 এই 
কারণে তামিল ও মালয়ালম: ভাষা থেকে তেলুগু অনেক পৃথক হয়ে গেছে। অপর 
দিকে করড়/কানাড়ী ভাষীরা তেলুগু লিপি গ্রহণ করলেও ভাষা হিসেবে তেলুগু কল্নড় 
থেকে বহুলাংশে পৃথক্‌। 


১১.৪.২ ভাষা ও সাহিত্য 


তেলুগু ভাষার ইতিহাস বেশ প্রাচীনধর্মী হলেও তার সাহিত্যকর্ম শুরু হয়েছে 
অনেক পরে। তেনুগড সাহিত্যের ইতিহাসকে দুটি যুগে বিভক্ত করা যায়__ 


(১) প্রাচীন তেলুগু ( খ্ৰী, ৭০০ [? ১০০০ ) এবং 


(২) মধ্য তেলুগু ( খ্ৰী. ১৪০০-১৮০০ )। 
প্রাচীন পর্বের তেলুগুর সাহিত্যিক নিদর্শন বিরল। খ্রীষ্টায় ৭ম থেকে ১০ম শতকে 


প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি প্রধানত পুরালিপি-_ সংখ্যায় সেগুলি ২/৪ টির অধিক নয়। ৯*ম 


শতকের কিছু পুরালিপি আবার কাব্যাকারে লিখিত। 
মধ্য পর্বের তেলুগু সাহিত্য সংস্কৃত কাব্যধারার গতান্ুগতিকতায় সীমাবদ্ধ, কিছু-বা 


নিছক অনুবাদ । প্রত তেলুগু সাহিত্যের স্থচনা একাদশ শতকে । এই যুগের শ্রেষ্ঠ 
কবি নয়য় ভট্ট । ইনি নারায়ণ ভট্টের সহায়তায় মহাভারতের তিনটি পর্ব (আদি, সভা 


এবং অংশত বন পর্ব) অনুবাদ করেছিলেন ( খ্ৰী. ১*২০)। বৈদিক ও পৌরাণিক 


0 
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আর্ধ ভাবধারাশ্রিত সংস্কৃত সাহিত্যই ছিল তীর প্রধান উৎস--তার ভাষাও তাই ছিল 
সংস্কৃত শবসম্পদে পুষ্ট, কিন্ত স্বচ্ছন্দ এবং ন্থুললিত। তার রচনা সাধারণত চম্দ্রীতিতে 
গন্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে গ্রথিত। নন্নয় ভট্ট ছিলেন চালুক্য নরপতি রাজরাজ 
নরেন্দ্রের (শ্রী, ১০২২-১০৬৩) কুলগুরু। এই শতকের আর এক লেখক পৱলুরি 
মনন (শ্রী, ১০৬০-১০৭০ ) সংস্কৃতে রচিত মহাবীরাচার্ধের গণিতশাপ্র তেলুগু কবিতায় 
অনুবাদ করেছিলেন । 

দ্বাদশ শতক থেকেই দক্ষিণ ভারতে রামানুজপন্থী বৈষ্ণবদের এবং লিপায়েৎ বীর- 
শৈব সম্প্রদায়ের প্রভাব দেখা যায় । সেই প্রেরণায় সাহিত্যও রচিত হয়েছে অনেক__ 
যেমন, কাকতিয় যুবরাজ প্রতাঁপকুদ্রের (১ম) [ শ্রী, ১১৪০-১৯৯৬ ] 'নীতিসার” অথবা 
পালকুরিকি সোমনাথের 'বাসবপুরাণ। পালকুরিকি সর্বপ্রথম চল্পূর পরিবর্তে 
জনপ্রিয় দ্বিপদী ছন্দ প্রবর্তন করলেন। 

নন্নয়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন ১৩শ শতকের কবি “কবিবরহ্ধা” তিন্ধর যজবী 
(খ্ৰী, ১২২০-১৩০০)-_ইনি চম্পূববীতিতেই মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে স্বর্গারোহণ 
পর্ব পর্যন্ত অনুবাদ-কর্ম সম্পন্ন করেন। বিরাট পর্ব অনুবাদ তার শ্রেষ্ট কীতি। 
নন্নয় এবং তিন্বনের পর শশু,দা প্রবন্ধ-পরমেশ্বর’ নামে পরিচিত কবি এব্রপ্রগভ (শ্রী 
১২৮০-১৩৫০ ) মধ্যবর্তী অসমাপ্ত অরণ্য পর্বও সম্পর্ণ করলেন। এই শৈব-কবি হরিবংশ 
এবং সম্ভবত রামায়ণ, লক্ষ্মী নৃসিংহ পুরাণ এবং অহোবল-মাহাত্ম্য রচনা! করেছিলেন। 
তেলুগু সাহিত্যে “কবিত্রয় বলতে এই তিন কবিকেই বোঝানো হয়। 

১৩শ শতকে আরও বহু কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ*দের মধ্যে প্রধান 
হলেন: রামায়ণ রচগ্সিতা রব্বনাথ (শ্রী, ১২৩০-৪* ), তেল,গ ব্যাকরণ “ভ্রিলিপ 
শব্দানুশাসন’ এবং ছন্দঃশান্ত্র 'আথবণ-ছন্দস রচয়িতা জৈন কবি আখর্বণ ‘দ্বিতীয়াচার্ষ’, 
দশকুমারচরিতের অনুবাদক মূলঘটিক কেতন (শ্রী, ১২৫০ ) ইত্যাদি। শেষোক্ত কবি 
একখানি তেলুগু ব্যাকরণ ( আন্মভাষা-ভূষণমু) এবং যাজ্ঞবন্ধ্য স্বৃতির মিতাক্ষরা 
টাকার অন্ুবাদ-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 

সংস্কৃত শতকের মতো শতক রচনাও এই পর্বে রচিত হলো। নীতিশতক-জাতীয় 

রচনার স্ুত্রপাত অবশ্য করেছিলেন প্রতাপরুদ্র (১ম) তার “নীতিসার, গ্রন্থে অথবা 
পলকুরিকি সোমনাথ (খ্রী. ১১৮০) । এই পর্বে বেদ্দন-এর “স্বমতি শতক’ ঘৌ, ১২৬০) 
এইজাতীয় আর একটি রচনা ৷ 

১৪শ শতকের প্রধান কবিরা হলেনঃ বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বুক 
রায়ের সভাকবি নচন্ন সোম (শ্রী. ১৩৫৫-৭৭ )--যিনি ‘হরিবংশ’ গ্রন্থের রচয়িতা । 


/ 


/ 
/ 
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পর জন বিজয়নগর রাজসভার সম্মানিত কবিসাবভৌম শ্রীনাথ (শ্রী, ১৩৫৬-১৪৪০ ) 1 
ইনি মহাভারতের নল-দময়ন্তী-উপাখ্যান অবলম্বনে “শৃঙ্গার নৈষধ” রচনা করেছিলেন। 
এর অপর ছুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থঃ পল্নাটি-বীর-চরিত এবং বীধি-নাটক। এই ছুই- 
খানি গ্রন্থের প্রথমটি স্থানীয় বীর যোদ্ধাদের যুদ্ধ ও প্রেমঘটিত রোমান্সগাথা । দ্বিতীক্ষ 
গ্রন্থটি নাট্যসম্পকীয় হলেও তদানীন্তন নাগরিক জীবনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি। এছাড়া! 
তার কিছু রচনা সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বনে রচিত অন্ুবাদকর্ম, কিন্তু সাহিত্যধর্মে 
তাৎপর্যহীন। 
১৫শ শতকের অধিকাংশ কবিই সংস্কৃত-সংস্কতির ধারক ও বাহক-_বিজয্নগর 
সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে রচিত বলেই এই যুগের রচনাবলী প্রধানত হিন্দু 
সংস্কৃতির জয়গান। ফলে বন্মের পোতন (শ্রী, ১৪০০-১৪৫০ ), বেমুলবাড ভীম কবি 
(খ্ৰী. ১৩৫০-১৫০০ শতকের মধ্যে আবির্ভূত) প্রভৃতি কবিদের অধিকাংশ রচনাই 
পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত এবং সংস্কৃত-ঘে'বা। তবে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যও একেবারে 
বিরল নয়, যেমন, জকন্ন (ইং ১৪১০), বিন্বুকোগ্ বল্লভ (১৪২০) প্রভৃতি কবিদের রচনা । 
এই যুগের একজন বিশিষ্ট মহিলা-কবি হলেন তলপাক হিন্ম্ (ইং ১৪৫০) । দ্বিপদী ছন্দে 
রচিত তার 'স্থুভদ্রা কল্যাণ’ একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা, কাহিনী অবশ্য মহাভারতের ৷ 
১৬শ শতকের প্রধান কেন্দ্র চরিত্র হলেন বিজয়নগরের সম্রাট রৃষ্ণদেব রাম 
(খ্ৰী. ১৫০৪-৩০ )। তিনি কেবল ভারতের একজন শ্রেষ্ট নরপতি নন, তিনি নিজেও 
দাহিত্যরসিক, পণ্ডিত ও কবি। তার রচিত একটি শ্রেষ্ট কাব্য “আমুক্তমাল্যদ” । 
“অষ্টদিগ্‌গজ’’ নামে অভিহিত আরও আটজন কবি বিজয়নগর রাজমভার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ট হলেন অল্লসানি পেদন (খর, ১৫১*-৭৫)। তাঁর রি 
“শ্বরোচিৰ মন্থচরিত” রচনা থেকেই প্রবন্ধ-কাব্যের সথত্রপাত। এইজাতীয় রচনা আমলে 
হলো প্রাচীন যুগের দেবত! বা রাজার কাহিনী অবলম্বনে পদ্য ও গদ্যে রচিত বড়ো গল্প। 
নন্দী তি্মনের “পারিজাতাপহরণ” এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-কাব্য। 
নিও ‘অষ্টদিগ্‌গজে'র একজন। পি্লি স্মরন (১৭শ শতকের প্রথম দিকের লেখক ) 
অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন-__রাঘবপাগবীয়মূঃ কলাপুর্োদয়? প্রভাবতী- 
পগ্যায়। তবে লেখাগুলি কিছুটা পণ্ডিতী ধরণের, ভাষাও কৃত্রিম । 
এই প্রসঙ্গে বাহমনি রাজ্যের মুসলমান রাজাদের অবদানও উল্লেখযোগ্য । 


একদিকে এরা যেমন ফারসী ও “দক্নী হিন্দরী”র চর্চা করছেন, অপরদিকে 


তে 
এশ গোলকো্ডার কুতবশাহী রাজাদের মতো (রী. ১৫১৮-১৬৮৯) তেন ও 0 


চচ? 
IN উৎসাহ দিতেন। 
১৬ 


২৪২ ১১৯ দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা 


১৭শ শতকের শ্রেষ্ট কবি বোধ হয় রেমন। অনেকে অবশ্য তাকে ১৫শ শতকের 
কবিও বলে খাকেন। তার রচিত “রেমন শতক’’-এ আছে প্ৰায় হাজার কবিতা । 
এইগুলি প্রকৃতপক্ষে নীতিকবিতা-_কিন্ত সহজ সরল অথচ সবল ভাবায় উপস্থাপিত । 
এঁকে তামিলের প্রাচীন কবি তিরুবুল্‌.ল:.বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। 


. মধ্য যুগের শেষ পর্বের শ্রেষ্ঠ কবি সপ্তদশ শতকের গুরু সন্ত ত্যাগরাজ 
(মৃত্যু ইং ১৮৪৮ )। তার জন্ম অবশ্য তামিলনাভুর তাঞ্জোরে। ত্যাগরাজ কর্ণাটক 
সংগীতের তানসেন। তেল;গুতেই তার গীতগুলি রচিত আর এই গানগুলি স্বতঃক্ফ $ 
বীমভক্তিতে উচ্ছল । 


প্রথম মুদ্রিত তেলঃগু গ্রন্থ ১৭৯৬ সালে প্রকাশিত হয় । হলা বাহুল্য, মুদ্রাযন্ত্রের 
যুগ থেকেই আধুনিক তেল,গ সাহিত্যের শুরু ৷ : 


১১.৪.৩ ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য: 


তেলুগুতে সংস্কৃত বর্ণমালা ( Alphabet ) পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়েছে, এমনকি 
খ, স্ব, = এবং দীর্ঘ » বর্ণও গৃহীত হয়েছে। তামিল/মালয়ালমে শ, ষ, স, হু বর্ণ নেই 
কিন্তু এখানে তা আছে ( কানাড়ীতে তাই )। নতুন বর্ণের মধ্যে দীর্ঘ এ:/৩:], ওঃ/০৪/ 
এবং র’/?’/-য! সংস্কৃতে নেই। | 


তেলুগু স্বরধবনি তস্ব-দীর্ঘ ভেদে এই £ অ | & /, ই, উ, এ, ও (হশ্ব) এবং আ, ঈ, উঃ 
এ, ওঃ (দীর্ঘ) এবং ও /॥i/ ও ও /থ/। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে বর্ন ব্যঞ্জনগুলি পুরোপুরি 
বজায় আছে, তবে তালব্য স্পর্ণব্যঞজনের দ্বিবিধ উচ্চারণ__ই/ঈ, এ/এঃ, য় ধ্বনির পূর্ববর্তী 
৮” ছ ধ্বনি মারাগীস্থূলভ তালব্যস্বষ্ট কিন্তু অন্যত্র দন্ত্ৃষ্ট | 15, ৫2 || নাসিক্য ধ্বনি এবং 
অন্তঃস্থ ধ্বনি য়, র,ল, ব 1), 7১1, ছা / অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতই লভ্য, তবে 
তামিলম্থলভ ড় তেলুগুতে ‘ড’ ধ্বনিতে পরিণত ( =কানাড়ী ল.) আর তামিল- 
মালয়ালম্‌ র+ তেলুগু-কানাড়ীতে কাব্যিক এবং সাধু গন্ধে ব্যবহৃত, কথ্য ভাষায় তা 
ইট ( =কানাড়ী ত্/ত ) ধ্বনিতে পরিণত (যেমন তামিল মার্‌'র:, [ উচ্চারণে মাত্র, ] 


রা সাল ৰাস ডাকক এ] i . 
® R. Caldwell: CGDL; J. Bloch; GSDL; 2Z.N. Petrunicheva: The 


Telugu Language, Moscow, 1960; B. 5. Rao: Telugu Made Easy, 3rd 
edition (1963). ঠ: 


১১.৪ তেলুগ্ড ২5৪৩ 


শন" তেলুগু মাট, কানাড়ী মাতু; তামিল পর্‌'র’, [-পত্র, ]> তেলুগু পট্ট,, কানাড়ী 
পট,, পভ) । ল- ধ্বনি অবশ্য তেলুগুতে যধারীতি। লক্ষণীয়, তেলুগু-কানাড়ীতে 3, 
সত স্গ ধ্বনি তামিলের মতো গু, নদ, স্ব ক্রমে পরির্বতত হয় না। তেলুগুতে তামিলের 


চেয়ে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ অধিক । 


লিঙ্গ £ লিঙ্গ-ধারণ! অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার অনুরূপ । নতুনত্বের মধ্যে স্রীলিশ্ব- 
বাচক. শব্দ ক্লীবলিঙ্দের অর্থাৎ অমহৎ ( [07107 ) বর্গের অন্তর্গত । উদাহরণস্বরূপ 
তামিল প্রথম পুরুষ সর্বনাম অবন্‌ (পুং), অৱল. (স্ত্ৰী) এবং অছু (রী) = 
তেলুগু ৱাড, (পুং), আ-মে/-আ-দি (স্তৰী/ক্নী “5॥e/t॥at” )। লক্ষণীয়, তেলুগুতে 
বিশেষণ লিঙ্গনিরপেক্ষঃ যেমন--মন্চিৱাডু “ভাল লোক": মন্চিডি “ভাল নারী/ 
জিনিস’ )। 


বচন £ লিঙ্গনিরপেক্ষ বহুবচন প্রত্যয় ( Epicene Plural ) হলো -রু (রাঁয়রু 
“রাজারা” ) এবং ক্লীবলিঙ্গ বা অমহৎ বহুবচন প্রত্যয় -লু ( কলম-লু “কলমগ্ডলি” )। 


শব্দরূপ £ কারকের সংখ্যা তামিলের অনুরূপ । তেলুগু গুর্রমু “ঘোড়া” (ক্লী) 
শকের কারক-বিভক্তি নিচে প্রদশিত হলো £ কতৃ_গুর্রমু (বহুব £ গুর্রমলু)) 
কর্ম__গুর্রমূন্র ; করণ-গুর্রমুন “by ৭ 17075০৮ ; সহায়ক য়া_-গুরুরমূতোঃ “with 
এ 0০৩” ; গোণকর্ম/সম্প্র্দান__গুরুরমুনকু ; অপাদান-_গুর্রমুনতণডি; সহন্ধ__গুরুরমু / 
গুর্রমুয়োক ॥.. অবিকরণ-_গুর্রমনদু/গর্রমুনন্দু; সঞ্গোধন__গুর্রম। এছাড়া গৌণ 
কারকে অন্গসর্ের প্রয়োগ ব্যাপক । 


সর্বনাম-উত্তম পুরুব_নেঃস্থ £ মেঃমু (১বঃ বহুব ), মধ্যম পুৰষ_নীরু, 
/নী £ মীরু; প্রথম পুরুষ-__বাড়ু £ ৱারু (পুং); আদি আবি (কী/হী )। 

ক্রিয়াপদ £ কাল, ভাব, বচন ও পুরুষভেদে ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। ক্রিয়াবিভক্তি 
সবনামগ্রিষ্ট। কালবাচক বিকরণ (Temporal 990) এইগুলি-__বর্তমানকালে 
£(=ৎস্ু)/ তু (চেঃয়চুরান্র “আমি করি*-+/ চেঃয়, “করা” )১ অতীতকালে 
-ই- (চেঃগিতিনি “আমি করেছিলাম”, আডিতিনি-আড্‌ “খেলা ) এবং ভবিয়ং 
কালে -এঃ এবং -ছু- (চেঃসেম্গ, চেঃযুদুহ্ণ “আমি করবো” )। বর্তমানের রূপ 
ভবিযতেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নাস্তৰ্থক ক্রিয়ার (Negati॥৮e Verb) স্বতন্ত্র পর্যায় 
আছে। 


২৪৪ ১১% দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা 


ক্রিয়াবাচক অসমাপিকা (£১55০180%৩) গঠিত হয় বর্তমান কালে -তু/ই প্রত্যয় 
যোগে ( চেঃস্তু, চেঃসি ৭৫০10 ), অতীতকালে -উত্ডি “having been” যোগে 
(চেঃস্তুণ্ডি ving ০৷e”) এবং সাপেক্ষ অসমাপিকায় ( Conditional ) 
-ইন্/-এ যোগে [চেঃসিন “I£ 1 ৫০৮, চেঃসিতে/চেংস্তে “If 1 did (৫০)*]। 
তুমর্থক অসমাপিকার ( I[nf॥ii৮৫ ) প্রত্যয় -অ/অন্‌ (চেঃয়, চেঃয়ন্‌ 4০ ০?) ।১ 


বাক্যরীতি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাবাস্ুলভ। লক্ষণীয় হলো, অন্ান্ত দ্রাবিড় ভাষার 
মতো ‘অ’ প্রত্যয় যোগে সঙ্বন্ধ-নিদেশক যৌগিক বিশেষণের (Relative Participle) 


প্রয়োগ, যেমন_মী-কুমার,ডু-বগিন উত্তরমু চদিবিনাগ “তোমার-পুত্র-লিখিত পত্র 
আমি পড়েছি” ।২ আরও দ্র. ৫.৩। 


S J. Bloch; GSDL Pp. 88 
& ibid, pp. 84-85 


॥ ১২॥ 
বহির্ভীরতীয় আর্য ভাষা 
১২.১ নেপালী 
১২.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি 


নেপাল ভারত-বহিভূর্তি স্বাধীন রাষ্ট হলেও ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বহু প্রাচীন । 
কেবল ভাষার দিক দিয়ে নয় (কারণ নেপালী ভারতীয় আর্ধ ভাষা ), ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির নিবিড় বন্ধনে তার সম্পর্ক অচ্ছেগ্, অটুট-_যদিও প্রবংশ বিচারে 
নেপালের অধিবাসীরা তিব্বত ও চীনের মঙ্ষোলয়েড বংশধারার বর্তমান সন্ততি। 
অবশ্য আরও কয়েকটি ব্যাপারে নেপাল আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে £ প্রথমতঃ 
সারা পৃথিবীর আসরে ভারতকে বাদ দিলে নেপালই একমাত্র হিন্দু রাষ্টর। দ্বিতীয়ত, 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৈলশিখরগুলি নেপালেই অবস্থিত। এবং তৃতীয়ত, নেপালের 
গোখণ সৈনিকরা বীরত্বের আভিজাত্যে সমগ্র পৃথিবীতে তুলনাহীন। 

নেপালের ভাবাঞ্চল সীমানা নির্ধারণের পূর্বে তার ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত 
হওয়া প্রয়োজন। সমুচ্চ পর্বতমালার শৈল অধিত্যকায় অবস্থিত নেপালের উত্তরে 
তিব্বত, পূর্বে সিকিম, দক্ষিণে পশ্চিমবর্ঘ এবং পশ্চিমে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ । তিব্বত 
ও ভারতের মধ্যে পুর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫০* মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ প্রস্থে প্রায় 
১৫* মাইল (আয়তন প্রায় ৫৪, ৩৬২ বর্গ মাইল ) জুড়ে নেপালের অবস্থান। এই 
সমগ্র অঞ্চলের দক্ষিণের তরাই অঞ্চলই কেবল বাসযোগ্য সমতলভূমি, অপর দিকে 
উত্তরে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত সমুচ্চ বিশাল হিমালয়ের পাবত্যাঞ্চল। বলা বাহুল্য, 
'অতীতে নেপাল রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব ও পূর্বে সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 
ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তির ফলে পশ্চিমের নৈনীতাল, আলমোড়া, গাঢওয়াল, দেরাছুন 
ও সিমলা ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে ৷ এছাড়া পূর্বদিকের কিছু অংশ সিকিমের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। 

‘নেপাল’ এই অভিধা ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। এতিহাগিক 
উল্লেখের মধ্যে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হলো সমুদ্রগুপ্তের এলা হাবাদের স্তভুলিপি তর, ৪র্থ 
শতক )। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্েও (রী. ৩০* ) ‘নেপাল’ কথার উল্লেখ আছে। 


২৪৬ ১২. বহির্ভারতীর আর্ধ ভাবা 


এছাড়া অশোকের শিলালেখ (সংখ্যা ১৩) থেকেও প্রতিভাত হয় যে নেপাল” 
মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তনূক্তি ছিল। চীন! পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌-এর 
(৬২০-৬৪৫ খ্ৰী. অ.) বিবরণ থেকে জানা যায়, নেপালের রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয় 
কুলোদ্ভব লিচ্ছবি-বংশীয় এবং এখানকার নৃপতির। ছিলেন স্ুপপ্তিত। আরও উল্লেখ 
পাওয়া যায় যোগিনীত্ গ্রন্থে, বারাহপুরাণে। যাই হোক, এই সমস্ত এতিছাতিক সাক্ষ্য 
দেখে বোঝা যায়, নেপাল প্রকৃতপক্ষে ভারতের অবিচ্ছেগ্ভ অন্গ ছিল--সাংস্কৃতিক, 
রাজনৈতিক বা ধর্মী্-_যে কোনো! দিক দিয়েই তা ভারতের কাছে মোটেই বিদেশ ব'লে 
গণ্য হতো না। 

‘নেপাল’ নামকরণ সম্পর্কে লোকশ্রাতি হলো যে ‘নে? মুনির নাম থেকে নেপালের 
নামকরণ। তবে খুব সম্ভব নেপালের প্রাচীন মন্বোলয়েড অধিবাসী নেওয়ারদের 
বাদদ্থান হিসেবে “নেওয়ার” ( যার অর্থ “পবিত্র স্থানের অধিবাসী’? ) “নেপাল শব্দে 
পরিণত হয়। 

নেপালী নেপাল রাষ্ট্রের সরকারী ভাবা। ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুযায়ী 
নেপালী ভাবীর সংখ্য। ৯৪ লক্ষ ১২ হাজার ৪৪৬ । কিন্তু ভারতে নেপালী ভাবীর সংখ্য 
১০ লক্ষ ৪ হাজার ২৬ জন। ইং ১৯৭১-এর সমীক্ষায় ভারতে এই সংখ্য! দাঁড়িয়েছে 
৯২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮২৪। নেপালী ভাষীদের ৫০% শতাংশের অধিক লোক 
নেপালের দক্ষিণে তরাই অঞ্চলে বসবাস করে। নেপালের বাইরে প্রধানত পশ্চিম- 
বন্ধের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই অধিকাংশ নেপালী বাস করেন। কিছু 
কিছু নেপালী আসাম (২,১৫,২১৩ ), উত্তরপ্রদেশ (৬৯১১৮) এবং বিহারেও 
(২৯২৮২) বসবাস করেন। অধুনা ভারত-ছু্ত সিকিমেরও অধিকাংশ লোক এই 
ভাষাভাষী । 

নেপালীর ভাষাঞ্চল সীমানা হলো উত্তরে তিন্বতী (ভোট-বর্মা ), পূৰ্বে ভোটানী 
(ভোট-ব্মী), দক্ষিণে বাঙলা, মৈথিলী, ভোজপুরী ও অরধী (ইন্দো-ইউরোপীয় ) 
এবং পশ্চিমে কুমায়ুণী ( ইন্দো-ইউরোপীয় )। নেপালে ভারতীয় আর্ধভুক্ত নেপালী 
ছাড়াও বহু ভোট-বাঁ ভাবা রয়েছে (গুরুঙ। মগর, নেওয়ারী, কুনওয়ারী, মূর্মী 
ইত্যাদি)। কিছু কিছু ভোট-বৰ্মা ভাষায় অবশ্য অক্টিক বা মুগ প্রভাবও দেখা যায় 
(সর্বনামস্রিষ্ট ভোট-হিমালরী )। ; 

‘নেপালী’ শব্দটির বু[ৃংপত্তি নিয়ে মতবিভেদ আছে ॥ গ্ৰীয়াসনের মতে, তা সংস্কৃত 
“নৈপালী? থেকে উদ্ভুত। অনেকের মতে আবার নেপালের অন্যতম প্রাচীন ভাবা 
“ওয়ারী? নাম থেকে নেপালী শব্দের উদ্ভব হয়েছে। নেপালী বিভিন্ন নামে পরিচিত, 
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য়য!-(১) গোখণলী-নেপালে গোখ শাসকদের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত ব'লে তা 
গোর্খালী। বলা বাহুল্য, ইং ১৭৬৯ সালের পর থেকেই নেপালে গোখ শাসনের 
স্ত্রপাত। (২) খস-কুরা বা খস্দের ভাষ! ৷ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অধ্যুষিত, খল 
উপজাতিরাই সম্ভবত সর্বপ্রথম এই ভাষা গ্রহণ করেছিল। (৩) ‘পর্বতীয়া?.. বা 
পার্বত্যাঞ্চলের ভাষা হিসেবে ত! উপত্যকার নেওয়ারী বা ভারতের সমতলভূম্রি 
আর্ধভাবা থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। (9) পূর্ব পাহাড়ী । পাহাড়ী নামটি 
সর্বপ্রথম প্রচলন করেন 810৩5 এবং গ্রীয়াস'ন। এই হিসাবে নেপালী পুরী 
পাহাড়ীর অন্তর্গত। I 

বগীকরণের ক্ষেত্রে নেপালী ভারতীয়-আর্য ভাষায় অন্তর্গত । Baine5 এবং 
গ্রীগ্নাগ ন এই ভাষাকে পাহাড়ী শাখার পূ্বা উপশাখা রূপে চিহ্নিত করেছেন--একথা 
পৃবেই বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই পাহাড়ী শাখা কল্পিত হয়েছে পশ্চিমা, মধ্য। ও 
পূ্বা পাহাড়ী ভাষাগুলির সাধর্ম্যের ওপর ভিত্তি ক’রে। মধ্য পাহাড়ীর অন্তর্গত প্রধান 
ভাষ! হলো গাঁঢোয়ালী ( পৌরী-গাড়োয়াল, মু' মৌরি ) ও কুমাযুনী (আলমোড়া এবং 
নৈনিতাল ) এবং পশ্চিমা পাহাড়ীব অন্ততু“ক্র হলো চমেলী, মণ্ডেআলী, কুল্নঃ কিউ ঠালী, 
জোঁনসারী, শিরমৌরী ইত্যাদি ভাষ! (দ্র. পৃ. ৬১-৬৩) । পূর্ব পাহাড়ীতুক্ নেপালীর 
উপভাম! হলো এইগুলি_(১) পুৰা নেপালী ( ধনকুটা, ইলাম অঞ্চলে প্রচলিত); 
(২) মধ্য বা আদর্শ নেপালী; (৩) “মাদী’ উপভাষা এবং (৪) পশ্চিমা উপভায়া 
(দোটিয়ালী, কর্ণালী ইত্যাদি )। 

গ্রীয়ামনের মতে, নেপালী ভাবার বিবর্তন নেপালে গোখ৭ অভিযানের সঙ্গে 
ষম্পর্কিত। এতিহাসিক পরিপ্রেক্ষায় জানা যায়, উদয়পুরের (রাজপুতানা ) কোনো 
রাজপুত গোষ্ঠী মুধলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভারতের উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং ১৬শ শতকের গোড়ার দিকে হিমালয়ের নিষ্নাঞ্চলে, যথা, গাঢ়োয়াল, কুমায়ুখ 
অঞ্চলে এবং পশ্চিম নেপালে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলে । ইং ১৫৫৯ সালে এই রাজ- 
পুতদের কোনো গোষ্ঠী কাঠমুগু (একাষ্ঠম গুপ ? ৪ চট্টোপাধ্যায় ) শহরের উত্তর-পশ্চিমে 
প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত “গোর্খ' নামক শহরটি দখল করে এবং নিজেরাও গোখ? 
জাতিরূপে পরিচিত হয়। ইং ১৭৬৮ সালে গোর্খাদের রাজা পৃথীনারায়ণ শাহ্‌ সমগ্র 
শের পত্তন করেন। সুতরাং দেখ! 


তাদের ভাষা নেপালী রা 
নীর মেওয়াটা-মারোয়াড়ী 


নেপাল অধিকার ক'রে নেপালে গোর্খ রাজবং 
গেল, নেপাল শাসকের প্রকৃতপক্ষে রাজপুতবংশীর এবং 
গোখলী পূর্বোক্ত উদয়পুর অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা রাজস্থা 
উপভাধার সঙ্গে সম্পর্বামিত। 
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স্বতরাং এই এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রীয়াসনের পক্ষে নেপালী ও রাজস্থানীর 
ভাযাতাত্বিক সাধর্ম্য খুঁজে পাওয়াই স্বাভাবিক এবং বলা বাহুল্য, এই হিসেবে এই 
ভাষা মধ্যদেশীয় শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকে উদ্ধত হয়েছে বলেই মনে হয়। 
বর্তমানে টার্নার (R. L. Turner ) কিন্তু মনে করেনঃ এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে মধ্য 
ভারতীয় আর্যের (414) উত্তর-পশ্চিম উপশাখার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে তিনি 
ঘে ভাষাতাত্বিক প্রমাণ উদ্ধার করেছেন, তার একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্য। 
করা যাক: সংস্কৃত নাসিক্যধবনি--অঘোষ স্পষ্ট ব্যঞ্জন (যেমন, সব, ঝচ, সত, স্প )__এই 
যুক্তব্যঞ্জনের অধোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনটি অধিকাংশ ভাষায় রক্ষিত, যেমন__সং দন্ত প্রা 
ন্ত--বাঙলা-হিন্দী-গুজরাটা দাত, ওড়িয়৷ দান্ত, মারাঠী দাত, সিংহলী দত, কিন্ত 
উত্তর-পশ্চিমা ভাষায় উপরোক্ত অঘোষ স্পষ্ট ব্যঞ্জন ঘোষীভূত, যেমন, সং দন্ত >কাশ্মীরী, 
পাঞ্জাবী দন্দ, সিদ্বী ডন্দু ইত্যাদি। লক্ষণীয়, পাহাড়ী ভাষাগুলি এই দিক দিয়ে 
উত্তর-পশ্চিমার সমগোত্রীয়, তুলনীয় সং দন্তনেপালী দাদে, পশ্চিমা পাহাড়ী দন্দ ! 
এই পাহাড়ী ভাবীরা যে পশ্চিম দিক থেকেই এসেছে তার আরও প্রমাণ জিপসী বা 
রোমনী ভাষার সঙ্গে এদের সাধম্য। যেমন, রোমনী (সবত্র) দন্দ, দোন্দ ইত্যাদি । 
কাজেই স্বীকার করতে হয়, পাহাড়ীদের তথা পূর্বতন নেপালীভাবীদের আদি 
অধিষ্ঠান ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতেই, আর সম্ভবত এই অঞ্চলে অধ্যুষিত ‘খশ’ 
উপজাতিদের দ্বারাই তা আরও পূর্ব অঞ্চলে নীত হয়।১ 

অবশ্য অপর কিছু ধ্বনিতান্বিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নেপালীর সঙ্গে 
গুজরাট, সিন্ধী, লহন্দা, পাঞ্জাবী এবং হিন্দীর প্রাক্‌-স্তরীয় ভাষার কিছু সাধ্য রয়েছে, 
যেমন, ইংপ্রত্যয় যুক্ত কর্মবাচ্যের গঠনে (ই’<প্ৰা ঈঅ-সং - তু. সং গম্যতে> 
প্রা গমীঅই, গমিজ্জই ) নেপালীর সঙ্গে সিষ্ধী, লহন্দা, গুজরাটা ও হিন্দীর মিল রয়েছে 
€ অন্তত্ৰ ইজ-যুক্ত কৰ্মবাচ্য )। মোট কথা, এই দিক দিয়ে নেপালী ভাষা উত্তর- 
পশ্চিমা এবং পশ্চিমার সঙ্গে সম্পর্কান্িত। এমনকি নেপালীর সঙ্গে পূবাঁ ভাষাগুলির 
সাধৰ্ম্যও নজরে পড়ে। আসলে এই ভাষা যখন ক্রমশই পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে, 
তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় আর্যভাষার পশ্চিমা বা পূরবী প্রভাব প্রতিফলিত হতে 
পারে। এইজন্যই উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমান্ছলভ ‘ণ’ ধ্বনি নেপালীতে মধ্যা ও পূর্ব 
ভাষার মতো ‘ন’ ধ্বনিতে পরিণত। এইরূপ প্রাকৃত ড, ডড ধ্বনি এখানে 
পূৰীস্থিলভ র/ড় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 


১ LS] Vol.IxX, Pt. iv p. 8; Turner : ND Introduction, xiii 
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. প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, সমতলভূমির ভাষাভাষীদের সপ্গে সতত রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে হয়েছে বলেই এই ভাষ! সর্বদাই নতুন নতুন 
প্রভাব অঙ্গীকার করে নিয়েছে, তারই ফলস্বরূপ হিন্দুস্থানী (যেমন ৬ঠীর “কো? 
বিভক্তি, এমনকি নাগরী লিপির প্রবর্তন! )) ভোজপুরী এবং মৈথিলীর প্রভাবও 
নেপালীতে কিছু-না-কিছু রয়েই গেছে। এছাড়া নেপালী ভাষার অন্তন্তলে ভোট-বর্মী 
প্রভাব তো আছেই, কারণ জাতি হিসেবে এরা নিক আর এবং মঙ্দোলয়েড প্রবংশের 
মিশ্রণ হলেও প্রাচীনতর যুগে এখানকার অধিবাসীরা ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্গত 
ছিল। 

নেপালীর প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদানগুলির ( ১৩০-১৬৭০ শ্রী. অ. ) মধ্যে প্রধান 
হলে।$ রাজা পুণ্যমলের তাত্রপত্র ( ১৩৫৯ শকাব্দ ), মীন রাজা শাহ্‌-এর আদেশ পত্র 
{ ১৪১৪ খ্ৰী. ), রাজা নরেশ্বরের আদেশপত্র (১৪৫০ খ্ৰী. ), প্রতাপমলের কনকপত্র 
(১৫৫৬ খ্ৰী. ), রাণী পোখরী লেখ (১৬৭০ শ্রী.) ইত্যাদি। নেপালী সাহিত্য অন্যান্য 
ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় যথেষ্ট অর্বাচীন। নেপালী সাহিত্যের প্রথম কবি 
উদয়ানন্দ অর্জ্যাল ১৮শ শতকের মধ্যভাগের লেখক । নেপালীর বিখ্যাত কৰি 
ভান্ুভক্ত অধ্যাত্মরামায়ণের ভিত্তিতে ইং ১৮৭০ সালে নেপালী ভাষায় তার রামায়ণ 
রচনা করেন। নেপালীর প্রথম ব্যাকরণ ইং ১৮২৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 


হয়, লেখক আলেকজা গার আয়টন। 


১২.১.২ নেপাল ও নেওয়ারী 


নেপালে ভারতীয় আরবহুক্ত “নেপালী” ছাড়াও ভোট-বর্মী পরিবারভুক্ত বহু ভাষার 
প্রচলন আছে__এগুলি সবই ভোট-হিমালয়ী মণ্ডলের বিভিন্ন উপশাখা (দ্র. পৃ. ৬৬ ), 
যথা--(ক) নেপাল ও সিকিমে প্রচলিত নেওয়ারী, মগর, শুরু৬, মুমি, স্থন্ওয়ারি, 
কিরাস্তী, লেপ্‌চা/রোঙ এবং টোটো ( আনুমানিক ভাষাভাষী সংখ্যা > লক্ষ 
২ হাজার )। এই ভাষাগুলি শুদ্ধ বা অ-্সর্বনামগ্লিষ্ট ভাষা । থে) পশ্চিমা ভাষা, 
যথা, সিমলা অঞ্চলে প্রচলিত কন্ওয়ারী এবং পূর্ব পাঞ্জাবের হিমালয় পাবত্যাঞ্চলে 
গ্রচলিত লাহুলী ইত্যাদি নয়টি উপভাষা এবং পূর্ব ভাষা, যথা নেপাল অঞ্চলে প্রচলিত 
ধিমাল, থামি, লিম্বু, যখ, খন বৈ, বয়ু ইত্যাদি (ভাষাভাষী সংখ্যা আহমানিক 
১ লক্ষ ১৪ হাজার)। এই ভাষাগুলি সরবনাম্রি্ট (Pronominalised), তাই 
এগুলির উপর প্রাক্‌মঙ্গোলয়েড যুগে একদা-প্রচলিত অন্রিক ভাষার প্রভাব রয়ে গেছে! 


২৫০ ১২. ৰহিৰ্ভারতীয় আর্ধ ভাব। 


সুতরাং কালাল্ক্রমের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, অস্ত্রিক-প্রভাবিত ভোট 
হিমালয়ী ভাষীর এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী আর আর্ধগোষ্ঠীহ্ক্ত নেপালী 
ভাষীর! এখানে নবাগত আগন্তকমাত্র ৷ ia 
প্রবংশ বিচারে নেপালের অধিবাসীরা মঙ্গোলয়েড অথবা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড 
গোত্রহুক্ত। উত্তরের পার্বত্যাঞ্চলে বদবাসকারী ভোটিয়া বা তিব্বতীর' পুরোপুরি 
ভোট-মন্ধোলীয়। কিন্তু পশ্চিমে বাস করে গুরুঙ্্‌ এবং মগর, মধ্যাঞ্চলে মুমি, গোর্খালি/ 
নেপালী এবং নেওয়ারী, পূর্বে কিরান্তী, লিম্বু ও লেপ্‌চা । এদের মধ্যে মধ্যাঞ্চলে 
অধ্যুষিত গোৰ্খালির! ভারতীয় আর্যভাষাভাষী ‘ককেশীয়’ বা নন্ডিক এবং ভোট-বমী 
ভাষী মঙ্দোলয়েড জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভুত। জাতিতে এরা প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় । 
আর ধর্মের দিক দিয়ে এরা মগর ও গুরুঙ্দের মতে হিন্দু। অপর পক্ষে নেওয়ার, লিম্বু, 
কিরান্তী এবং লেপচচারা হলো প্রধানত বৌদ্ধ_যদিও এই বৌ ধর্মাচার হিনদুর্মে 
সঙ্গে সমীভূত হয়ে গেছে। Re. 
বলা বাহুল্য, ভোট-বমী্ভাষী মঙ্গোলয়েড প্রবংশের প্রধান অধিষ্ঠান ছিল তিব্বতের 
পূর্ব এবং আসামের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে । আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব ১:০০ অবেই এরা 
পশ্চিমে এবং দক্ষিণে প্রদারিত হতে থাকে এবং ক্রমে ভুটান ও সিকিম থেকে পশ্চিমে 
লাদাথ এবং বাল্টীস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভোট-হিমালয়ী ভাবীরা সম্ভবত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
৩০ সালেই নেপালে অধিষ্িত হতে থাকে--বদিও কোন্‌ পথ ধ'রে তারা এখানে 
এসেছিল সে-সপ্পর্কে কোনে। স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় নি ৷ হয়তো এরা এসেছিল প্রথমে 
তিব্রতে এবং পরে হিমালয় পেরিয়ে ক্রমশ দক্ষিণে এবং একই সঙ্গে হয়তো পূর্ব আসাম 
পথে বিভিন্ন নদীর গতিপথ ধরে । এর পরের ইতিহাস কতকট! আসামের অনুরূপ । 
আসামে যেমন মঙ্গোলয়েড বোড়ো-ভাষীর। ধীরে ধীরে ভারতীয় আর্ধভাষার কাছে 
নতি স্বীকার করলো, পাহাড়ী ভাষাঞ্চলেও তেমনি। মঙ্গোলয়েড প্রবংশের বিভিন্ন 
ভোট-হিমালরী ভাষীদের ভাবা ক্রমে আর্ধ পাহাড়ীর (নেপালীর ) দ্বারা স্থানচ্যুত 
হলো। উতভয়ক্ষেত্রেই কালক্রমে হিন্দু ও বৌঁন্ধ ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। বংশাবদী 
জাতীয় (Chronicle) রচনার ক্ষেত্রেও এর ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পথিকৃৎ 
(নেওয়ারী “বংশাবলী+ এবং অহোম “বুরুঞ্জী’ স্মরণীয় )। উভয় ভাষাঞ্চলেই একদা" 
প্রচলিত অস্িক ভাষার স্বাক্ষর রয়ে গেছে (পাহাড়ী অঞ্চলে সর্বনামন্্িষ্ট ভাবা এবং 
আসামে খাসি ভাষা স্মরণীয় )। উভয় স্থানেই পূর্বাপর-প্রচলিত ভোট-বর্মীগোষ্ঠীভূ্র 
ভাষাগুলি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে কোনে। মতে টিকে আছে, বৃহৎ আপামরাজ্যে 
যেমন মণিপুরী, নেপালে তেমন নেওয়ারী। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতীয় সংস্কৃতির 


১২.১ নেপালী ২৫১" 


ইতিহাসে ভোট-বর্মার স্মরণীয় অবদান হলো! নেওয়ারী, মণিপুরী এবং অছোম' 
ংস্কৃতি। রর 

নেপালে গোৰ্খা শাসন এবং সেই সঙ্গে নেপালী ভাষার প্রবর্তনা প্রকৃতপক্ষে ১৮শ' 
শতক থেকে শুরু ॥ এর পূর্বের ইতিহাস অবশ্য মঙ্গোলয়েড নেওয়ার রাজাদের একটানা 
প্রা তিনশ’ বছরের আধিপত্য । নেপালে নেওয়ার রাজাদের আগমন ঘটে: 
আহ্মানিক খ্ৰীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে । এর পূর্বের ইতিহাস অস্পষ্ট । পূর্বেই বলেছি” 
“নেওয়ার” শব্দটি থেকেই ‘নেপাল’ শব্দের উদ্ভব ; নেওয়াররা শারীরিক গঠনের দিক 
দিয়ে মঙ্দোলয়েড, বর্ষে প্রধানত বৌন্ধ এবং ভাষাবিচারে নেওয়ারী ভোট-চীনা ভাষ|- 
গোষ্ঠীর ভোট-বর্মী শাখার ভোট-হিমালয়ী উপশাখার অন্তর্গত। ইং ১৭৬৮ সালে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী নেপালীভাবী গোর্থাদের বিজয়ের পূর্বে নেপালের রাজভাযা ও সরকারী 
ভাষা ছিল এই নেওয়ারী। কিন্তু বর্তমানে তা গোর্থা রাজাদের বিরূপতায় ও সরকারী 
নিষেধাজ্ঞার প্রবল চাপে নিপ্দেধিত, নেপালীর পাশে নেওয়ারী দ্বিতীয় শ্রেণীর' 
ভাষামাত্র। অরুত্রিম নেওয়ার জাতি বর্তমানে দুল ভ, কাঠমণ্ডর আশেপাশে এরা 
এখন বসবাস করে। ভাষাভাবীর সংখ্য। আনুমানিক ২/৩ লক্ষ। নেপাল ছাড়া ভারত" 
ও পিকিমেও কিছু কিছু নেওয়ারী ভাষীর বসতি আছে। 

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে নেওয়ারীদের অবদান অতুলনীয় । বৌদ্ধ মি” 
সংস্কতে রচিত মহাযানী বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু গ্রন্থ এদের দারা রক্ষিত হয়েছে। 
এগুলি সবই কুটিল লিপিতে লিখিত। চর্যাপদ, দোহাকৌৰ প্রভৃতি বাঙলা ও অপভ্রংশে' 
রচিত গ্রন্থগুলিও এঁরা সংরক্ষণ করেছেন। বাঙলা ভাষায় লেখা প্রাচীন নাটকও: 
সেখানে অভিনীত হতো, এবং সেগুলি উদ্ধারও করা গেছে। এছাড়া ছাতা 
ধাতুশিলে, সুগ্ম অলংকরণে, গৃহসজ্জা এবং দারুশিল্পে নেওয়ারীদের নৈপুত্য বিদময়ের 

প্রেক করে। 

নেওয়ারী ভাষার প্রাসীনতম নিদর্শন হলো ইং ১২*৭ সালে রচিত কাঠমওুর গনবহরা- 
এ পাওয়া একট দানপত্র। সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ হলো ৯৪শ শতকে রচিত “গোপাল- 
বাজবংশাবলী”। এতে খ্ৰীষ্টীয় ১০৫৬-১৩৮৮ কালসীমায় নেপালের বিচিত্র ঘটনাবলী 


ইতিহাস ও রাজবংশের ক্রমপঞ্জী উল্লিখিত হয়েছে। নেওয়ারী লিপি প্রাচীন ব্রাঙ্ধী- 


উদ্ভুত পূ্বা রীতির কুটিল লিপি থেকে বিকশিত। বর্তমানে তার স্থান দখল করেছে, 


মাগরী। KE 
নেওয়ারী একটি অ-সার্বনামিক ভাষা (Non-Pronominalised) । এই ভাষার 
(Animate) ও অচেতল 


অপর বৈশিষ্ট্য, মুণ্ডা ভাষার মতো এই ভাষায় চেতন 


৩৫২ ১২, বহিভারতীয় আধ ভাষা 


UInanimate) ভেদে লিঙ্ধশাসন দেখা যায়। নেওয়ারীতে সংস্কৃত শব্দও 
অন্থপ্রবিষ্ট হয়েছে অনেক। নেপালী ব্যতীত নেপালের অধিকাংশ ভাষাই 
নেওয়ারীর সঙ্গে সম্পর্কিত ।১ 
ভাষা প্রদঙ্গে নেপালের ওতিছাসিক পটভূমিকা উপস্থাপিত হওয়া দরকার। 
নেওয়ারী ‘বংশাবলী’ অনুযায়ী নেপাল খ্ৰীষ্টীয় শতক স্থচনার পূর্বেই ‘গোপাল’ এবং 
“আহীর, বংশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো। ংশাবলীতে বিশুদ্ধ মঙ্গোলয়েড 
প্রবংণের রাজারা কিরাত নামে অভিহিত হয়েছে আর এই কিরাত রাজারা অধিকাংশ 
৷ ক্ষেত্রেই এতিহাসিক অথবা পৌরাণিক আর্য সংস্কৃতি স্থত্রে উল্লিখিত হয়েছে ( যেমন, 
পাগুব, বৃদ্ধ বা অশোক অম্পঞ্চিত )। নেপালে এঁতিহাসিক রাজবংশের স্থত্রপাত 
করলেন বিহার-আগত সৌরবংশীয় লিচ্ছবী রাজারা (জনস্থত্রে তারাও সম্ভবত ইন্দো- 
শঙ্দোলয়েড ), সময়সীমা রায় ৩৫* থেকে নম শতকের শেষ পাদ। এই সময়েই বৌদ্ধ 
এবং ত্রা্ণ্যধর্মের ( বৈষ্ণব ও শৈব ) যথাৰ্থ সমন্বয় ঘটতে দেখা গেল ( স্মরণীয় পশুপতি- 
সাথের মন্দির ৭ম শতকে নির্মিত হয়েছিল )। ৭ম শতকে যখন উত্তর ভারতে 
কনৌজের সাট হ্যবর্ধন এবং দাক্ষিণাত্য চালুক্যবংশীয় পুলকেশিন্‌ রাজত্ব করছিলেন, 
সেই সময় নেপালে ঠাকুর বংশীয় রাজা মহাসামন্ত অংগুবৰ্মনের ( ইনিও সম্ভবত জন্মস্থত্রে 
ইন্দো-মন্দোলয়েড ) যথেষ্ট প্রতিপত্তি। এর কন্যার সঙ্গে তিব্রতী রাজার বিবাহ 
টলে নেপাল এবং তিব্বতের সংযোগসাধন ঘটে এবং তিবতে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রগার ঘটে। অপরদিকে আবার তিব্বতী রাজা চীনদেশের তাঙ্‌ বংশের রাজকুমারীর 
সঙ্গে বৈবাহিক স্থত্রে আবদ্ধ হলে তিব্বত ও চীনার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক 
সংযোগ স্থাপিত হয়। অংগুবৰ্মনের পর নেপালে আবার লিচ্ছবী বংশীয় রাজাদের 
প্রাধান্য দেখা গেল। 
শেপালে ঠাকুরী বংশের যথার্থ স্থিতিকাল »ম-১২শ শতক পধন্ত। এই পর্বে 
নেপালের সঙ্গে যেমন ভারতের (বাঙলা ও বিহার ) সংযোগস্থত্র স্থাপিত হয়, চীন 
ও তিব্বতের সঙ্গেও তেমনি। এই সময় নেপালে সংস্কৃত চট যথেষ্ট বৰ্ধিত হয়, বৌদ্ধ 
সঠে বৌ শান্ত রক্ষিত হতে থাকে। ইং ৮৭৯ সালে সম্ভবত ‘নেপাল’ নামটিরও প্রচলন 
হা এর পর ১২শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৪শ শতকের প্রারস্ত পর্যন্ত দক্ষিণ নেপালে 
দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক রাজবংশের কুত্রপাত (বাঙ্লায় যেমন সেনবংশ ) এবং এই সমগ্র 
থেকে হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে? 


২৯৯৯৯ 
® LSI ৬০]. Ppt. lL 
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9 ' এর পর ১৩শ শতক থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পধন্ত মল্ল রাজাদের রাজত্বকাল। এরা 
সম্ভবত আর্য ও মঙ্গোলীয় মিশ্রণে গঠিত কোনো গোষ্ঠী, যাদের ভাষা ছিল ভোট-বমীভুক্ত- 
নেওয়ারী ৷ এই সময় নেওয়ারী ভাষার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে । নেওয়ারী ভাষাতেও-সংস্কৃতের; 
প্রভাব যথেষ্ট বুদ্ধি পায়। অবশ্য সংস্কৃত, মৈথিলী, বাঙলা বা পূর্বাঁ হিন্দী অথবা 
অপত্রংশের প্রচলন ও চচণও ছিল স্বাভাবিক । বস্তুত, পূর্ব নেপালে নেওয়ার মললদের 
রাজত্বকাল (বিশেষত ১৭শ শতক ) হলো নেপালের স্বর্ণযুগ । এঁরা ধর্মে ছিলেন 
বৌদ্ধ অথবা হিন্দু। ফলে, সাংস্কৃতিক সমন্বয়_ভাষায় এবং ধর্মে-ছিল অনিবার্ধ 
১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই নেওয়ার মল্লর! বিভিন্ন গোঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নেপাল, 
রাজ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে (কাঠমও$ ললিতপুর/পাটন, বানেপাদ 
ভাতগাঁও )। এই দুর্বলতার স্থযোগে নেপালে শ্রী. ১৭৬৮ সাল থেকে গোর্থা রাজত্বের 
স্থত্রপাত হয়-_সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে নেওয়ারীর স্থান দখল 


করে নেপালী । 


১২১৩ ভাবাতাস্থিক বৈশিষ্ট্য 

নেপালী ভাষার ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে হলো এই_ 

১. স্বরবর্ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লিখিত ‘এ’ ধ্বনির ছুজাতীয় উচ্চারণ- 
[০/6], অ ধ্বনির ছুই উচ্চারণ [/& ]| লিপিরীতিতে তুম্ব-দীর্ঘ ভেদ থাকলেও 
সম্তবত তা অর্থান্তর ঘটায় না। ব্যঞ্রনবর্ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্‌ য্‌ স-এর দস্তয 
উচ্চারণ 19; নাসিক্য ধ্বনি ৬ ন্‌, ম্‌ মহাপ্রাণিত নয়, তবে ল এবং ড় ধ্বনি 
মহাপ্রাণিত হতে পারে [!/!, 7/৮ 1]1 ধা কখনো কখনো খি” রূপে উচ্চারিত । 
স্পর্শ ধ্বনিগুলি সংস্কৃতের মতো পুরোপুরি রক্ষিত। 

২. বচন ছুটি--একবচন ও বহুবচন ( ঘোড়ো £ ঘোড়া) ৷ হরু/হেক যোগেও, 
বহুবচন গঠিত হয় ( ঘোড়াহরু, মানিসহরু )। 

৩. লিঙ্গ ছুটি-পুংলি্দ ও স্ত্রীলি্দ। লিঙ্গ-ধারণা স্বাভাবিক (পুং ঃ ভাই, 
কিতাপ; স্ত্রী ছোরী “বালিকা”, গাই )। বিশেষণ, সম্বন্ধ-বিশেষণ বা ক্রিয়া 
লিঙ্বশাসনে নিয়ন্ত্রিত (ঠুলো গোরু “বড় গরু” £ ঠুলি গাই; রাজাকে! ছোরো £ 
রাজাকী ছোরী)। স্ত্ীনিদ প্রত্যয় সাধারণত (ই)নি, -ই (সাধুনি, মিতিনিঃ 
মাই, রাতি, গাই)। 

৪. কারক ছুটি-_কর্তৃও তির্যক কারক । কেবল ও-কারান্ত শবে তির্ঘকমূলের' 
পার্থক্য রক্ষিত, অন্যত্র নয় (ছোরো £ ছোর।- কিন্ত মানিস £ মানিস-)। 


A ১২. বহিভারতীয় আয ভাষা 


৫. কারকবাচক অন্সর্গ_মুখ্য / গৌণ কর্মে -লাই [তু. মধ্য | পশ্চিমা 
-পীহাড়ী£ সনি, কণি ] ; করণবাচক -লে [ তু. কুমাউনী লে, গঢ়বালী -নে 1" 
ধর্থীতে কন (কণ), ৫মীতে -লে, দেখি, বাট, সিত (সহিত) [তু- 
বালী -তৈ, থৈ ] 3 ভ্ভীতে কো, কা, কী (শ্রী); "মীতে -মা, মাহ, মাথ/মাথি 
তু. গঢবালী -মে' ]। 

৬. সর্বনামমূল--১ব £ বহুব__কর্তৃকারকে উ পু হামি ঃ হামিহরু, তির্ধককারকে- 
ম/মই £ হামি ; ৬ষ্ঠীতে মেরে £ হামরো [ অন্য পাহাড়ী ভাষায় মে, মৈ, মেরী (১ব)) 
হম, হমন, হমারী (বহুব )]; ম পু ত/তই : তিথি, তিঘককারকে ত/তই £ তিমি ; 
"*ঠীতে তেরো £ তিমিরো। 

1.. অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বৃদন্তমুলক £ ম গা ( <গতম্‌ ), ম হোউ--না 
“আমি হইব”। ; 

৮. শত্রর্থক প্রত্যয় -দো ( <সং শত্র্থ প্রত্যয় অন্ত, ), যেমন--হু দো “হওয়া 
-গরদো “করা” ইত্যাদি। শত্রর্থ এবং যৌগিক কালে -দো ব্যবহৃত হয় (ম জ'দা 
হোউলা, ম জাদে থিয়ে )। 

#4 অন্তর্থক ধাতু -ছ, হো এবং অতীতে থিয়োঃ ভ ব্যবহৃত হয়, যেমন_ম ছু'ঃ 
মহু,ম থিয়ে/খে, ম ভএ । যৌগিক কালে এই অস্ত্যর্ক ক্রিয়াগুলি যুক্ত হয়, 
যেমন-_ম জানচু, ম গয়ে( ক )ছু, ম জানথে, ম জাদো থিয়ে /থে' ইত্যাদি ।১ 


১২.২ সিংহলীং 


সিংহলী ভাষা সিলোনীজ (0০1075৩5০), জিজ্বলী (Singhalese) অথবা গিমেলু, 
(51018) নামেও পরিচিত। সিংহলী সিংহলের ভাষা । বর্তমানে সিংহলের নতুন 
নামকরণ হয়েছে শ্রীলঙ্কা রূপে (রাজধানী কলম্বো )। ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে 
এই দ্বীপটির নিকটতম সীমানা মাত্র ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্যে ৩২ কিলোমিটার: 


১ Turner: ND 
Sri Vastav ; The Origin and Development of Nepali language, 
§, K, Chatterji : Kirata-jana-krti, 
Grierson : LSI, IV, pt iv, 
ভারতকোষ : নেওয়ারাঁ, নেপালগ 
গোপাল হালদার £ ভারতের ভাযা (নেওয়ার? ) i 
“R Geicer: Litteratur Und Sprache der Sinhalese ; Chatterji: ODBL, 2 
PP- 15-16, হি 18; Ghatage: HL P. 132; ভতকোষ(৫ম), পৃঃ ৫৬৫ 179 
Ppcrewala : ESL, PP. 249, 252, 258 
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বস্তুত পক্‌ প্ৰণালী । মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩. লক্ষ। অধিকাংশ 
‘লোকই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তবে ১৬ লক্ষেরও অধিক লোকসংখ্যা ধর্মে হিন্দু এবং 
অধিকাংশই তামিল ভাষী । এই দ্বীপটি ইংরেজের অধিকারে আসে ইং ১৭৮৬ সনে, 
"আর স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৮-এ। 

'সিংহলের উত্তরার্ধ প্রধানত তামিল ভাষাঞ্চল, কিন্ত দক্ষিণের প্রচলিত ভাষা হলো 
সিংহলী। শ্রীলঙ্কায় ইংরেজীরও চলন যথেষ্ট । ইং ১৯৭১-জন সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে 
ঘগিংহলী ভাষীর সংখ্যা ৮৪৭। 

সিংহলীর উপভাবা “মাহী” মালদ্বীপে প্রচলিত। আচ্মানিক ন্ম-১*ম খ্ৰীষ্টীয় 
শতকে ত প্রাচীন সিংহলী থেকে উদ্ভূত হয়। 

_ সিংহলী ভাষার নিজস্ব লিপি আছে-_তা মহারাজ অশোকের সময়কালীন (শ্রী 
পু, ওয় শতক ) ব্ৰাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত 

সিংহলী ভারতীয় আধ ভাষার সন্ততি-_যা তার সহোদরস্থানীয় ভারতীয় ভাষা 
থেকে -আন্লমানিক শ্রী, পু ৫ম শতকে বিচ্ছিয় হয়ে পড়েছে। ভারতীয় এতিহি 
“অনুযায়ী (যেমন দীপবংশ, মহাবংশের তিহ৷ ) যুবরাজ বিজয়সিংহ এই সময়ে ভারত 
থেকে গিয়ে সিংহলে বসতি স্থাপন করেন। বিজয়ের আদি বাসস্থান ছিল লাল, 
(L5!a)। অনেকের মতে লাল. হলো পশ্চিম বদের. রাড়। বিজয়সিংহ তীর ভ্রাম্য 
জীবনে, স্ুপ্নারক এবং ভরুকচ্ছ (বর্তমানে বোদ্বাই উপকূলের লোপরা এবং ভরোছ বা 
ব্রোচ, ) পরিদর্শন করেছিলেন। অপর মতে লাল* হলো গুজরাট (এবং সিন্ধু) 
এদেশের লাট অঞ্চল। কুনীতিবারুর মতে, পরের মতট যথাখ। সুনীতিবার ও 
G৫i৪০r-এর মতে, এই ভাষা ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে সিংহলে নীত হয়। পরে 
শী, পু. ৩য় শতকে সিংহল বাঙলা দেশের মাধ্যমে মগধের সম্পর্কে আসে! মধ্য 
বাঙলা সাহিত্যে এই যোগাযোগের এতিহ বজায় আছে! 

সে যাই হোক, এ-কথ সত্য যে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এই ভাষা সিংহলে 
আনীত. হয়। কাজেই হয়তো তা পালি থেকে উদ্ভূত । মহারাজ অশোকের পুত্র 
মহিন্দ উজ্ঞয়িনী থেকে এই ভাষা সিংহলে প্রচার করেন। কাজেই তা পালির সঙ্গে 
অম্পঞ্কিত হতেও পারে-যদিও ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে পানি ভাষার প্রচলন ছিল, 
তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অবস্থ ভাষাতাত্বিকদের অনেকেই 
মনে করেন যে সিংহলীর সঙ্গে মাহারাষ্ট্রা প্রাকৃত (এবং সেই সঙ্গে আবন্তী উপভাষা ) 
“এবং আধুনিক মারাঠীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। 


২৫৬ ১২. বৃহিভারতীর আর্য ভাষ! 


সিংহলী ভাবার প্রাচীনতম পর্বের নাম দেওয়া হয় সিংহলী প্রাকৃত, কালদীম? 
খ্ৰী. পৃঃ ২য়_খীষ্টীয় ৪র্থ শতক । এই পর্বের প্রধান লক্ষণ হলো ব্যঞ্জনধ্বনির 
মহাপ্রাণহীনতা (যথা, স্থবির১ প্রা! খের সিংহুলী প্রাকৃত তের ), স্হ ( পোসথ> 
পোহত) এবং পর (বাপি্বাৰি )। প্রত্ব-সিংহলীকে বলা যায় ক্ৰান্তি পৰ্ব, 
কালসীমা ৪র্থ-দ্ম শ্ীষ্টাব্দ । এই পর্বে স্বরমধ্যগত দন্থ্য এবং কণ্ঠয স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ 
(নিগম>নিয়ম, পব্রত১ৰবয় ), মূল দীর্ঘ স্বরের হম্থ স্বরে পরিণতি, সংযুক্ত ব্যঞ্জশের 
সরলীকরণ এবং বিশেষ ধরণের স্বরপরিবর্তন ( যেমন, ফাণিত>পেণি, দধিসসী»। 
মধুমৃ)। পরবর্তী স্তরকে বলা হয় মধ্য সিংহলী (শ্রী, ৮ম-৯৩শ শতক )। এই 
পর্ব এলুং নামেও অভিহিত হয়। এলুং শব্দটি এসেছে ‘সিংহল’ থেকে (এলুএ 
হেলু: এহিঅলু: এসীহলু. এসিংহল )। ভারতীয় আর্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে 
বলা যায়, এলু. হলো সিংহলী প্রারুতের অপভ্রংশ পর্ব। এই যুগের প্রাচীনতম 
নিদর্শন হলো রাজা প্রথম দেনা (৮৩১-৮৫১ খী, ) উদ্দেশ্যে রচিত একটি আলঙ্কারিক 
রচনা “সিয়বসলকর* (Siyabasa-lakara)। এছাড়া “ধম্মপদট্ঠকথাঃ নামক গ্রন্থের 
একটি টীকা “দহমপিয়া-অট্বা-গটপদয়” ১ম শতকে মেলে, রচয়িতা, রাজা অভা- 
সলমেৱন কস্সুব’’। ভারতের বিহার রাজ্যেও সিগিরি ( সিংহগিরি ) পর্বতগুহাগাত্রে, 
‘এলু.’ কবিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
আধুনিক সিংহলীর স্থত্রপাত শ্রী. ১৩শ শতক থেকে। আধুনিক সিংহলীর 
প্রাচীনতম কবি হলেন “তোটগমুবে । ত্রয়োদশ শতকের একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ 
| “দিদত্‌-সন্দরার এই প্ৰসঙ্গে স্মরণীয় । সিংহলীর সাহিত্যরচনা যথেষ্ট কৃত্রিম এবং 
পণ্ডিতী ধরণের । পালি এবং সংস্কৃত থেকে বহু শব্দ অন্প্রবিষ্ট হয়েছে। ব্যাকরণও, 
প্রাচীনধ্মী। আধুনিক সিংহলী ভাষার কয়েকটি লক্ষণ এই-_ 
১. চল্‌ চেত্বরোসতর )। জ.>দ্‌ (জাত১দা)। ট>ল. (পটি> 
পিলি.)। 
২. অর্ধ-আনুনাপিকতা সমন্বিত দুইটি স্বর (ভর, ই; )। 
॥-* ৩, সিংহলীতে এ-কারের হৃন্ব ও দীর্ঘ ভেদ । এছাড়| এ-কারের বাঙুলাসুলজ 
এ্য| [ 2 ] উচ্চারণ ৷ | 
৪. পরবর্তী স্তরে সহ এবং মূল হ:-এর লোপ, যথা__সন্দ৯হন্দ। 
দিংহলীতে দুইটি লিঙ্গ_সপ্রাণ এবং অপ্রাণ (Animateand Inanimate) । 
৬. সিংহলীতে পালি ও তামিল ভাষার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়৷ 
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১২,৩ জিপদী বা রোমনী 

যাযাবর জিপসীদের ভাষা জিপসী বা রোমনী নামে অভিহিত। এই ভাষা 
মূলত ভারতীয় আর্ধ ভাষার সম্ততি--যা একদা মূল ভূখণ্ড থেকে দূর ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। 

টার্নারের মতে জিপসী ভারতের মধ্যাঞ্চলের ভাষা, পরে জিপসী ভাষীরা ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বগতি স্থাপন করে। সম্ভবত খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্বেই এরা 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে এবং ভারত থেকে নির্গত হয়ে প্রথমে ইরানে এবং পরে 
এশিয়। মাইনর হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
অঞ্চলে এবং ইউরোপ-সংলগ পশ্চিম এশিয়ায় ( আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও তুকাঁ দেশে), 
এমনকি সুদূর আমেরিকাতেও এই ভাষা আজও প্রচলিত আছে। অবশ্য স্বাভাবিক 
ভাবেই বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসায় এই ভাষার বৈচিত্র্য যথেষ্ট ; তাদের স্থানিক 
বিভাগগুলিকে এশীয়, আর্মেনীয় এবং ইউরোপীয়_এই ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
তবে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের ভাষার প্রভাবে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হলেও 
হলেও এদের মূল ভারতীয় আর্ধভাষার লক্ষণ চিনতে অন্থুবিধে হয় না। 

অপর মতে জিপসীদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী । তারা ভারত 
ত্যাগ করে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে । প্রথমে দর্দিন্তানের মধ্য দিয়ে ইরানে ও পরে 
আর্েনিয়ায় একাধিক দলে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিল এরা । এদের অপর একটি 
শাখার গতিপথ ছিল ইউরোপ- হাদ্গেরী, রাশিয়া, পোলাও, 
ও ইংল্যাণ্ড । 


সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে জিপসীদের 
তার বক্তব্য এই_“কিন্তু অনেক বিষয়ে, বিশেষ করিয়া শব্দগঠন প্রণালীতে এবং 


মৌলিক শব্দভাণ্ডারে যাযাবরীর আরও বেশি মিল পাওয়া যায় বাংলার মত মাগধীয় 
ভাষায়। ইউরোপ-এশিযার সব যাযাবরীই নিজেদের পরিচয় দেয় ‘রোম’ (পুরুষ ) 
ও “রোমূনি, (নারী )' বলিয়।৷ এই শব্ধ দুইটির মূল হইল ‘ডোম’ ও ডোমনী,। 
ডোম জাতির পুরাতন ঁতিহ বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে রক্ষিত আছে এবং সে- 
এঁতিহের সমর্থন যাযাবরী ভাষায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। এইসব বিবেচনা করিয়া 
মনে হয় যাযাবরীদের পূর্বপুরুষ পূর্ব ভারতের অধিবাসী ছিল”! | 


জার্মানী, এমনকি ফ্রান্স 


মূল বাসস্থান ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চলে ৷ 


১ ভারতকোষ, ৩য় থণ্ড, পৃ- ৫২১। 
১৭ 


i ১২. বহিভারতীয় আর্য ভাষা 


যাই হোক, মূল বাসস্থান নিয়ে যে বিতর্কই থাকুক না কেন, অধিকাংশ 
উপভাষাতেই যে গান্ধারী প্রাকৃত বা দর্দিক ভাষার প্রভাব বা লক্ষণ দেখ! যায়_তা 
অবিসংবাদী সত্য ৷ তাই প্রমাণিত হয় যে এরা বেশ কিছুদিন দদ্দিস্তানে বাস 
করেছিল। উত্তর-পশ্চিমা গান্ধারী প্রারুতেরও যে প্রভাব ছিল, তার প্রমাণ জিপদী 
শব্দের আদিতে র-ফল। সংরক্ষণ ৷ 
জিপসী ভাষার বিবর্তন ভারতীয় আর্ধ-স্থুলভ। এই ভাষার কয়েকটি লক্ষণ 
হলো 
৯, সং এ, ৯ জিপসী এ, ও, যথা_-তেল (তৈল ), মোল ( <মোল্যম্‌ ) ৷ 
২. স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের ক্ষীণতা প্রাঞ্থি, যথা__মুই (মুখ ), নই (নখ), 
বই (বাহু), শিল ( <সিঅল<শীতল ), বাসর ( -বাছুরএ€বৎসরূপ )। 
৩, যুক্ত ব্যগ্তান সমীভূতঃ যথা__পুওসাঁব (-পুচ্ছএপ্রচ্ছ, ), দিক্‌ (এ*দৃক্ষ-), রত্‌ 
(রক্ত )। 
৪. ঘোষ মহাপ্রাণ-ধ্বনিঘোষ অল্লপ্রাণ/অঘোষ মহাপ্ৰাণ (উপভাষা ভেদে )। 
যথা__বোখেলে। (এুখিল “ক্ষুধাৰ্ত )) ফেন (ভগিনী ), বোক (<ভুখ )। 
৫. খ [18] >খ. [x] উদ্মীভৃত। 
৬. দন্ত্যবর্ণ>র, ল, যথা-রন ( <দগু ), রোই (€সং দি )। 
৭. ড/ড়>র। যথা_খুরো (-ঘোড়াঘোটক ), রন (ডণ্ুএদ ), রোগ 
( =ডোম)। 
৮, গান্ধারী প্রারতন্থলভ আদিতে বৃ-ফলা যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত । যখা__ভ্রিন 
“তিন”, দ্রখ, ( <দ্ৰাক্ষা )। 
৯. নাসিক্যধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত, যথা__পঞ্জ ( <পঞ্চ )। 


ইংরেজী জিপ্‌সী ভাষার কিছু নিদর্শন নিচে প্রদর্ণিত হলো 


1. The tatcho’ drom2? to bea jinni-mengro*® is to shiin®, dike 
and rig® in zi°. 
[ = The true Way to be a wise man is to hear, see and bear 
in mind ]. 

2, Dui Romany chals® were bitcheni 

Pawdle the bori pani ; 
Plato for koring, Lasho for choring> 
The putsi’® of a bori>? rani>>. 
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[ Two Gypsy lads were sent away 
Across the great waters ; 
Plato for rioting, Lasho for stealing 


The purse of a great lady ]. 
[বাকা অক্ষরে লিখিত শব্দ বা শব্দাংশগুলি ইংরেজী ]। 


১ তু. বাংলা সাচ্চা, হিন্দী সচ্চা-সং সত্য । 
২ তু. গ্রীক dromos 

৩ jinney জা “জান৷”+mengr০ (পুরুষবাচক প্রত্যয় ) =“knowing 

person, wise” 

৪ শোনা <V/ক্র 

৫ দেখা <দ্দৃক্ষ দশ, 

৬ রাখা <্/রক্ষ্‌ 

৭ তু. সং ধা 

৮ তু. বাঙল। ছেলে 

» বাঙলা চোর 

১০ তু. সং পুটম্‌ ‘purse’ 

১১ তু. বড় 
১২. <রাজ্ঞী, বাঙলা রানী, এখানে “মহিল।', 


a 
R. L, Turner: Collected Papers : The Position of Romani in Indo-Aryan 


(London, 1975); For vocables see also Turner: ND Pp 730-34; John 
Sampson: The Dialect of the Gypsies of Wales, (Oxford, 1926); Tara- 
Porewala ; Elements of the Science of Language, PP. 239-41; Ghatage : HL Pp. 


132; Chatterji : ODBL i p. 16 ff 19; 
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নব্য ভারতীয় আর্ঘ ঃ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 


১৩.১ বিবর্তনের পদচিহ্ন 


এতিহাসিক বিচারে দেখা যাবে, প্রারুত ভাষান্তর থেকেই সংস্কৃত বা সংস্কৃতত্থলভ 
ভাষার প্রাচীন ছাটি ক্রমশই অবক্ষয়ের পথে পা বাড়িয়েছে। অর্বাচীন অপত্রংশ 
বা অবহটঠ স্তরেও ব্যাকরণগত কাঠামোর এই ভাঙন রোধ করা যায় নি। বস্তুতঃ 
আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই স্তর প্রাকৃত ভাষার ধ্বংসাবশেষ 
মান্র। কৃত্রিম, সাহিত্যিক ছাচে-বদ্ধ এই ভাষার ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতার পাশাপাশি কিন্ত 
উদীয়মান আধুনিক কথ্য ভাবাগুলি নতুন রূপবন্ধে সংগঠিত হচ্ছিল, আবিষ্কার ক'রে 
চলছিল নতুন নতুন ব্যাকরণিক পদ্ধতি। উপম| দিয়ে বলা চলে, ভারতীয় 
আর্ধভাষার প্রাকৃত পর্ব যেন পূর্ণিমার পরবর্তী পদক্ষেপ, ভাষাপ্রবাহের কৃষ্ণপক্ষ ; 
অপর দিকে নব্য আর্থ ভাষান্তর যেন শুরুপক্ষের নবীন যাত্রাপথ। সে যাই হোক, 
আধুনিক আৰ্য ভাষাগুলির সাধর্দ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে এদের প্রত্ব-স্তরীয় ভিত্তিমূল নিৰ্ণয় 
কর! হয়ে থাকে আর এই পুনর্গঠিত অনুমিত ভাষাটিই চিহ্নিত হয় প্রত্ব“নবীন ভারতীয় 
আর্চ (Proto-New Indo-Aryan) এই অভিধায়। ভারতীয় ভাষার এই. নতুন 
অধ্যায় শুরু হয়েছে বিভিন্ন ভাঙা-গড়| প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর তার মূল ভিত্তি হলো 
এইখানে £ 

প্রথমত, প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আধ ছিল মূলত সংশ্লেষাত্মক (Synthetic) 
ভাষা কিন্ত ক্রমিক অবক্ষয়ের ফলে নবীন স্তরে দেখ গেল বিশ্লেযাত্মক (Analytic) 
্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত এনরেবু”__এই নামপদে একই সঙ্গে লিঙ্দ বচন 
ও কারক বোঝানো যেতো বিভক্তির মাধ্যমে । বর্তমানে বিশ্লেষণ পদ্ধতির ফলে তার 
রূপান্তর ঘটলে।__“মানুষগ্ুলির মধ্যে”_-এই রূপে। তাই বহুবচন-চিহ্, কারক-চিহ 
এখানে পৃথকভাবে চিহ্নিত হলো। অনুরূপ ভাবে, সংস্কৃত “পিপাসতি” ক্রিয়াপদে 
পুরুষ, বচন, কাল, ভাব (14০০৫) অথবা! কার্ধরীতি (492০০) প্রভৃতি বিভক্তি, 
বিকরণ (350০ Afi) বা বিভিন্ন ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ার সাহায্যে চিহ্নিত হয়েছে। 
বর্তমানে তার স্থানে দেখ। দিয়েছে প্রতিটি ব্যাকরণিক স্বভাবের স্বতন্ত্র লক্ষণ 


১৩.১ বিবর্তনের পদচিহ্ন হত 


(«দে পান করিতে ইচ্ছা করে” )। বলা বাহুল্য, এইজাতীয় পরিবর্তন স্বরূপত 
বিবর্তনগত। 

দ্বিতীয়ত, নব্য ভারতীয় আর্ধ-ভাষার উষালগ্নে বিচিত্র ওপভাষিক বিভেদ সত্বেও 
এদের মধ্যে একটি ব্যাকরণগত এক্য মোটামুটি বজায় ছিল। কিন্তু শব্দভাণ্ডারের 
বৈষম্য, শব্দার্থ পরিবর্তন এবং নবাগত শব্দের ক্রমিক অনুপ্রবেশ এই আধুনিক 
ভাষাগুলিকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ভাষাগুলির মধ্যে ওপভাষিক ব্যবধান 
সট্টি করেছে। লক্ষণীয় অবহটঠ মূলত কৃত্রিম ও সাহিত্যিক ভাষা (Lingua 
Literaria) ছিল ব'লে তার মধ্যে স্থানীয় বাগংবিধির বিশিষ্টতার অর্থাৎ উপভাষার 
লক্ষণ খুবই কম দেখা যায়। সে যাই হোক, আধুনিক আর্ধভাষায় শবদ-সংক্রান্ত 
বিচিত্রমুখিতার বিন্যাস আমরা এইভাবে করতে পারি £ 

(ক) শবনির্বাচন £ আধুনিক আধভাষায় সংস্কৃত অথবা সংস্কতজ সমার্থক 
শবগুলির মধ্যে বিশেষ, বিশেষ শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, যেমন--বাঙলা 
জল-হিন্দী পানি, ওড়িয়া পাণি ( <সং পানীয়); বাঙলা শকুন-্ওড়িয়া শাগুণা- 
হিন্দী-বিহারী গীধ (সং গৃধ); বাঙলা আগুন -হিন্দী আগ-ওড়িয়া নির্ীল 
পাঞ্জাবী নিঘ= অসমীয়া জুই (সং অগ্সি/নিদাথ/জ্যোতি ); হিন্দী লড়কা, বেটা = 
বিহারী লরিয়। অসমীয়া ল'রা-বাঙলা ছেলে ইত্যাদি । 

(খ) অর্ধতত্দম শব্দের বিভিন্নতা £ সমার্থক শব্দ হলেও ধ্বনিতাত্বিক বিবর্তনের 
বিভিরতার জন্য আধুনিক ভাষায় শব্সম্পদের বৈচিত্র্য স্ুষি হয়েছে, যেমন__বাঙলা 
কেষ্ট হিন্দী কিশন ( সং কৃ)? বাঙলা! লক্ষী হিন্দী লছমী (সং লক্ষী )। 

(গ) শব্দার্থ পরিবর্তন £ তথ্সম+ তব ও আগন্তক--যে-কোনো শাব্দিক স্তরেই 
সমান্তরাল প্রয়োগ দেখা গেলেও শব্দের অর্থান্তর ঘটেছে নান! ভাষায় নানা ভাবে, 
যেমন তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে হিন্দী গভীর “গভ র’” বা পতঙ্গ “ঘুড়ি” বাঙলায় ভিন্নার্থে 
প্রযুক্ত। তন্তুব শব্দের ক্ষেত্রে হিন্দী বসেরা এবং বাঙলা বাসর (বেবাসগৃহ ) অথবা হিন্দী 
গরণর ও বাঙল। গৌয়ার ( <*্গ্রাম-দার ) শব্দগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত নয়। অমুরূপ, 
প্রাচীন বিদেশী শব্দজাত হিন্দী “সদা” ও বাঙলা ‘সর্দি’ ( এপ্রাচীন পারসীক 681 ) 
শব্দের উৎস অভিন্ন হলেও বর্তমান অর্থ ভিন্ন। 

(ঘ) নবাগত বা আগন্তক শব £ এ্তিহাসিক কারণে দেশী অথবা বিদেশী 
শব্দসম্পদের অনুপ্রবেশ আধুনিক ভাষার বৈচিত্র্য বাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাউলা 


পকুড়ি?” ( এঅস্রিক ) সংখ্যাবাচক শব্দের সমার্থক ‘বীস’ (এসং বিংশতি) শব্দের 


২৬২ ১৩. নব্য ভারতীয় আর্য ঃ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 


বহুল ব্যবহার অন্যান্য ভাষায় মেলে । এতিহাসিক কারণেই ভারতীয় আর্ধভাবাভুক্ত 
পুর্ব ভাষাগুলির মধ্যে, বিশেষত ওড়িয়ায় সংস্কৃত শব্দসম্পদের যতটা প্রাচুর্য্য দেখা যায়, 
পশ্চিমা ভাষাগুলিতে ততটা নয়। সেখানে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্যই নজরে 
পড়ে । এবং তার ইতিহাসও বাঙলার তুলনায় প্রাচীন। 


তৃতীয়ত, বিভিন্ন আধুনিক ভাষাগুলিতে পরিবর্তনের সমানুপাতিক হার সর্বত্র সমান 

নয়। প্রাচীন আর্ধাবর্ত ছিল বহুদিন যাবং ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল । এখানকার 
সমাজব্যবস্থা ছিল যেমন আর্ধ বর্ণাঅ্রমের নিগড়ে শৃঙ্খলিত, ভাষাদর্শও তেমন ছিল 
অভিজাত মননশীলতায় সমৃদ্ধ অথবা মান্য ভাষা (Prestige Language)-রূপে স্বীকৃত । 
কাজেই সরিহিত অঞ্চলের ভাষা/উপভাবাগুলি এককালে এদের প্রভাবে ভাষিক সংহতি 
বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল । এখানকার আধুনিক ভাষাগুলিও ( যেমন, গুজরাটা, 
হিন্দী ইত্যাদি) তাই প্রত্ব-স্তরেই সাহিত্যিক শিষ্ট আদর্শ ভাষারূপে জনসাধারণ্যে 
অভিজাত মহিম| অর্জন করেছে, সাহিত্যানুশীলনের ধারাবাহিকতাও অক্ুপ্জ রেখেছে 
(যেমন, শোরসেনী প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট_5, প্রাচীন রাজস্থানী ব। ডিল )। ফলে 
এখানকার ভাষ! হয়ে উঠেছিল সংরক্ষণশীল, এখনও তাই । কিন্তু এই ভাষাকেন্দ্র থেকে 
যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই সংরক্ষণশীলতার নির্মোক ভেঙে পড়ে, ব্যাকরণগত 
কাঠামোর পক্ষচ্ছেদ ঘটে (যেমন, পুর্বাঁ ভাষাগুলিতে মহাপ্রাণিত ব্যঞ্রনের অভাব, 
লি্গশাসনের বিপর্যয়, অমুক্ত কর্তৃকারকের বিলোপ ইত্যাদি )। এই কারণে পূর্ব 
ভারতীয় আর্ধভাষাগুলির ভাষিক প্রগ তিশীলতা পশ্চিমা ভাষার চেয়েও অধিক। 


চতুর্থত, ভারতীয় ভাষার ভাষিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে, ভারতের সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক তথ। নৃতাত্বিক পরিকাঠামোর ( Infra-structure ) সাধিক পরিচয় জেনে 
নেওয়া দরকার॥। আধুনিক ভারতের ভাষা প্রসন্দে আমর পূর্বেই দেখেছি, ভারতীয় 
জনজীবনের অন্তস্তলে (90509800) দ্রাবিড়, অস্ত্রিক ব। ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর 
প্রভাব কতো৷ সুদূরপ্রসারী । এই প্রভাব ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে যেমন 
সক্রিয়, প্রত্র-নবীন ভারতীয় আর্ধন্তরেও তেমনি । ভাবাবিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রভাব 
ধ্বনিতত্ব, রূপতব, বাক্যরীতি বা শব্দভাণ্ডারফে-কোনো ভাষিক স্তরেই কোনো-না- 
কোনো ভাবে ক্রিয়াশীল । উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যাক। 


ধ্বনিতত্ের ক্ষেত্রে একটি স্থির সিদ্ধান্ত  আর্ধদের ভারত-আগমনের পরেই ভারতীয় 
আরে যূ্ধন্যধ্বনির আবির্ভাব ঘটেছে, কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় কোনে। প্রাচীন ভাষাতেই 
এই ধনিগুজ্ ছিল না, অথচ জ্াবিড ও আস্ত্িক ভাষাভাবীদের মধ্যে এই ধ্বনিগুলি 


১৩.১ বিবর্তনের পদচিহ্ন ২৬৩; 


ব্যাপক এবং বিচিত্রও বটে। কিন্তু এই মূর্ধন্যধবনির সর্বভারতীয় ব্যাপকতা সত্বেও 
অসমীয়ায় এগুলি দন্ত্যমূলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, এর কারণ 
ভারতের প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চলে ভোট-বর্মী প্রভাব। অন্ণরূপ, সর্বভারতীয় সৃষ্ট ধবনিগুলির 
উদ্ম ধ্বনিতে পরিণতি (অর্থাৎ চ, ছ>স /5/, জ, ঝ>জ. / 2 | ) ঘটেছে অসমীয়া, 
পাহাড়ী বা পূর্ব বাঙলার ভাষায়। স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এখানেও 
ভোট-বর্মী প্রভাব সক্রিয়। 

রূপতবের ক্ষেত্রেও দেখি, আধুনিক আর্ধভাষাগুলি দ্রাবিড়-অস্ত্রিক ভাষার ভাষিক 
ছাদটি অনেকাংশে অদ্দীকার করে নিয়েছে।১ উদাহরণস্বরূপ, একই বিভক্তির সাহায্যে 
একবচন ও বহুবচনের পদগঠন (তুলনীয়, বাঙল। ছেলে-র : ছেলে-দিগে-র ), 
মনুয্যবাচক ও অমন্তয্যবাচক শব্দের বহুবচনে স্বতন্ত্র প্রত্যয় যোগ (তু. ছেলের] ঃ গাছগুলিঃ 
গরুগুলি), যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণ দ্রাবিড় প্রভাবের ফলশ্রুতি। 
অনুরূপ ভাবে, দ্রাবিড় ও অস্্িক প্রভাব দেখা গেছে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে+ যেমন, 
বিভক্তির স্থলে অনুসর্গীয় প্রত্যয় এবং অন্ুসর্গযোগে বিভিন্ন কারক গঠন ( তু. বাঙলা 
ঘরেতে, ঘরের মধ্যে), অন্থকার শব্দ (2০0 word) বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের 
(0701781009০ word ) ব্যাপক ব্যবহার, উপসর্গের ক্রমিক বিলোপ ইত্যাদি । 
বহু স্থাননাম ও “কুড়ি”? সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগও অস্তরিক প্রভাবজাত। 

বাক্যরীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ে| বৈশিষ্ট্য হলে! এই যে আধুনিক আর্ধভাষাগুলি 
গ্ত্যয়ান্বয়ের (1191197) স্থলে ক্রমশই দ্রাবিড়-অস্টিক রীতিস্থুলভ মুক্তান্বয়ের 
(48819008001) দিকে বকেছে। দ্বিতীয়ত, বেদোত্তর যুগ থেকেই তিঙন্তবাচক বা 
ক্রিয়ামূলক (০০১) রীতি হয়ে দাড়িয়েছে নামমূলক ( N০৷i৷৪])। নামমূলক এই 
ক্রিয়াগঠন রীতিকে অনেকে দ্রাবিড় প্রভাবজীত ব’লে মনে করেন। বলা বাহুল্য, এই 
রীতি আধুনিক আর্ধভাষাতেও এতিহাসিক স্থত্রে বজায় আছে ( যেমন, বাঙলা চলিল, 
চলিব, চলিত-সং চলিত, চলিতব্যঃ চলন্ত, )। 


১ 5S. K.Chatterji : Integration in Linguistic Pattern in India : Bulletin of the 

Philological Society of Calcutta, Vol I, No. i; ODBL i pp, 170-178; 

J. Bloch : L’ Indo-Aryan du Veda aux temps modernes, Paris, 1934, 12. 

321-331; M. B. Emeneau : India asa linguistic area, Language, Vol. 32, 

No. 1 1956 pp. 3-16; M. Andronov i Two Lectures on the Historicity of 
sl , PP- 


Language Families, 1968, pp. 3-6. 


২৬৪ ১৩. নব্য ভারতীয় আর্য £ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 
১৩.২ সাধারণ ভাষীতাস্তিক লক্ষণ 
১৩.২.১ ধ্বনিতত্ব (Phonology) 


১॥ ধ্বনিবিজ্ঞান : এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, সংস্কৃত 
ধ্বনিমালার উচ্চারণ-মান আধুনিক আর্ধ ভাষায় মোটামুটি বজায় আছে। তবে কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় নতুনত্ব দেখা গেছে।১ উদাহরণস্বরূপ, চ-বর্গের উচ্চারণ 
সংস্কতে ছিল প্রকৃত স্পর্শধ্বনি।, কিন্তু প্রায় সমস্ত আধুনিক ভাষায় তা পরিণত হয়েছে 
ষ্টধ্বনি ( Afri০ate )-কপে | অনুরূপ, সংস্কৃত ড, ঢ ধ্বনি বেশির ভাগ ভাষায় 
তাড়িত (5189৩) ড়, ঢ় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে, অবশ্য বিশেষ ধ্বনিতাত্থিক 
সংস্থানে। বর্তমানে এই ধ্বনিগুলি ধ্বনিমানকও (Phonem৷i€) বটে। এছাড়া 
অন্তঃস্থ ৱ |/ এ/ ধ্বনির স্থলে সোগ্ম ও্য 191 অথবা /০| ধ্বনির আবির্ভাব, 
অধিকাংশ ভাষায় য-ধ্বনির স/শ-ধ্বনিতে পরিণতি (কচিৎ য>খ ), গ-ধ্বনির ধ্বনিমান 
রূপে আবির্ভাব ( ষেমন, অসমীয়া, বিহারী, বাঙলা, সিন্ধী এবং কচি ওড়িয়! ), 
সংস্কৃত ংধ্বনির ম্/ন্/ঙ-রূপে উচ্চারণ-রীতি ইত্যাদি আধুনিক লক্ষণ নবীন ভারতীয় 
আর্ধভাবার স্থচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য । 

আধুনিক ভারতীয় ভাষায় নতুন ধ্বনিরূপে আবির্ভূত হয়েছে এই ব্যঞ্জনগুলি £ 

মহ, নহ / "1, 01) | £ মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, অরধী, হিন্দী, ওড়িয়া। 

বৃহ, ল্হ / 1, 11) / £ ভোজপুরী, মগহী+ মৈথিলী, অবধী, অসমীয়া । 
ড্হ | ৷ / £ মৈথিলী, ভোজপুরী। 

খ. [ ২ |: সিন্ধী, পাঞ্জাবী, অসমীয় । 

গ. [7 /: দিদ্ধী। 

ফ,|£/ঃ সিদ্ধী, পাঞ্জাবী । 

জ. [2 |: অসমীয়া, সিন্ধী, হিন্দী । 

৭. /71/1£ ওড়িয়া, মধ্য ও পশ্চিমা পাহাড়ী, পূৰ্বা ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, 
রাজস্থানী, গুজরাটী ও মারাঠী। 


ল 11+ মধ্য ও পশ্চিমা পাহাড়ী, পুর্বাঁ ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাট, 
মারাঠী ও ওড়িয়া । 


অবরুদ্ধ ব্যঞ্জন / ? |: সিন্ধী, কচিং গুজরাটী, রাজস্থানী, পাহাড়ী, পূর্বা বাঙলা। 


৯ বদ্তূত আলোচনার জনা দু. মজমদার ই বাভাপ (১ম), ১ম সংদ্করণ, £ ৮.২ 


১৩,২ সাধারণ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ ২৬৫ 


স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে আধুনিক বৈশিষ্ট্য হলো! এইগুলি_সংস্কত অ / ৭ / ধ্বনির সংবৃত 
/ ৩, &, ৪ | রূপে উচ্চারণ-পরিণতি, খ ধ্বনির রি/রু রূপে উচ্চারণ-বিকৃতি এবং স্বরের 
হস্ব-দীর্ঘ মাত্রার পার্থক্য লোপ ৷ ফলে আধুনিক ভাষায় সাধারণত এই মাত্রাভেদ ধ্বনি- 
মানক (P॥০nem৷i০) নয়।১ যেমন বাঙলা, অসমীয়া, গুজরাটা বা মারাঠীতে, সীমিত 
ক্ষেত্রে ভোজপুরী, ওড়িয়া এবং সিন্ধীতে । 

২॥ যুক্ত ব্যঞ্জন £ মধ্য ভারতীয় আর্ে উদ্ভূত যুগ্ম ব্যঞ্জন আধুনিক আর্যভাষায় 
প্রায়শই একট ব্যঞ্জনে সরলীকৃত হয়েছে ; ফলস্বরূপ, অব্যবহিত পূর্ববর্তী হব্বস্বর পুরুক 
দীর্ঘত্ব ( Compensatory Lengthening) লাভ ক’রে অক্ষরে ( Syllable ) 
মাত্রার সমতা বজায় রেখেছে। অবশ্য কোনে! কোনো সংরক্ষণশীল ভাষায় যুগা ব্যঞ্জন 
রয়ে গেছে, যেমন লহব্দা, পাঞ্জাবী বা পশ্চিমা পাহাড়ীতে। কোনো ভাষায় আবার 
ুগ্ ব্যঞ্জনের সরলীকরণ হলেও পূর্ব স্বরের পুরক দীর্ঘত্ব ঘটে নি, যেমন, সিদ্ধী বা 
সিংহলীতে। উদাহরণম্বরূপ_ 

সং হন্ত৯ প্র হখ১বাঙলা-অপমীয়া-নেপালী হাত্‌, ওড়িয়া-বিহারী হাথ, কুমাওনী 

হাথ) হিন্দী-মারোয়াড়ী-গুজরাটা হাথ মারাঠী হাত্‌, অরধী হাথ; 
কিন্তু সিন্ধী হথু, সিংহলী অত, হত্‌; লহন্দা-পাঞ্জাবী হখ-, পশ্চিমা 
পাহাড়ী হথ- ( উপভাষায় হত্ত)। 
সং অগ্ঠ৯প্রা অজ্জবাঙলা-ওড়িয়া আজ:/আজি, মৈথিলী-ভোজপুরী-অবধী- 
হিন্দী আজ, গুজরাটী আজ, মারাঠী আজ: (০), কুমাওনী আজ, 
নেপালী আজ./আজু, অসমীয়া আজি | ৪21 /; কিন্ত লহন্দা-পাঞ্জাবী 
অজ্ঞ; পশ্চিমা পাহাড়ী অজ্জ্‌ (৪1), সিংহলী অন, সিদ্ধী অজু’ 
(848)। 

সং কর্ম- স্প্রা কম্ম৯বাঙলা-অসমীয়া-নেপালী-কুমাওনী কাম, হিন্দী-মারোয়াড়ী- 
গুজরাটা-মারাঠী কাম, অরধী কামু (Ka), বিহারী কাম, ওড়িয়া 
কাম; কিন্তু পশ্চিমা পাহাড়ী-লহন্দা-পাঞ্জাবী কন্ম্‌; সিন্ধী কমু, 
সিংহলী কম। : 

সং অষ্টস্প্রা অট্ঠ৯অসমীয়া-বিহারী-হিন্দী-অবধী আঠ, বাঙলা। আট: ওড়িয়া 

আঠ; কিন্তু পাধাবী-পশ্চিম| পাহাড়ী-লহন্দা অটঠ,, সিন্ধী অঠ, 


সিংহলী অট। 


৯ বিস্তৃত আলোচনার জন্য 


দু. মজুমদার £ বাভাপ(১ম), ৯ম সংস্করণ, £ি &:৩ 


২৬৬ ১৩. নব্য ভারতীয় আর্ম £ ভাবাতাত্বিক লক্ষণ 


লক্ষণীয়, হনব স্বরধবনির পুরক দীর্ঘত্ব ‘অ’ ধ্বনির ক্ষেত্রে যতটা স্পষ্ট ( অর্থাৎ অ> 
আ), ই/উ ধ্বনির ক্ষেত্রে ততটা নয়, যেমন__সং উষ্ট>প্র। উট উ৯-প্রত্বনবীন ভারতীয় 
আর্য *উঠ ২ অসমীয়া-বাউলা৷ উট, ওড়িয়া উট, নেপালী উট ইত্যাদি । এর কারণ, 
আধুনিক আর্ধভাষার স্বরের হৃম্ব-দীর্ঘভেদ সাধারণত ধ্বনিমানক ( Phonemic ) নয় 
(উপরে দ্রব্য ), তাই প্রায়শই ই/ঈ, উ/উ ধ্বনির বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু ‘অ’ এবং 
£আ+ ধ্বনির ক্ষেত্রে উভয়ের গুণগত ( Qualitative ) পার্থক্য পরে আবির্ভূত হয়েছে 
বলে বানানে তার বিপর্যয় ঘটে নি (অর্থাৎ অ | ০; 8, ৮ / এবং আ ]৪/1১ 

২॥ যুক্ত ব্যঞ্জন ও আহ্নাসিকতা : ভারতীয় আর্ধভাষার অপত্রশ-অবহটঠ 
সরেই একক ব্যগজন-উদ্ভুত আনা সিকতা ধর্ম দেখা দিয়েছিল, যেমন_সং কমল> অপ. 
করল; সং তেষাম. অপ. তেহং/তেই। আধুনিক ভাষায় এই প্রবণতার আরও 
প্রসার ঘটলো। নাসিক্যব্যঞজন-যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সরলীকরণের সঙ্গে সঙ্গে 
নাসিব্য ব্যঞ্জনধ্বনি ক্রমশই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সান্ুনাদিক 
কারে লুপ্ত হলো। অবশ্য কোনো কোনো ভাষায় এর ব্যতিক্রম আছে (যেমন, সিদ্ধী, 
লহব্দা, ওড়িয়া )। উদাহরণস্বরূপ 

সং দন্ত প্রা দস্ত>বাঙলা, অসমীয়া, বিহারী, নেপালী, কুমাওনী, অববী, হিন্দী, 

মারোয়াড়ীঃ গুজরাটা, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় “দাত” কিন্তু পাঞ্জাবী 
দন্দ, কাশ্মীরী দন্দ, সিন্ধী ডদদু ((’andu), লহ ন্দা দন্দ: / ভণ্ত্‌। 

সং দণ্ড>প্রা দণ্ড>বিহারী-নেপালী ড়, হিন্দী ড'ড়্‌, গুজরাটা দাড় | ডাড, 

মারাঠী দীড্‌, বাঙলা দাড়, অসমীয়া ডার্‌ / ড'র্‌ ; কিন্তু ওড়িয়া 
দা লহন্দা দন্ড সিন্দী ড+৩। 

৪॥ ব্বর-নংযোগ ২ মধ্য ভারতীয় আর্ধ ভাষায় স্বর-সংযোগ ব্যাপক ; কারণ, 
প্রান্তে স্বরমধ্যগত একক স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে স্বরসংযোগ না হয়ে উপায় 
ছিল না৷ (তুলনীয় £ সং গত, গজ, গদ৯প্র গঅ)। প্রাকৃতে এই সংযুক্ত স্বরকে বলা 
হয় “উদ্ধত স্বর” । আধুনিক ভারতীয় আধ স্তরে এইজাতীয় উদ্ধ ত্র স্বরের পরিণতি 
ঘটেছে এইভাবে 

ক॥ য/র-শ্রুতির (09119) দ্বার! দুটি সবরের বিধুক্তি। 

খ॥ উদ্ত্তস্বরছটির যৌগিক স্বরে (Diphthong ) পরিণতি । 

গ॥ স্বরসংকৌচন বা সন্ধি ( Contraction )। 


ইউ 
৯ মজহমদার £ বাভাপ (৯ম) 0৮. ২.৩ 


১৩.২ সাধারণ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ ২৬৭ 


বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভাজন আনমুক্রমিক । অর্থাৎ যে-কোনো 
ভাষায় সাধারণত উপরোক্ত প্রক্রিয়া পরপর ঘটে থাকে। উদাহরণন্বরূপ-_সং শৃগাল 
প্রা সিআল-সবাওলা শিয়াল (ক-শ্রুতি ) [ $-)-51 ] ৯শিআল-শ্যাল [$হ1- 
$১৭! ] > শে’ল [ $21 ] ; সং শৃকর-প্রা স্থঅর- বাঙলা শূঅর, শুয়র১শুওর- 
শোর ইত্যাদি । আধুনিক আর্য ভাষায় অনুরূপ তিনধরণের প্রক্রিয়া দেখা যাবে, 
এমন একটি উদাহরণ__সং শৃগাল> প্রা সিআল>বাঙলা শিয়াল, শেয়াল, অসমীয়া 
সিআল [151], গুজরাটী সিয়াল., সিংহলী সিৱলা, কিন্তু বিহারী-অৱধী সিআর, 
পশ্চিমা পাহাড়ী শ্যাও, শিআল,, ওড়িয়া সিআল., হিন্দী সিয়াল, সিআর, সাল, 
স্তালা, কুমাওনী স্তাল্‌, কাশ্মীরী শাল্‌। পদান্তে স্বরসংকোচ সর্বত্র ঘটেছে, এমন একটি 
উদাহরণ--সং মৃত্তিকা>প্রা মট্টিআ, মত্তিয়া, মিত্তিন্মাঅসমীয়া-বাঙলা-ওড়িয়া মাটি, 
বিহারী মাটা, ম'টী, অৱনী মাটী, হিন্দী মাটা, মীটা, মট্টী, মিট্টী, গুজরাটা মাটী, মীটা, 
মারাঠী মাতী, সিন্ধী মিটী, লহন্দ|-পাঞ্জাবী মিট্রী, পশ্চিমা পাহাড়ী মিত্তী, নেপালী- 
কুমাওনী মাটো, সিংহলী ম্যাট [ mata ]। 

৫ ॥ স্বরাঘাত প্রক্রিয়া £ ভাষায় সাধারণত দু'ধরণের স্বরাঘাত পদ্ধতি ( Accent 
3৮51৩] ) দেখা যায়__শ্বাসাঘাত বা বলমূলক ( 5tre55 Accent ) এবং স্বরসঞ্চারী বা 
স্বরমূলক ( Musical Accent )| ন্বরসঞ্চারের সঙ্গে শ্বাসাঘাতের পার্থক্য হলে! এই 
যে স্বরসঞ্চারের ক্ষেত্রে সুরের ওঠা-নামা বা তীক্্মতা (Pit€৷ ) নির্ভর করে শব্দতরঙ্দের 
কম্পাঙ্কের ( Frequency of vibrations) ওপর। কিন্ত শ্বাসাঘাতের বৈশিষ্ট্য 
হলো ধ্বনির বা৷ অক্ষরের তীত্রত| ([,0৫7955)__যা নির্ভর করে বাগ্যন্ত্ের পেশী- 
সঞ্চালিত শক্তি এবং শ্বাসক্ষেপণের বেগ বা চাপের ওপর ৷ 

আধুনিক আৰ্য ভাষাগুলিতে সাধারণত শ্বাসাঘাত প্রক্রিয়া দেখা যাঁয়। কেবল 
পাঞ্জাবী এবং সম্ভবত পূর্বা বাঙলা স্বরসঞ্চার-পদ্ধতি আশ্রয় করেছে।১ পণ্ডিতদের 
অনুমান, আধুনিক ভাষাগুলির প্রত্রস্তরে (৮:০6০-া& ) সাধারণত প্রথম দীর্ঘ 
উপান্ত ( Pen-ultimate ) অক্ষরের ওপর শ্বাসাঘাত পড়তো, ফলে অনাহত 
( Unstressed ) অক্ষরের পরিবর্তন ছিল স্বাভাবিক-যদিও আদ্য অক্ষরস্থিত স্বরের 
মাত্র। এবং গুণ ( Quantity and Quality ) বজায় থাকে। অপরদিকে শ্বাসাধাতের 
অভাবে পদান্ত স্বরের ক্রমিক লোপ অথবা অতিহম্ব স্বরে পরিণতি (যেমন ওড়িয়া, 


৯ মজংমদার £ বাভাপ (৯ম), প্‌ ১৮০-১৮১ 


২৬৮ ১৩, নব্য ভারতীয় আর্য: ভাষাতাব্বিক লক্ষণ 


সিন্ধী, মৈথিলী, ক্কচিৎ ভোজপুরী ) প্রায়শই এই ভাষাগুলিতে সহজ দ্রষ্টব্য । বলা 
বাহুল্য, শ্বাসাহত স্বরধ্বনি সর্বত্রই বজায় থাকতে দেখা যায়।১ উদ্নাহরণস্বরূপ_ 
সং কুন্ততকারসপ্রা। কুস্তার৯অপমীয়া-বাঙুলা কুমার, ওড়িয়া কুস্তার+ হিন্দী 
কুম্হার, মৈথিলী কুম্হার, ভোজপুরী কৌহার, গুজরাটা-মারাঠী কুঁভার | 
সং অন্ধকার>প্র৷ অদ্ধার১ বাঙলা আঁধার, ওড়িয়া অঁধার, অদ্ধার, মৈথিলী- 
ভোজ পুরী অন্হার, গুজরাটী অঁধারু, মারাঠী অধর, লহন্দা অন্ধারু, অন্হারা, 
হুনারা, পাঞ্জাবী অন্হারা, অসমীয়া আন্ধার, এন্ধার ৷ 


১৩.২.২ বূপতন্ত্ব ( Morphology ) 
১॥ লিঙ্গবিধিৎ £ 
সংস্কৃত ও প্রাকৃতে পুংলিঘ, স্্রীলি্ঘ ও ক্লীবলিদ্_এই তিন বিভেদ থাকলেও 
অর্ধাটীন অপভ্রংশে এই পার্থক্য বিপর্যস্ত হয়েছে। এর কারণ, পদান্ত স্বরধ্বনির 
লোপ, দীর্ঘ স্বরের ত্রব্ব হয়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং অ-কারাস্ত শব্দের 
প্রভাব। নবীন ভারতীর আর্য ভাষার সংরক্ষণশীল ভাষাগুলিতে সংস্কতাম্গ লিঙ্গবিধি 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে রইলো বটে [ তুঃহিন্দী বাত্‌ (স্ত্রী) সং বার্তা প্র) ], 
কিন্তু লিঙ্গানুশাসনের বিভেদ আরম্ভ হলো নতুন ক'রে__যা মুখ্যত ব্যাকরণসিদ্ধ। 
উদাহরণস্বরূপ 
সং অক্ষি (রী ) >গুজরাটী-ছিন্দী আখ: (স্ত্রী ), পাঞ্জাবী অকৃথ, (ভ্তরী)? সিদ্ধী 
অথি (ভ্ত্রী)। 
সং দধি (কলী) >হিন্দী দহী (পুং), পাঞ্জাবী দহী" (পুং), মারাঠী-গুজরাটী 
দহী (ক্লী), সিন্ধী ডহী (স্ত্রী )। 
সং ইক্ষু, *উচ্ধু (পুং )>হিন্দী ইখ, উথ (স্ী ), গুজরাটী উদ (তরী), পাঞ্জাবী 
ইক্থ, (পুং), মারাঠী উস ( পুং) । 
আধুনিক ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রীবলিঙ্গ ও পুংলিন্দ একাকার হয়ে গেছে, 
রীবলি্ রক্ষিত আছে কেবল মারাঠী, গুজরাটী ও সিংহলী ভাষায় । সিংহলীতে 
আবার নতুন ক'রে সচেতন/অচেতন ভেদে দুই লিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে । মাগধী প্রাকৃত" 
উদ্ভূত পূর্ব ভাষাগুলিতে কিন্ত লিঙ্গভেদ আর রইলো না। 


৯ 'বচ্তৃত আলোচনার জন্য তদেব, পু. ১৫৫-১৮৮, ff ৮.৪ 
২ 'বচ্তৃত আলোচনার জন্য দ্ধ মজুমদার ; বাভাপ (২য়) £ ১৯,৯ 
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২॥ বচন১ ২ 

সংস্কতে ছিল তিনটি বচন--একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। মধ্য ভারতীয় 
আর্ধভাষার প্রথম স্তরেই দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে, কিন্ত একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য 
অর্ধাচীন অপভ্রংশ পর্যন্ত বজায় ছিল। তবে কর্তৃকারকের বহুবচনের পদান্ত বিভক্তি 
লুপ্ত হতে থাকায় একবচন ও বহুবচনের বিভক্তিগত পার্থক্য আর রইলো না। তাই 
নবীন ভারতীয় আর্য ভাষায় বহুত্ববাচক বিভক্তির জন্য ৩য়া ও ৬্ঠীর বহুবচনের 
বিভক্তিকে আশ্রয় করতে হলো। নবীন আধভাবাগুলির মধ্যে পশ্চিমা ভাষাগুলিতে 
অর্থাৎ মারাঠী, গুজরাটী, রাজস্থানী হিন্দী, সিন্ধী, লহ ন্দ। ও পাঞ্জাবীতে এইজাতীয় 
বহুবচনের বিভক্তির অবশেষ কম-বেশি রশে গেছে। পূর্বাঁ ভাষাগুলিতেও এর স্বাক্ষর 
অন্গুলভ নয়। নবীন ভারতীয় আর্ধভাষায় বিভক্তিমূলকতার অবক্ষয়ের ফলে অপর 
একটি পদ্ধতি আবির্ভূত হতে দেখা যায়। বিভক্তির পরিবর্তে সমষ্টিবাচক শব্দ (০৫ 
96 Multitude) অথবা তাদের বিবর্তিত রূপকে বহুবচনের পদগঠনে কাজে লাগানো 
হয়েছে। সুতরাং উৎপত্তি বিচারে নবীন ভাষাগুলির বহুবচন-পদ গঠিত হচ্ছে 
ছু'ভাবে__ 

কে) বিবন্তিত বহুবচনের বিভক্তি দিয়ে_তা যে-কোনে। কারক থেকেই আহত 

হোক না কেন ( যেমন, ১মা, ওয়া, ৬ঠী)। 

(খ) বহুবচনগ্যোতক শব্দ বা! শব্দাংশের সাহায্যে ( তন্ভব/তত্সম )। 

আধুনিক ভাষায় সংরক্ষিত প্রাচীন ধহুবচনের বিভক্তি ও তাদের বিবর্তিত 

অবশেষ দেখা যাবে এই এই ক্ষেত্রে 

১. ৯মার বহুবচন £ মারাঠী স্থত, (এ্থত্রম্‌) কিন্তু স্থতে (<স্থত্রাণি ); সিন্ধী 
ডেহু (দেশঃ) কিন্ত ডেহ (<দেশাঃ), পিউ (পিতৃ) কিন্তু পিউর 
(<পিতরঃ) ; পশ্চিমা হিন্দী বাত, (এৰার্তা) কিন্তু বাতে, বাতই' (এ*বার্তানি 
স্বার্তাঃ); অরধী সীপু (সর্প) কিন্তু সাপ (এসর্পাও ) ইত্যাদি । 

২. ওয়ার বহুবচন: পূর্বা হিন্দী ঘোড়ৱে, পশ্চিমা হিন্দী ঘোড়ে€ঘোড়েহি 
এ*ঘোটেডি:--বৈদিক ঘোটকেভিঃ, সং ঘোটকৈঃ) ; পাঞ্জাবী মুণ্ডে এবালকরা” 
SUE Fete 

ji : ; লোকে (বলে), চল সবে ইত্যাদি । 


১. কিতৃত আলোচনা £ মজুমদার £ বাভাপ (২য়) £ ১১.২ 


২৭, ১৩, নব্য ভারতীয় আয £ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 


৩. ৬্ঠীর বহুবচন? পূরবী হিন্দী ঘোড়ৱন্‌ (<ঘোটকানাম্‌ ), মৈথিলী লোকনি 
(<লোকানাম্‌ ), মগহী ঘোড়ন্‌, ঘোড়ৱন্‌, ঘরন্‌ (€গৃহাণাম্‌), ভোজপুরী 
ঘরন্‌(হ.), গাইন্‌(হ:), গাইন্হি, গাইনি ইত্যাদি; ওড়িয়া তাহাঙ্কর, তাঙ্কর 
(৫ তাহর) *তানাম,-সং তেষাম্‌ ; বাঙলা ওঁর, ওনার (নাম্‌) ইত্যাদি । 
পশ্চিমাভাষাগুলিতে এই -নাম.৯-ন্‌ এবং তঙ্জাত আনুনাসিকতা বহুবচনের 
তির্ধকমূলে নিয়মিতভাবে রক্ষিত আছে । যেমন_হিন্দী ঘোড়েশ- 
(তু: ঘোড়ো কো), পাঞ্জাবী মু্তিখী- (তু, মুণ্ডিী-স), সিন্ধী পিউনি-, 
পিউরনি-, মারাঠী ঘরণ- সাসরযা-, অৱনী সীপন- ইত্যাদি ৷ 

সমষ্টিবাচক তৎসম শব্দযোগে বহুবচন পদগঠন নবীন ভারতীয় আর্ধভাবার স্থূলভ 

বৈশিষ্ট্য (যেমন, সকল, সমূহ, লোক ইত্যাদি )। তবে নবাবিভূতি বৈশিষ্ট্য হলো 
ভত্ভব/অর্ধতত্সম শব্দযোগ ক'রে বহুবচন গঠন। এগুলির সর্বভারতীয় সাধর্ম্যও লক্ষণীয় | 
উদাহরণন্বরপ-_হিন্দী-বিহারী -লোগ (লোক), -সভ (এসর্ব) [ যেমন, 
হমলোগ, হম্সভ্‌ ইত্যাদি ], নেপালী -হেরু (সব )। 

সমষ্টিবাচক শব্দের ইতিহাস কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, বিশেষত 


অসমীয় -বোর, বিলাক, সত; ওড়িয়| -মান ; বাঙলা! -(এ)রা, -গুলি, -দিগের 
ইত্যাদি শব্দ/ব্দাংশের ক্ষেত্রে ।১ 


৩॥ কারক ও বিভক্তি 


গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে নব্য ভারতীয় আধ-ভাষার নামপদের 
কারক দু'টি-(ক) কতৃমূল মুখ্য কারক (Direct 085০), (খ) গৌণমুল ব। তিক 
কারক (0blique ০88০)। উৎপত্তি বিচারে প্রথমা বিভক্তি এবং কর্মকারকের 
বিভক্তি মিলে মুখ্য কারক গঠিত হয়েছে। আর "মী ও সমীকৃত ‘ওয়া মিলে হয়েছে 
গৌণ বা তির্ষক কারক । কর্তৃকারক এবং তির্যক কারকের প্রয়োগগত পার্থক্য হলো 
এই: (১ মুখ্য কারকের মূল সম্পর্ক ক্রিয়ার সঙ্গে, ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে কর্তা। 
কিন্তু অুক্ত বা তি্যক কারকের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, গৌণ (Indirect) | 
তির্যক কারক সেখানে আশ্রিত বা আধার । (২). কর্তৃকারক প্রধানত মুখ্য কারক 
হলেও গৌণ রূপেও তা ক্রিয়ার স্ধে অদ্বিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কর্তা হলো অন্ুক্ত 


১. সমাণ্টবাচক শব্দের প্রয়োগ ও উৎস সম্পকে দর. মজুমদার £ বাভাগ (২য়), £ ১১.২.২ 


১৩.২ সাধারণ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ ২৭১ 


কর্ত৷ ( তুলনীয় £ হিন্দী মৈ’ নে পোথী পট়ীএসং ময়! পুস্তিকা পঠিতা )। (৩) গৌণ- 
মূলেই কেবল অন্সর্গ বা অন্ুসগাঁয় বিভক্তি যুক্ত হয়। 

এতিহাসিক বিচারে আধুনিক আধ ভাষার বিভক্তিগুলি চার ধরণের, যথা_ 
(ক) অপভ্রংশ-অবহটঠ বিভক্তির অবশেষ, (খ) তগ্ভব বা বিবতিত বিভক্তি, 
(গ) শূন্য.বিভক্তি এবং (ঘ) অঙ্ুসগাঁয় বিভক্তি। বলা বাহুল্য, এইজাতীয় বিভক্তি 
গুলির বিকাশ ঘটেছে পূর্বোক্ত বিভাগের ক্রম-অনুসরণ ক'রে। সর্বভারতীয় অথবা 
আঞ্চলিক অপভ্রংশের স্বাক্ষর হিসেবে যে-বিভক্তিগুলি টিকে আছে, সেগুলি আধুনিক 
ভাষার প্রাচীন নিদর্শনে যথেষ্ট মেলে, যেমন, চর্যাপদে--১মায় -ও বিভক্তি ( বোড়োঃ 
জো, সো ইত্যাদি), ওয়ায় -ই(অ) (সমাহিঅ+ ভন্তি ), €মীতে -হ/ছ (গগণছ, 
খেপহু, খণহু ), ভাতে -হ, (গঅণহ, খণহ ), "মীতে -হি/হি' ( দিবসহি ) ইত্যাদি। 
আধুনিক স্তরেও এইজাতীয় বিভক্তি অন্গুলভ নয়, যেমন ১মার ১বচনে_ -উ বিভক্তি 
( <-ও ) [ সিন্ধী ডেহু (দেশঃ), মারাঠী-অবধী সীপু(এসর্ঃ) 1, ওয়ার বহুবচনে নী 
[ দেবী" (অপ -হি ) ], "মীর ১বচনে মারাঠী -ই (অপ -হি ) ইত্যাদি। 

এতিহাসিক বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে আগাগোড়| রক্ষিত হয়েছে এমন কতকগুলি 
নবীন বিভক্তি হলো £ ই, এ, এ (৯মা), -এ/এ (ওয়া), আ)হ (ভ্ঠী), 
-এ, ই ( এমী ) ইত্যাদি ৷ 

কখনও কখনও সম্বন্ধের একবচনের ও বহুবচনের বিভক্তিও রয়ে গেছে। যেমন_সং 
চৌরস্ত>চুরস্‌ ( কাশ্মীরী ), চোরেস্‌ ( জিপসী ); ক্ষণস্ত>খনহ (প্রাচীন বাঙলা); 
*দেবাস, দেৱস্ত> দেবা ( মারাঠী ) ; চৌরাণাম্‌-সচ্রন্‌(কাশীরী)) দেশানাম ডেহনে 
(সিন্ধী ); গৃহাণামঘরণ ( পাঞ্জাবী-গুজরাটা-রাজস্থানী ), ঘরন্‌, ঘরউ, ঘরে 
(পশ্চিমা হিন্দী )। | 


তন্তব বিভক্তির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গ বিভক্তিহীনতা যখন সমস্ত কারকের সাধারণ 


ধর্ম হলে উঠলো, তখন অনুনয় বিভক্তি ( Postpositional 4১8) কারকের 
চিহ্ন হিসেবে প্রযুক্ত হতে লাগলে! আধুনিক প্রায় সব ভাষাতেই । এই অস্থসগাঁয 
বিভক্তিগুলি মূলত ছিল অন্নমৰ্গ শব, যা শব্দের পরে যুক্ত হতো ( যেমন, -ত€সং 
অন্তঃ)। পরে এইগুলিই পরিণত হয়েছে বিভক্তিতে। নবীন আধ ভাষায় এই 


অঙ্নগীয় প্রত্যয় গুলির উত্স হলো এই+_ 


3 Beames: CGMAL, Vol. II p. 296, 


২৭২ ১৩. নব্য ভারতীয় আর্ধ ঃ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 


করণে -কর্ণ (অথবা -পর্ণ )>-নে' (হিন্দী ),-নে৭, নী, (গুজরাটা )। 

অধিকরণে *মধ (মধ্য) ১-মে (হিন্দী), -মে (সিন্ধী ), -মশ (গুজরাট ), -মে, 
মে (ব্ৰজ )। 

অধিকরণে -অন্ত৯ -ত/তে ( বাঙলা-অদমীয়| )। “আত (মারাঠী), -তে 
(পাঞ্জাবী )। 

করণ-অপাদান-অধিকরণে -সম> -সৌ,-সে (হিন্দী-অরবী ), -সৌ। ( মৈথিলী ), 
-স্থ (মারোয়াড়ী ), সে/স্থ (ব্রজ )। 

সম্বন্ধে *দিত, *দাত ( দত )১ -দা, দী (পাঞ্জাবী )। 

সম্বন্ধে -কৃত্য> -চাঃ চী, টে ( তিনলিঙ্ ) [ মারাঠী ]। 
কার্য -জো, -জী (সিন্ধী) ৷ 
কর> -( অ )র (বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়। ), -কর (পূর্ব হিন্দী )। 
*কের১ এর ( বাঙলা ), -কের (রাজস্থানী-পুর্বা হিন্দী )। 
*দংক (লসন্ত4ক)১সাক (অসমীয়া ), সন্দো ( সিন্ধী ), হন্দো 
(রাজস্থানী )। 

গৌণকর্স ও সম্বন্ধে ক্ৃত> -ক, -কে (বাঙলা-ওডিয়া-মৈথিলী ), -কোকা» -কী 
(হিন্দী ), -কেঁ ( ব্ৰজভাষা )। 

গৌণকর্মে লগ্‌লই (পাঞ্জাবী ), লাই (সিন্ধী), লায় (নেপালী), লা 
(মারাঠী ), লাঈ (হিন্দী )। 


৪ ॥ সর্বনাম ঃ 


নামপদের সঙ্গে সর্বনামের যে-পার্থক্য নব্য ভারতীয় আর্ধভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে; 
তার প্রথম লক্ষণ, নামপদের তুলনায় এতে প্রাচীন বিভক্তির ( প্রাকৃত-অপভ্রংশ ) 
সংরক্ষণ ঘটেছে তুলনামূলকভাবে বেশী। দ্বিতীয়ত, গঠন-প্রক্কৃতির দিক দিয়ে পুরুষ- 
বাচক সর্বনাম-মূল নামপদের মতে সংখ্যায় ছুটি নয়, মোট তিনটি, যথা_-(ক) কতৃমূল, 
(৭) তির্ধক বা গৌণমূল এবং (গ) সদন্বমূল। অবশ্য পূরবী ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই 
সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ( যেমন বাঙলা আমি £ আমা-, ওড়িয়া মু ঃ মো-/আম-, অসমীয়া 
মই ৪ মৌ]আম-)1১ অর্থাৎ কেবল কতৃমূল এবং তির্যকমূল। 

নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির কৃ মূল উদ্ভূত হয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে, যেমন 
কত্কারক+ করণকারক ও সম্বন্ধ থেকে ; যথা 


৯. উদাহরণ-বাহনুল্য কমাবার জন্য কেবল উত্তম পুরুষ সর্বনাম উদাহত হবে। 
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১॥ কর্তৃকারকের ৯মা বিভক্তি (১ব)£ সংস্কৃত ‘অহম্‌’ উদৃত_পাঞ্জাবী হুউ', 
সিন্ধী আউ/আ, গুজরাট হু । 


২| করণকারকের ৩য়া বিভক্তি ( ১ব/ব্হুব. ) ৪ সং ‘ময়!’ ( ১ব )-উদ্ভূত-_হিন্দী 
মৈ", ওড়িয়া মু, বাঙলা মুই ( উপভাষায় ), মারাঠী মী। সং অস্মীভিঃ 
( বহুব. )-জাত১__বাঙলা আমি ( ১ব ), ওড়িৱা আভ্তে/আমে ( বহুব, )৮ 
অসমীয়া আমি ( বহুব ), হিন্দী হম্‌, পাঞ্জাবী অসী”, গুজরাটা অমে, 
মারাঠী আম্হী" (সর্বত্র বহুব. ), সিন্ধী অসী* “আমরা, নেপালী হামী। 


্ 

৩| সহন্ধের ৬ বিভক্তি ( ১ব/বনুব.)$£ সং “মম” ( ১ৰ )-উদ্ভ“ত-_বাঙলা মো-রা 
(কাব্যিক ), প্রাচীন হিন্দী মো, নেপালী ম (৯ব)। সং অল্মাকম্‌ ( বহুব. ) 
ৃ -জাত-_বাঁঙলা আমরা (-ধ্য বাঙলা আঙ্গারা )। 


নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার তিয“কমূলের উৎসও বিচিত্রমুখী, যেমন_ 


১॥ গোঁণকর্মের ৪র্থী বিভক্তি (১ব) সং মহম্‌ (১ব)-জাত-হিন্দী মুঝ- 
( মুঝকো, মুঝসে ইত্যাদি ), গুজরাটা মজ ( মজ বী, মজ নে), মারাঠী মজ 
( মজলা, মজসী* )। 

২॥ গন্ধের ৬্ঠী বিভক্তি (১ব,/বন্ধব.)£ সং মস (১ৰ )-উদ্ভত- মধ্য বাঙলা 
মো- ( মোর, মোকে, মোতে ইত্যাদি ), ওড়িয়া মৌ- (মোর, ' মোতে,);, 
নেপালী ম-, সিন্ধী মৃ'এমশ-, প্রাচীন হিন্দী মো- ( মোহি “মোর জন্য" )। সং 
অস্মাক্ম্‌ (বহুব.)-জাত--তিষ ক একবচন/বহুৰচনে বাঙলা আমা-(আমাকে, 
আমাদের ), ওড়িয়া আস্ত-/আম- (আমর ); বহুবচনে--অসমীয়া আমা- 
(আমাত্‌, আমালৈ ), ; গুজরাটা অমে|-, অমো ; মারাঠী আম্হা (<অপ- 
অম্হাণং ) ; পাঞ্জাবী (অ )সা ; সিন্ধী অর্সা। 

সদন্ধপদ ও সঙদ্ন্ধমুলের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, পুরুষবাচক ও জপুরুষবাচক 

সর্বনামের পার্থক্য! প্রথমত, অ-পুরুষবাচকের সর্বনাম-মুল ছুটি_কতৃ্মুল ও সনবদ্ধমূল ৷ 
সম্বন্ধমূল সবদ! তিথকণূল হিসেবে ব্যবন্ধত হয় (যেমন, হিন্দী জে! £ জিস্কা )। দ্বিতীয়ুত,. 
পুরুষবাচক সর্ধনামের ক্ষেত্রে প্রায় সবত্র -র প্রত্যয়ের ব্যবহাৰ (ব্যতিক্রম মারাঠী ও 


EE BOE" 
, ৯ একত্রে বৈদিক “অদ্মে' (৪র/৬্টন বছৰ. ) পদেরও প্রভাৰ আছে 


| ১৮ 


২৭৪ ১৩, নব্য ভারডীয় আর্ধ ঃ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 


দিদ্ধী )১ এবং ভাষাবিশেষে -র যুক্ত সর্বনাম পদটিয় লিঙ্গণালিত আচরণ ( যেমন, হিন্দী, 
গুজরাটা, মারাটী ইত্যাদি )-যদিও পুবাঁ ভাষাগুলিতে এই নিব্বান্থশাসন নেই। 
উদাহরণস্বরূপ-__১ব/বহুব ৪ হিন্দী মেরা/হমারা, পাঞ্জাবী মের1/অপাডা, গুজরাটা 
মারো/অমারো, নেপানণী মরে।/হাম্রো, মারোরাড়ী মারো/ম্হারো, ভোজপুরী হমর্‌/ 
হমার, ওড়িয়া মোর/আত্ুর, বাউলা মোর, আমার/আমাদের ইত্যাদি। তৃতীয়ত, 
অপুরুষবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে সদদ্ধপদেষ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার এবং নামপদন্লভ 
অন্সর্গ প্রত্যয়ের সংযোগ এবং লিঙ্বাস্তর বিধি (আধুনিক বিহারী ও পবা ভাবাগুলি 
অবশ্য এর ব্যতিক্রম ), যেমন_হিন্দী উন্কা বেটা/উিন্কী বেটা ইত্যাদি। চতুর্থত, 
অপুক্ধববাচক বর্বনামের ক্ষেত্রে ৬চীর বছবচন-জাত পদগুলির সন্রমার্থক প্রয়োগ, ঘেমন_- 
হিন্দী জিস্কা/জিন্কা, পঞ্জাবী জিন্‌, জিহ/জিনা, জিন্হা, ওড়িয়া যাহার/যাহাস্কর 
বাউলা যাহার/যাহার, যেনার*সং যন্ত|যাসান্‌, যেবাম্‌, *যেনাম:)। অপরদিকে 
মধ্যম পুরুষবাচক পর্ধনামের ক্ষেত্রে নতুন ক'রে আবিভৃত হয়েছে সং আয্মন্‌ শব্দজাত 
সর্বনাম-মূল -য| আত্মবাচক সর্বনাম (অর্থাৎ ‘নিজ’ অর্থে) হিসেবে ব্যবহৃত হলেও 
সম্মার্থক প্রয্মোগরূপে চিহ্নিত হয়েছে, ঘেমন-_হিন্দী-পাঞ্জাবী আপ, সিন্ধী পাণ, 
মারাঠী আপণ, ওড়িয়া আপে, আপণ, বাঙল। আপনি ইত্যাদি ।* 


৫ | ক্রিয়ার কাল ও ভাব £ 


উৎপত্তিবিচারে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় কাল দুইটি__মৌলিক বা সরল কাল 
(Simple Tense) এবং যৌগিক কাল (CompPOUnd Tense) | মৌলিক কালের 
ক্রিন্বা-পর্যায়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যার, যথা 


ক॥ প্রাত্যয়িক বা তিওস্ত কাল (8241081 75256): এইজাতীয় ক্রিয়াপদ 
এসেছে সংস্কৃত তিওস্ত বিভক্তি ([৭fe০ti০n5) -যুক্ত ক্রিয্নাপদ্ের বিবর্তনের 
ফলে (অৰ্থাৎ -তি, -অস্তি ইত্যাদি বিভক্তিজাত )। 

খ॥ ক্বদপন্ত কাল (Participial Tense)? এইজাতীয় ক্রিদ্বাপদ এসেছে 
সংস্কৃত কদন্ত প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদ থেকে ( অর্থাৎ নিষ্ঠা, শত্রর্থ, রৃত্য প্রত্যয় )। 

তিঙন্ত ক্রিয়াপদগুলি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার নিয়লিখিত ক্রিয়াপর্ষায়ে 

রক্ষিত হয়েছে, যথা 


2 Beames: CGMAL, Vol. IL Pp. 277 
8 Beames: CGMAL, Vol, IL p. 323; Kellogg : GHL ff 303, 381 


>, 
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বর্তমান নির্দেশক ([0di০৭tive), যেমন--সং *করপ্তি ( = কুপ্তি, লট, )> 
বাঙলা করেন, ওড়িয়া করপ্তি, হিন্দী করে, পাঞ্জাবী করণ্‌, সিন্ধী করনি, 
ব্রজভাবা কৰৈ’, মারাঠী করত (<প্রাচীন মারাঠী করতী ), গুঞরাটী করে, 
হন্দী করে", ভোজপুরী করী”। 

বর্তমান অন্গভ্ঞা (Imperative), যেমন--দং *করত ( =হুরুত, লোট, ) 
>বাঙলা কর্‌, ওড়িয়া-অগমীয়া কর্‌, হিন্দী-পাঞ্জাবী-গুজরাটী-মারাঠী কর্‌, 
সিন্ধী করু। 

ভৰিয্ুং নিৰ্দেশক, যেমন-_সং চলিত্যৃতি (লুট, )>প্ৰা চলিম্গই>প্ৰত্নবীন 
ভারতীয় আর্য *চলীস, *চলীহ>প্রাচীন বাঙলা *চনিহ (তু, কহিহ ), 
অন্ত্য মধ্য বাঙলা চলিহ, আধুনিক বাঙলা চ’লে৷ ( ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা )। সং 
করিষ্যতি>প্রা করিস্সইসসপ্রক্রনবীন ভারতীয় আর্য” *করীস, *করীহ> 
গুজরাটী করশেপ্রাচীন গুজরাটী করীস ; লহন্দা করসী, প্রাচীন হিন্দী 
করিহৈ, হিন্দী করে (175 1৪) ০৯), রাজস্থানী করৈ। ভোজপুরী করিহে, 
মগহী করিহে/করিহেঁ ইত্যাদি । 


ক্দন্ত ক্রিয়াপদগুলি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদে রক্ষিত 


হয়েছে, যথা 


৯০ 


শতৃ-প্রত্যয়জাত (সং-অন্ত -₹' হ নব্য ভারতীয় আর্ধে ভাষাভেরে 
নিত্যবৃত্ত, বর্তমান অথব। ভবিঘাৎ ক্রিঘ়াপদ গঠনে এবং শত্রর্থক কদন্ত প্রত্যয় 
হিসেবে ব্যবহৃত, যথা-__ প্রথম পুরুষ একবচনে-__বাঙলা থাকিত, ( নিত্যবৃত্ত ), 
ওড়িয়া থান্তা ( সম্ভাব্য অতীত ), অসমীয়া মরিল হেঁতেন (-হেতেন€ 
সং সন্ত, সম্ভাব্য অতীত), সিন্ধী হূ হলন্দো “সে যাবে” (ভবিষ্যৎ ), 
মারাঠী করিতো “সে করে» (বর্তমান), করিতা “যদি সে করে”, ( সম্ভাব্য 
বর্তমান ), করিত আহে “করিতেছে” ; প্রাচীন হিন্দী দেখৃতা-্হিন্দী 
দেখুত। হৈ “সে দেখিতেছে”$ পাঞ্জাবী মৈ জানা “আমি যাই» 
(বর্তমান); গুজরাটা হু ছোড়তো ( নিত্যবৃভ )। 

নিষ্ঠা প্রত্যরজাত (সংক্ত-ত৯-অ)£ নব্য ভারতীয় আযে নিত্য অতীত 
ও নিষ্ঠার্থক ফন্ত প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত, যথা-_ প্রথম পুরুষ একবচনে-_- 
বাঙলা চলিল, অসমীয়া চলিলে, ওড়িয়া চালিলা, ভোজপুরী দেখলে, মৈথিলী 
চললাহ (পূৰ্ব ভাষায় ল-প্রত্যয়যুক্ত ); মারাঠী চললা (পুং), পাঞ্জাবী 
মারিআ৷ (পুং), সিন্ধী হল্যো, হলিও (পুং) “8৩ en”, গুজরাটী 


১৩. নব্য ভারতীয় আর £ ভাবাতান্তিক লক্ষণ 


Ar 
নর 
[C4 


ছোড্যো, ছোডেলে' (পুং), পাঞ্জাবী মারিআ ( পুং ), দিঠা ; চী গয়। (পুং), 
প্রাচীন হিন্দী গয়ে ৷ 
৩. কৃত্য প্রত্যয় (সং তব্য> -ব)ঃ নব্য ভারতীয় আবে ভবিযংকাল ও ভাব- 
বাচক বিশেষ্য পদ গঠনে বাবহৃত। যথা-_প্রথম পুরুষ একবচনে- বাঙলা 
চলিবে, ওড়িয়া চালিব, অসমীয়। চলিব; মৈথিলী-ভোজ্পুরী তু. দেখব 
(প্রথম পুরুষে হ-যুক্ত-ভবিগৎ ), সিন্ধী ছড়ি'বে। (পুং), ভজরাটা কর্বোঃ 
মারাঠী সোডাবা। 
অবশ্য হিন্দীতে যৌগিক পদ্ধতির পাহায্যে ভবিষ্যৎ গঠন করা হয়, যথা-_হিন্দী 
সুনেগা “সে শুনবে” (-গাএগম.)। মীরাহী, রাজস্থানী এবং পাহাড়ী ভাষাতে 
আবার -ল প্রত্যয় যোগে ( <লগ:?) ভবিধাৎ্ পদ গঠিত হয়। যেমন-মারাহী, 
স্টটেল, দোভীল, নেপালী হোলা, কুমাওনী মারুলো, মারোয়াড়ী পডৈলো ইত্যাদি ।* 


৬ ॥ যৌগিক কাল £ 


আধুনিক ভারতীয় আধভাষার মধ্য স্তরে যৌগিক কালের (সম্পর/অসম্পনন) 
আবিভাব এক নতুন বৈশিট্য । নিষ্ঠা বা শতৃ-প্রত্যয়জাত (-ত, -অন্ত ) মূল ধাতুর সন্দে, 
প্‌, ভূ ব৷ স্থা ধাতুজাত সহায়ক ক্রিয়ার সংযোগে যৌগিক কাল গঠিত হয়ঃ যেমন_ 
এ: হিন্দী ৰহ: দেখতা হৈ, দেখা হৈ ; মারোয়াড়ী রো লিখে হৈ “সে লেখে” ৮ 

পাঞ্জাবী উহ জান্দা হৈ। 

/*অঙ্ছ, £ বাঙলা! গিয়াছে, গিয়াছিল ; অসমীয়! তেওঁ গৈছে, গৈছিল ; ওড়িয়া সে’ 
করছি, করিছি ; মৈথিলী হম স্থতইত ছা ; গুজরাটী করে ছে “সে করে”, 
আপে) ছে “লে দিয়েছে”; রাজস্থানী মারা ছ; "মারছি" ; পাহাড়ী 
মারে ছ “মেরেছে” । 
সিন্ধী হ. হলন্দো৷ আহে “দে যাচ্ছে/যার”, হলিও আহে “সে গেছে” 5 
পাঞ্জাবী গিআ সন্‌ “তারা গিয়েছিল”, জান্দা সী (€আসীং)) মারাঠী 


- 
ঠা 
| 
+ 


লিহীত/লিহিতো আহে “সে লিখছে”, লিহিলা আহে “সে লিখেছে” $ 


মৈথিলী ( কেবল।প্রথম পুরুষে ) কে জাইত অহি “কে যাচ্ছে ?” 
%স্থা 3. হিন্দী বোল্ভ! থা, বোলা থা; ওড়িয়| করু থাএ, করু খিলা, করু থিব; 
ককু থান্ত; ( সম্ভাব্য অতীত )। 


৯:8550965 2 CGMAL,-Vollll, £ 54,55 


মাথা 


১৩২ সাধারণ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ ২৭৭ 

৭1 ভাব/কর্মবাচ্য £ 

নব্য ভারতীয় আর্ধভাবায় ভাব/কর্মবাচ্য দুই ভাবে গঠিত হয়ঃ যথ! (ক) প্রাত্যয়িক 
কর্মবাচ্য (Inflected Passive) এবং (থ) যৌগিক কর্মবাচ্য (Periphrastic 
Passive) | 

প্রাত্যগ্িক কর্মবাচ্য উদ্ভূত হয়েছে সংস্কৃত কর্গবাচ্য-রীতির স্থত্র ধ’রে। 
মধ্য ভারতীয় আর্ধে কর্মবাচ্যের বিকরণ সমীভূত অথব অম্প্রপারিত হওয়ায় 
দু'ধরণের পদগঠন দেখা যায় । যেমন_সং গম্যতে>্শোরগেনী প্রাকৃত গদীঅদি, 
মহারাস্্রী প্রাকৃত গমিজ্ঞই । এই সমীহৃত -ইচ্জ> -ঈজ প্রত্যয়ান্বিত কর্মবাচোৰ 
উদাহরণ পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে সিন্ধী, রাজস্থানী, লহ:ন্দ' প্রভৃতি ভাবায়, এমনকি 
দক্ষিণদেশীর মারাঠীতে এখনও মেলে ; যেমন-লিন্ধী করীজে “করা হয়” (এুগ্রারুত 
করিহ্্ই-ক্রিঘ্ধতে ) ; মারোয়াড়ী করীজণে (=হিন্দী কিয়া জানা), রামস্থ' পোথিয়? 
লিখীজৈ হৈ (=লিখ্যতে); হিন্দী [বিনীত প্রয়োগে ] কীজিয়ে (=ক্ৰিয়তাম্‌ ), 
লিজিয়ে (_লভ্যতাম, ) ; মাৱাঠী করিজে, দাজে (এদীয়তে )। 

সম্প্রসারিত প্রাচীন ইঅ- প্রত্যয়যুক্ত কর্মবাচ্যের প্রয়োগ মেলে মধ্য ও দক্ষিণদেশীয়, 
বিশে ক'রে পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলিতে, যথা__ব্রজভাষা মারিয়ে “মারা হয়" (8 মারৈ “সে 
আরে” )3 হিন্দী আনা চাহিরে; পাঞ্জাবী পঢ়িএ ( <পঠ্যতে ), সুনীএ (তে )$ 
'মারাঠী গণে (<গম্যতে ), দীসে ( দৃগ্তে ); প্রাচীন বাঙলা করিঅই, পাবিঅই 
{ <প্ৰাপ্যতে ), দুহিএ (দুহাতে ) ইত্যাদি । 

নবীন ভারতীয় আর্ধে-উদ্ভূত নতুন রীতি হলো, সহায়ক ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিক 
কর্মবাচ্য গঠন, ঘেমন-__বাঙলা বাড়িটি দেখা যায়, বলা যায়; হিন্দী রহ. দেখা জাতা 
হৈ, দেগা জাএগা, রহ. পত্র লিখা গয় ; পাঞ্জাবী দিঠা জাবে, দিঠ। জাবেগ1; মৈথিলী 
ঈ কজ কএল অছি “এই কাজ করা হয়েছে”, ঈ বাত জানল ছন; পাঞ্জাবী পটিআ 
'জান্দ। হৈ (পঠ্যতে )। 
৮॥ যৌগিক ক্রিয়া: 


অসমাপিকা ক্রিয়া বা নামপদের সঙ্দে আর একটি ক্রিরা জুড়ে যদি একটিমাত্র 
ক্রিয়াপদের অর্থ দ্যোতিত হয়, তবে সেই সম্মিলিত ক্রিয়াপদকে বলে যৌগিক 
ক্রি্াপদ। অবহটঠ স্তরেই অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল । যেমন-_ভস্তি.করু 
(স প্রমাগ্যতাম্‌ ), বিসাম করু (= বিশ্ৰাম্যতাম:)। তবে আধুনিক ভাষায় যৌগিক 
ক্রিয়ার ব্যবহারে ক্রিয়ার কার্ধরীতি বা কার্ধভন্গী (499০০) প্রকাশ একটি নতুন 


২৭৮ ১৩. নব্য ভারতীয় আর্য ঃ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ 


বৈশিষ্ট্য । যেমন--বাঙলা খুলে দে/নে/ফেল/্ল্‌, ছুড়ে দে; হিন্দী নিকাল দেনা, 
মার দেনা; মারাঠী লিহণ দেণে' “লিখে দেওয়া”, খণুণ দেণে “খুঁড়ে দেওয়া” 5 
ওড়িয়া পোড়ি যিবা “পুড়ে যাওয়া”, বিকি দেবা “বিক্রয় করা”? ; গুজরাটা শীখী 

লেরা, «শিখে নেওয়া” ; সিন্ধী ছডে’ ডী’অণু “ছেড়ে দেওয়া” (£ ছড’ণু), হলী বঞু 
“চলে যাওয়া" ; মৈথিলী স্থান করব, দর্পন করব ইত্যাদি । 


১৩.২.৩ বাক্যরীতি (Syntax) 


বাক্যরীতির বিস্তৃত আলোচনায় ন! গিয়ে নবীন ভারতীয় আর্ষের দুটি প্রধান 
বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করছি। এই বৈশিষ্ট্য দু'টি সংরক্ষণশীল ভাবাগুলিতে 
এখনও বজায় আহে। পূরবী ভাষাগুলিতে কিন্তু এ-বৈশিষট্য ুপ্ত_যদিও প্রাচীন স্তরে 
তার ব্যবহার ছিল। 


১॥ লিঙ্গ-সৌধম্য £ 


(ক) জদ্দদ্ব-বিশেবণ ও নামপদ £ হিন্দী উন্কা বেটা ( পুং )/উন্কী বেটা (স্ত্রী), 
মেরা হাথ্/মেরী বাত: ; মারাঠী মাঝা ঘোড়া (পু)/মাবী টোপী (স্তী)/মাবোঁ ঘর (কী) 
গুজরাটা মারে! ঘোড়ো|মারী ঘোড়ী/মার' ঘোড় ,; প্রাচীন বাঙলা কখের তেম্তলী 
(চঘ৭ ২) কিন্তু হাড়েরি মালী (চ. ১০)। 


(খ) বিশেষণ ও নামপদ : হিন্দী অঙ্ছা লড়কা/অচ্ছী লড়ুকী; মারাঠী চাঙ্গলা 
মনুষ্য “ভাল মানুষ” / চাঙ্গলী ছত্রী “ভাল ছাতা” [ন্বী) | নদীচে পানী চাঙ্গলে 
আহে (কলী); গুজরাটি সারে। ছোকরো! “ভাল ছেলে/সারী ছোকরী/সার' ছোকর 
“বালকজাতি” (কলী) ; পাঞ্জাবী ঠগা পাণী/ঠ্তী রোটা ; চঙো ছোকরো ‘ভাল ছেলে'/চণ্ডী 
ছোকরী/চা ছোকরা “ভাল ছেলের!” ; প্রাচীন বাঙলা একেলী শবরী (চ. ২৮), 
দিটি টাদ্দী (চ. ৫) ৷ 


(গ) কর্তা ও ক্রিযাপদঃ হিন্দী বহ গয়া (পুং )/ৱহ গরী (স্ত্ৰী); মারাঠী তো 
ম্‌হটল। “সে বলেছিল” (পুং) /তী ম্‌হটলী (্রী/তে মৃহটলে' (ক্লী), তো হোতা/তী 
হোতী ইত্যাদি) গুজরাটী ছোকরে| দোড্যা/ছোকরীও হসী “মেয়েরা হেসেছিল” $ 
সিন্ধী কিণ ভী’হনে বাদ খবরে মিলী “কিছু দিন বাদে খবর মিললে!” ; প্রাচীন বাঙলা 
চলিল কাহ ( চ. ১৩ ) কিন্ত ভুস্মুকু বঙ্গালী ভইলী (চ. ৪৯)। 


১৩.২ সাধারণ ভাষাতাত্বিক লক্ষণ ২৭৯ 
২॥ অনুক্তে কর্তরি প্রয়োগ £ | 
অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃদন্ত অতীত কাল হলো কর্তার বিশেষণ এবং কর্তৃবাচ্যক ; 
কিন্ত সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অতীতকাল কর্ণের বিশেষণ এবং কর্মবাচ্যক। অনুক্ত 
কর্তা সাধারণত করণ কারকে, ক্ষচিৎ গৌণকর্মে প্রযুক্ত হয় । যেন-_ 
প্রাচীন বাঙলা: রাতি পোহাইলী (স্ত্রী) কিন্ত মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী ।১ 
হিন্দী £ রাম চলা কিন্ত রাম নে পোখী পটী। 
গুজরাট £ তেও বীমা চাল্যা “তার! ধীরে চলছিল" কিন্ত তেণে কেরী খাবী “নে 
আমটি খেয়েছিল ।” 
মারাঠী £ মী তুলা এক রূপর] দিয়া, মী ত্যাল। দোন্‌ রূপয়ে দেলে, ভ্যানে] পোখী 
বাচিলী (স্ত্রী “সে বইটি পড়েছিল ।” 
পাঞ্জাবী ৪ উস্‌ নৈ আউণা' সা “by or to him to come it ০৪13৩ was to 
॥ave ০011০", খত, লিখিআ! জান্দা হৈ কিন্ত চিটী পঢী জান্দী হৈ। 
নেপালী: মৈলে খায়া “আমি খেয়েছিলাম ।৮ 
রাজস্থানী ৪ মারোয়াড়ী--ঘোড়ে লাত্‌ (স্ত্রী) মারী কিন্ত ঘোড়ে! লাত্‌ মারৈ হৈ। 
লক্ষণীয়, কৃদন্ত ভবিশ্যতের কর্মণি প্রয়োগ কেবল গুজরাটাতে মেলে, যথা_-তোরে/ 
তে বীশবাস করবো (=ত্বয়া! বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ) “by thee trust is to be made= 
YOu ought to have confidence” 1২ 


৯ মজহমদার £ঃ বাভাপ (২য়), পৃ. ৩৯২ 
XR Beames: CGMAL Vol Ill, pp. 155-156 


॥১৪॥ 


ভারতীয় লিপি 


58.১ ত্রাঙ্গী ও খরোগ্ঠী 


ভারতীয় ভাবার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধানত তিন জাতীয় লিপি ব্যবহৃত হয় ৪ 
(১) প্রাচীন ব্রাহ্গী-উদ্ভূত লিপি, যেমন, বাঙলা, দেবনাগরী, গুরুদুখী ইত্যাদি। 
(২) সেমেটিক বা দেশীয়-উদ্ভ'ত আরবী-ফারসী লিপি-যা একদা মুসলমানদের দ্বারা 
ভারতে আনীত হয়েছিল৷ উর্নণ, সিন্ধী, আধুনিক কাশ্মীরী ব। কতকাংশে পাঞ্জাবী 
ভাষাভাধীরা বর্তমানে এই লিপির ব্যবহার করে থাকেন। (৩) রোমান লিপি, যেমন 
ইংরেজী । উৎপত্তি বিচারে এই লিপি ফিনিশীয়। এই ফিনিশীয় লিপি থেকেই গ্রীক 
বর্ণমালার উদ্ভব ( আ. খ্রী পূ. 3৮**)1 পরে দক্ষিণ ইটালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের 
কাছ থেকে রোমের অধিবাপীর। দু/এক শত বছরের মধ্যে এই লিপিবিদ্তা শিক্ষ। করে। 
রোমানদের মাধামে এই লিপি ইংল্যাণ্ডে আনীত হর। ভারতবর্ষে অবশ্য পতুগীসদের 
আগমনের সময় থেকে রোমান অক্ষরের প্রবর্তন ঘটেছে। 


উপরোক্ত তিনটি লিপি ছাড়াও আর একটি রুত্রিম লিপি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, 
যার নাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয় রোমান লিপি। মূল রোমক বর্ণমালাকে ভারতীয় 
ভাষার উপযোগী ক'রে ভারতীয় রোমান লিপি গৃহীত হয়েছে। যে-ভাষার বর্ণমাল। 
এখনও গণ্ড়ে ওঠে নি, এমন ক্ষেত্রে এই লিপি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, যেমন, বিভিন্ন 
গুপজাতিক (1৮91) ভাষাগুলির ক্ষেত্রে। সংস্কৃত ব। পালি-প্রারুত ভাষার ক্ষেত্রেও 
এই লিপি ব্যবহার কর! হয়ে থাকে, কারণ এই ভাষাগুলির নিজস্ব কোনো লিপি নেই। 
সর্বভারতীয় বোধগম্যত। এবং ধ্বনিমাত্রিক সুবিধার সর্তেই এই লিপি ভাধাতাব্বিকেরা 
গ্রহণ করেছেন। 

ভারতীয় লিপির বিবর্তন প্রনদ্দে প্রথমেই মনে রাখা দরকার ঃ মহেঞ্জো-দড়ো ও 
হরপ্নার প্রাঞ্প্রত্র-ভারতীয় লিপিই অখণ্ড ভারতের প্রাটীনতন নিদর্শন । কিন্ত প্রায় 
চার হাজার বছরের প্রাচীন এই লিপির পাঠোন্ধার সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তাঁ ভারতীয় 
লিপির সন্দে তার যোগস্থত্র নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রত্র-ভারতীয় লিপির পর 
খ্রী্পূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোকের উকীর্ণ গিরি-অন্থণাসনে প্রাচীন ভার তীয় 


সপ রস 


১৪.১ ব্ৰাহ্মী ও খরোষ্ঠী ২৮৯ 


লিপির ছুটি পদ্ধতি পাওরা যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবহৃত খরো্ী 
লিপি (শাহবাজগটী ও মান্পেহ্রা অনুশাসন) এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবহৃত 
ত্রাঙ্মী লিপি। 

খরোষ্ঠী, নামান্তর খরোস্্ী, সেশীয় ( আরামীঘ়/ 4৪17০) লিপি থেকে উদ্ধত 
কীলকারুতি অফরে লিখিত ব'লে এই লিপি বাণমুখ (Cuneiform) লিপি নাষে 
পরিচিত। এই লিপি লেখা হয় দক্ষিণ থেকে বামে। লিপি-পদ্ধতিতে দীর্ঘ স্বর বা 
মাত্রা-চিহ্ন ব্যবহৃত হতো না। খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতকেই এই লিপি ভারতের বাইরে__ 
চীনা তু্কীস্তান পথন্ত গ্রপারিত হয়। খ্রীষ্রীয় ৫ম শতকের পর থেকে এই লিপির ব্যবহার 
আর দেখা যায় না। দেড় হাজার বছর পূর্বেই খবোষ্ঠী ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, 
সন্তবত ভারতীয় ভাষার পক্ষে অনুপযুক্ত বলেই ; আর তার স্থান দখল করেছে ত্রাঙ্গী 
এবং হয়ে উঠেছে সর্বভারতীয় লিপি । 

বলা বাহুল্য, ব্রাঙ্মী লিপিই ভারতের মবপ্রাচীন পাঠযোগ্য লিপি ( পাঠোদ্ধার 
করেন মুখ্যত জেময্‌ প্রিন্সেস, )--যা ভারতীয় আধ ভাষার সর্পে সর্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট 
ভারতীয় পুরাণে খ্রীষপূর্ব বহু সহন্র ব্সরের কথ বলা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রীষ্টপুর্হ 
তিনশো বছর আগেকার আধ ভাবার রচিত কোনও লেখা এখনও পর্যন্ত মেলে নি বা 
তার পাঠোন্ধার করা যায় নি। তাই মোর যুগের ব্রাদ্দীকেই উপস্থিত ক্ষেত্রে আধুনিক 
লিপিসমূহের জননী বা আদি উৎস বলতে হয়। ক্রাম্মী লিপি দেবতা ব্রহ্মার সু 
ভারতীয় পুরাণ এই ব্যাখ্যাই দেয়। এই ব্যাখ্যার দ্বারা ব্রান্গী লিপির ওপর 
অবিসংবাদী অধিকতর প্রাচীনত্ব আরোপ করা হয় মাত্র, কিন্ত এই লিপি ভারতের 
ষবপ্র।সীন তে নয়ই, এমনকি একমাত্র লিপিও নয় । 

ব্রাঙ্মী লিপির উঃপত্তি বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এতাবহ প্রায় সকলেই মনে : 
করতেন, ব্ৰাহ্মী কিনিশীয় অক্ষর (5০:19 থেকে উৎপন্ন । খ্রীইপূর্ব ১০০০ অবের পূর্বেই 
সিরিয়া দেশের কিনিশিয়া। (21১০০৩০1০1৪) প্রদেশে দেশীয় গোষ্ঠীর কিনিশীর ভাষাকে 
আশয় ক'রে ফিনিশীয় লিপি এককালে গ’ড়ে উঠেছিল। সম্ভবত দক্ষিণ আরব নতুবা 
পারস্ত উপসাগর হয়ে দ্রাবিড় জাতীয় বণিকদের মারক২ এই লিপি আহ্মানিক শ্রী. পু. 
৯০০-৮০০ কালসীমার ভারতে আনীত হয় এবং পরে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবর্তিত ও 
পরিবর্ধিত হয়ে এই ব্রাক্মী অক্ষরমালার সপ্পূর্ণতা ঘটে। বল৷ বাহুল্য, প্রখ্যাত 
লিপিতন্ববিদ ব্যলার-এর (9. 851০7) মতেও ত্রাহ্মী সেমীয় লিপি। অনেকে 
আবার ফিনিশীয় অক্ষর থেকে ব্রাঙ্গীর উদ্ভব স্বীকার করেন না। তাদের অনুমান, 
ভারতের আর্ধভাষী জনগণ সপ পূর্ণ স্বতন্থভাবে, কোনও এক ধরণের মৌলিক চিত্রলিপি 


২৮২ ১৪. ভারতীয় লিপি 


(Pictogram) থেকে ত্রাঙ্গীর বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটিয়েছেন । আবার মহেঞ্জো-দড়ে! 
ও হরগ্রার প্রা্ধ শত শত মুন্রালিপির বিকাশের ফল ত্রাঙ্গী লিপি_-এই নতুন মতবাদ 
সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে যাই হোক, মোট কথা, শ্রী পূঃ ১০** সালের 
কাছাকাছি সময় ব্ৰাহ্মী লিপির প্রতিষ্ঠার কাল বলে মনে কর! অসংগত নয়। 


ব্ৰাহ্মী লিপির বৈশিষ্য মোটামুটি এই 


১. ব্রাথী লিপির অক্ষরগুলি সরল, এগুলিতে মাত্রা বা অন্ত প্রকার কোনে! 
অনাবশ্যক বাহুল্য ছিল না। অক্ষরগুলির ছাদ গ্রীক বা রোমান ক্যাপিটাল বা বড়ো 


হাতের অক্ষরের মতো, যেমন, ক (4+), গ(/), ত (A), ন (1) 5(0), ধ (9) 
ইত্যাদি । 


২. এই লিপি 5)!]৭i০ ব| অক্ষরমাত্রিক, তাই ব্যপ্রন বর্ণের সঙ্গে ‘অ’ ধ্বনি 
যুক্তই থাকতে৷। শব্দের আদিতে অ, ই, উ, ও স্বরবর্ণগুলি এককভাবে লেখা হতো 
আর স্বরবর্ণের সাহায্যে ৩২ টি অক্ষর তৈরী কর! যেতো । 


৩. অন্যান্য মাত্রিক স্বরবর্ণ, যেমন আ-কার, ই-কার, উ-কার প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ চিহ্ন ব্যঞ্চন বর্ণের গায়ে মাথায় বা পায়ে লাগানো হতো । 


৪. সংখ্য। বোঝানো হতো দশক বা শতকের সাহায্যে । 
৫. এই লিপি লেখা হতো! বাম দিক থেকে ভান দিকে । 


১৪.২ আধুনিক ভারতীয় লিপি 


্রাঙ্গী লিপির ক্রমিক বিবর্তনের ফলশ্রতি আধুনিক ভারতীয় লিপিমালা এবং 
ভোট, বর্মা, যবদ্বীপীয়, সিয়ামী, কোরীয় প্রভৃতি বহির্ভারতীয় লিপি । খ্রীষ্টপূর্ব ২য় 
শতক থেকে ব্ৰাহ্মী লিপি ভারতবর্ধের বাইরের প্রসারিত হয়ে স্থান ও কালভেদে নান। 
রূপ পরিগ্রহ করেছে। ব্ৰহ্মদেশীয় মোন্‌ এবং তজ্জাত ভরন্মা বা বাঁ লিপি, কদ্দোজের 
কথ্োজী এবং তার থেকে উদ্ভূত দৈ ব| থাই বা সিয়ামী লিপি, ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপীয় 
বা অন্যান্য লিপি, প্রাচীন চম্পার লিপি, ভোট বা তিব্বতী লিপি, মধ্য এশিয়ার 
খোটানী লিপি, কুচার কুটীর বা তোখারীয় লিপি, কোরিয়ার লিপি ইত্যাদি ব্রাশ্মী 
লিপি থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের মাধ্যমে ত্রাঙ্গী 
লিপি এই ভাবে বহির্ভারতে সম্প্রসারিত হয়েছিল । 


১৪.২ আধুনিক ভারতীয় লিপি ২৮৩ 


উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে ব্রা্মী লিপির বিবর্তন ঘটেছে স্বতন্র ধারায়। উত্তর 
ভারতে মৌধ যুগের ব্রাঙ্গী হলো প্রাচীন শুরের লিপি। পরে ১ম ও ২য় শতকে কুষাণ 
রাজত্বকালে এই লিপি কুষাণ ব্রাঙ্মী লিপিতে পরিবত্তিত হয়। আনুমানিক ৪র্থ-ৎম 
শতকে গুপ যুগে ব্রান্ধী লিপি পরিণত হলো গুপ্ত লিপিতে। খ্রীষ্ীয় ৬ঠ শতকের 
স্থচনায় কোণাকৃতি সিদ্ধমাতৃকা বা কুটিল লিপির আবির্ভাব ঘটলো।। খ্রীষ্টীয় ৭ম 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ত্রাঙ্মী ক্রমশ উত্তর ও পূর্ব ভারতে অঞ্চলভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ 
লাভ করেঃ (১) শারদ! (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাব অঞ্চলে, আলুমানিক 
৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ) ; (২) নাগর (দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট-রাঁজপুভানা-মালবে ও মধ্য 
প্রদেশে, আ. ৮ম-১০ম খ্রীষ্টাব্দে) এবং (৩) প্রত্ব-ৰাঙলা বা গোঁড়ী (পূৰ্বভারতে, 
আ. ১১শ শতক)। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার. 
নাগরীর প্রসার ঘটে সমগ্র উত্তর ভারতে। নাগর থেকেই পরবর্তীকালে দেবনাগরী, 
গজরাটা ও কইথী/কায়থী লিপির উত্পন্তি। শারদা থেকে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের 
গুরুমূখী এবং প্রত্ব-বাঙল। বা গৌড়ী (অভিধাটি ডঃ দীনেশ সরকারের ) লিপি থেকে, 
হলো বাঙলা, মৈথিল বা তিরুটিয়া (তিরহুতিয়। ), অসমীয়া, ওড়িয়া ও নেপালী 
লিপির উদ্ভব । সুতরাং দেখা গেল, দেবনাগরী ও বাঙলা সহোদরস্থানীয় লিপি'। 
উভয়েরই উদ্ভব মোটামুটি একই সময়সীমা, এখন থেকে মাত্র এক হাজার বছর পূর্বে। 

অপর দিকে দক্ষিণ ভারতে ব্রান্গী লিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবতিত হয়ে প্রাচীন 
বট্রেকু.ভ্য ও পল্লব লিপির মধ্য দিয়ে আধুনিক তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম, 
গ্রন্থ, সিংহলী প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হয়েছে। ত্রাঙ্মী লিপির বিবর্তন ও বিকাশ 
পরের পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হরেছে। 


০.২ 
দ্র. 0. 86015. : Indian Palaeography, reprint, Calcutta, 1961 ; K. B. Tripathi 


EOLS (introduction )| বাঙলার আলোচনার জন্য দ্র. চট্রোপাধ্যায, ভাভাস, পৃ 
১৪০-৪৪ ; হালদার £ ভা ভা, পৃ. ১৩০-৩৩ ; ডারতকোয (খরোচ্টী, ব্রাহ্ম, লিপিতত্ব )। 


- ২৮৪ ১৪, ভারতীয় লিপি 


ব্ৰাহ্মী (খ্ৰী. পূ. ৩য় শতক ) 
| 
| ] 
কুষাণ লিপি দক্ষিণ ভারতের লিপি 
(খ্ৰী. ১ম-২য় শতক ) [ বটেঝু-ভ] 
| 


পল্লব ( অ. ৫৫০ খ্ৰী.) 


l 
- খপ্তলিপি (শ্রী, ৪ৰ্থ-ৎম শ. ) 


| 
-দিদ্ধমাতৃক। | কুটিল 
(৬্৮-১০ম শতক ) 


| | ] | | | 
গ্রন্থ মালয়ালম: তামিল তেলুগু-কানাড়ী সিংহলী ব্ৰহ্ম, কঙগ্গোজ 
(ম-৬ষ্ঠ শতক ?) ও শ্যামদেশীয় 

লিপি 

এ | ] ] | 
"উত্তর-পশ্চিম ভারত মধ্যদেশ ও  পূর্বভারত মধ্য এশির। দক্ষিণ-পূৰ্ব 
[ শারদা, আ শা রাজস্থান-গূর্ভর [[গ্রত্রবাঙলা/গোড়ী, | এশিয়া 

৮০০] [নাগর,৮ম-১*ম শ] [১১শ শতক ] প্রাচীন কুট | 

k | | ও খোটানী  যৰনদ্ধীপ, 
kl ele TT ভাষার লিপি বলিদ্বীপ 
(পুৰা কাশ্মীরী কায়খী গুজরাটা দেবনাগরী প্রভৃতির 


" প্রভাব) গুরুমুখী লিপি 
| 
তিব্বতী 


| | || | 
বাঙলা- মৈথিলী ওড়িয়৷ নেপালী 
অসমীয়া 


॥১৫॥ 
ভারতীয় ভাষা  নিবণচিত নিদর্শন 


১৫.১ ভারতীয়-আর্ধ শাখা (ইল্দো-ইউরোগীয় গোষ্ঠী ) 


১. বাঙলা £ 

[ক] সাধুভাষা_ 

এক ব্যক্তির (=বেক্তির ) দুইটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল" 
_পিতা, সম্পত্তির যে (-জে) অংশ আমার হইবে, তাহা আমাকে দিন। তাহাভে- 
তিনি আপন সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে ভাগ ( বণ্টন ) করিয়। দিলেন। 

[খা চলিত ভাষা__ 

এক জন লোকের ছুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে ঝলে- 
(বোলো )__বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে (_জে) ভাগ আমি পাবো, তা 
আমাকে দিন। তাতে তাদের বাপ তার (নিজের, আপনার ) বিষয়-আশয় তাঁদের - 
মধ্যে ভাগ ক'রে ( বেটে ) দিলেন (দিলে )। 


২. ওড়িয়া 2 | 

জ্ণ-কর দুই পুঅ থিলা। তাঙ্ক মধ্যরে যে (= জে ) বয়সরে সান, সে আপণা বাপকু- 
কহিলা-_বাপা, মো বাণ্টরে যেউ (-জেউ') সম্পত্তি পড়িব, তাহা মোতে দিঅ। 
বাপা আপণা বিষয়কু সেমানঙ্ক ভিতরে বান্টি দেলা। 


৩, অনমীয়া £ 

কোনে! এজন [_€₹০০ ] মানুহর দুটা (ট-ত) পুতেক আছিল্‌ [8911] 1 
তারে সরুটোৱে [ -০:810%/০ ] বাপেকক্‌ কলে--হে পিতৃ [7100 ], সম্পত্তির: 
[=x০mPUtr ] যি [লগ] ভাগ মোত্‌ পড়ে (ডর), তাক মোক্‌ দিয়া। তাতে: 
তেও আপোন সম্পত্তি সি-বিলাকক্‌ [=২iচi! ৪৮০%] বাটি দিলে। 


LSI গ্রহ থেকে সংকলিত ; চট্টোপাধ্যায় 8 ভা ভা স, প্‌" ১০৭ ১৩৭ ; 
Chatterji : LLMI, pp. 70-92; 


২৮৬ ১. ভারতীয় ভাবা £ নির্বাচিত নিদর্শন 


[দ্রষ্টব্যঃ শব স=্খ. /*/ ; চ ছল19|; য, জলজ. [2 ; ট, ঠ, ডঃ ঢ, ৭= 
1%, th, ৫, db, এ] 


৪. বিহারী £ 

[ক] ভোজপুরী_ 

এক আদমীকা দূ বেটা রহে। ছোট্কা অপণ। বাপ-ষে কহলস্‌ কী_এ বাবজী, 
ধনমে জে হমার হিস্দা হোখে, সে বীট্‌ দী। তব্‌ উ আপন্‌ ধন, দ.নোকে বাট 
দেলস্‌। 

[খ] মগহী_ 

এক আদমীকে দু-গে। বেটা হলথীন্‌ ৷ উন্কন্হী'-মে'-দে ছোট্‌কা অপন্‌ বাপ-সে 
কহলক্‌ কে__এ বাবজী, তোহর চীজ-বহুস্‌ (=বস্তু ) -মে -মে জে হমবু বখর 
হো-হৈ, সে হম্‌রা দে-দও। তব, উ অপন্‌ সব চীজ্‌-বতুস্‌ উন্কন্হী* দুনৌ-মে 
বাট দেলক্‌। 

[গ] মৈথিলী 

কোনে। মন্ধ্যকে দুই বেটা রহৈন্হি। ওহি-ঈী ছোট কা বাপ-ঈ কহল-কৈন্হি জে 
__ ৪ বাবা, ধন-সম্পত্তি মে-ন' জে হমবু হিস্পা। হোয় সে হমরা দিয়হ। তখন ও 
হুন্কা অপন্‌ সম্পত্তি বাটি দেল-থীন্হি। 


৫, উৰ্নুঃ 

[ক] আদৰ্শ উৰ্দ্ন (মুসলমানী-হিন্দী বা হিন্দুস্থানী )-_ 

এক (কিসী) শখ্‌.স্‌-কে দো বেটে থে। উন্মে-মে ছোটে-নে বাপ-মে 
কহা_অব্বাজান্, আপ-কী জাএদাদ-মে জো-কুছ, মেরা হিম্দা হৈ, মুৰ-কো 
দে-দীজিয়ে ৷ চুন চে উস্নে পলা অদাদা দোনো-কো| তক্কুসীম (৭0530). কর্‌ 
দিয়া। 


[খ] দক্নী/দখনী_ 


এক আদমীকে দো বেটে থে। উন্মে*-সে ছোটে ছোরে-নে বোলা--বাবা, মেরে 
ভাগ-কা মাল মেরে-কঁ,দে। হৌর উস্‌ননে উন্‌-মে* ভাগ: পাড় দিয়! । 


১৫,১ ভারতীয়-আর্ধ শাখা ২৮৭ 
৬, হিন্দী তথা পশ্চিমা হিন্দী £ 
[ক] শুদ্ধ বা সাধু হিন্দী (রাষ্ট্রভাষা )-_ 
কিসী মন্থব্য-কে দো পুত্র থে। উন্মে*সে ছুট্‌কে-নে পিতা-সে কহা কি 
পিতাজী, অপনী সম্পত্তি-মে-সে জো মেরা অংশ হো, সো মুঝে দে-দীজিয়ে। তব 
উস্‌নে উন্ককো অপনী সম্পত্তি বাট দী। 
[খা] খড়ীবোনী হিনুস্থানী ( মীরাট জেল! )- 
এক আদমী-কে দো লোণ্ডে থে। উন্-মে"-তে ছোটে-নে অপ্‌নে বাপ-সেভী কহা 
ও বাপ, তেরে মরে পিচ্ছে জে-কুছ ধন-ধর্তী মর্বে মিলেন্দী ৱা ইভী দে-দে। বাপ-নে 
দোনেশ লোণ্ে-কো অপনী মায়া বাট, দী। 
[গ] ব্রজভাষ| ( মথুরা ও আলীগড় জেলা )-__ 
এক জনে-কে দ্বৈ(দো) বেটা হে। উন্‌-মে"তে ছোটে -নে বাপ-স্থ* কহয়ে 
কি,_এ বাপ, মেরৌ জো বাটু হোতৃ-হৈ, দো মোয়; দৈ-দেউ। তবু ৱা-নে মালু 
উন্হৈ' বাটি দিয়ো । 
[ঘ] বার বা জাট, ( কর্ণল জেলা) 
এক মাণস্‌্কৈ দো ছোরে থে। উন্-মৈ"তৈ ছোট্রে-নে বাপ্ণতৈ কহিয়া (কহা ) 
অকৃ--বাপ্প; হোঃ ধন-ক| জোৌণ_-দা হিস্দা মেরে বাডে আৱে, সে ম-নৈ দে-দে। তে 
উন্নে ধন উন্‌হৈ বাড দিয়া। 
[ঙ] কনোৌজী-_ y 
এক জনেকে দোএ লড়িকা হতে। উন্-মৈ*-সে ছোটে-নে বাপ-সে কহী কি-_হে 
পিতা, মালুংকে। হী'না জো হ্মারে চাহিরে, দো দেও। তব্‌ উন্‌-নে মালু উন্হে* 
বাট, দও। 
[5] বুন্দেলী (ঝশসী জেলা )-_ 
এক জনে-কে দো! মোড়া হতে । ওর তা-মে*দে লোরে-নে অপনে দদ্বা-দে কঈ 
(=কহী )-ধন-মে-গেঁ মেরে! হিস্মা মো-খেণ দেই-রাখো। তা-কে পীছে উ*-নে 
অপ্‌নো ধন্‌ বরারু দও। 
৭, অরধী (পূর্কা হিন্দী): 
কৌনেশী মনঈঈ-কে ছুই বেট্বা রহিন্। ও উন্ম'-সে লহব্বা অপনে বাপ-সে 
কহিস্‌_দাদ। হো, মাল্-টাল্-মশ-সে জওন হীপ। হমার নিকণৈ, তওন্‌ হম.-কা দৈ-দ্যা। 
তৌ বাপ: আপন: রিজিক্‌ উন্-ম"! বাট দিহিস্‌ । 


বি ১৫. ভারতীয় ভাষা £ নির্বাচিত নিদর্শন 
৮. বাজস্থানী £ 
[ক] মারোয়াড়া ( যোধপুর ) 


এক জিণৈ-রৈ দো ডাৱড়া হা। উৱা-মশয়-স্থ* নৈনকিওঁ আপ রৈ বাপনৈ 
কযে। কৈ__বাবো-সা, মারী পশতী-রো মাল্‌ আৱৈ, জিকো ম-নৈ দিরাবৌ। জরৈ উণ্‌ 
আঁপুরী ঘর-বিক্রী উণা-নে বাট্‌ দিৱী ৷ 


[খ] জরপুরী_ 

এক জণা-কৈ দো বেটা ছা। ৱা মৈ-স্থ ছোট্‌ক্যো আপা বাপ-নৈ খঈ 
লেকহী), দাদা-জী, ধন-মৈ-স্থ' জে| বাটো মৃহারৈ বাটে আৱৈ, সে৷ মূ-নৈ ঘো|। 
রো আপকো ধন ৱা-নৈ বাট্‌ দীনু। 


2. গুজরাটা £ 

এক মাণস-নে বে” দীক্রা হতাঁ। অনে তেও-ম-নী নানাএ বাপ-নে হু কে” 
বাপ, সম্পত্‌-নো পহোচ্‌-তো ভাগ ম-নে আপ্‌ । নে তে-ণে তেও-নে পুঞ্জী বহেটী, 
আগী। 

[দ্রষ্টব্য £ ব’ =নিক্দ্ধ (re০ur5ive) ব্যঞ্জন ]1 


১০. পাঞ্জাবী £ 


[ক] পুরী পাঞ্জাবী (আদর্শ ভাষ! )-- 


ইক্ক- মন্ুবৃৎ-দে দে| দত সন্। অতে উন্হী। ৱিচ্চে। ছোটে-নৈ পিউ-নু আখি 
পিত/জী, টপ গা নস নূ পছচ্দা হৈ, সে। মৈ-নৃ’ দে-দিও। অতে 
উস্‌-নে উন্হা-ন্‌ পু'জী বণ দিস্তী। 


[খ] হিন্দকী বা লহন্দা ( পশ্চিমা পাঞ্জাবী )-- 


হিক্কী জণে-নে টৌ পুত্র আহে৷ ডউন্নহা-ৱিচ্চে। নিকৃড়ে পিউ-অা আখেআ-- 
পিউ? মাল্নী জেহ ড়া হিস্দা মহ আন", মাহ, বণদেহ। পিউ আপর্ণ?। 
মাল্‌ উন্ন র্‌ দিত্তা। 


চি ৩ 


১৫.২ ভারত-বহিভূর্ত আধ ভাষা ২৮৯ 
১১. সিন্ধীঃ 
হিকিড়ে মাণ্হঅ-খে ব’ পুট হআ। তিনি-মশ নণ্চে পিউ-খে চয়ো-_এ বাবা, 


মাল্ম জে-কো ভাঙো মুশহি-জে হিসে অচে, সো মুখে খশীডে'। জ*হি--তে 
হন মালু বি”ন্হী-খে বিরাহে ডি’ নো। 


[দ্রষ্টব্য ব’, ড’=নিরুদ্ধ ব্যঞ্জন ]। 


১২. মারাঠী £ 


কোণে একা মাণসাস্‌ (এবনঙ্কঙ্াস্) দোন্‌ পুত্র (মুল্গে) হোতে। ত্যা-তীল্‌ 
ধাক্ট! বাপা-লা মৃহণালা-_বাবা, জো মাল্‌-মত্তে-চা বখটা ম-লা রাবয়া-চাঃ তো 
দে। মগ ত্যা-নে* ত্যা-স্‌ সম্পত্তি ৰণট,ন্‌ দিলী। 
১৩. কাশীরী (দরদ্‌ শাখাভুক্ত ) ঃ 

অকিস্‌ মহনিবিস্‌ অগাসি জ-হ ন্যচিবি [98০15£]। তিমৌ মন্জ*, দপু কৃশসি-হিহি 
মালিম্‌ কি__হে মালি, ম্য [৬] দিহ্‌ দল্কু ( =ধনু.কু ) হিস্থ-, যূস্‌ ম্য ৱাতি। 
তৱ-পত তমি্‌ তিহন্দি খাত্র দন ( ধন ) বশগৃরোৰুন্‌। 

[ রষটব্য ৪ অশ-০, জ--/2/; সি-৪, ইত্যাদি ]। 


১৫.২ ভারত-বহিভূতি আর্য ভাষ। 


১৪. নেপালী (পূর্বা পাহাড়ী )ঃ 

এক জনা মান্ছে-কা ছুই-ভাঈ ছোরা থিয়ে। অনি তিনি-হরু-মশ-কো কান্ছো- 
চই'-লে বাবু-লাই ভন্যো-_বাবৈ, ধন্-সম্পত্তিকো মণ-লাই পর্নে ভাগ ম*-লাই 
দেউ ভনি | অনি ত্যেস্+লে তিনি-হরু-লাই আকন জীবিকা বাড়ি দিয়ো । 


১৫. সিংহলী £ 

এক্‌-তরা মিনিহেকু-ট পুত্রয়ো দেঃ-দেনেঃক্‌ বুহ। ওৱ,ন্‌-গেন বালয়| পিয়া-ট 
কথা কোট-_পিয়াণেনি, ওব-গেঃ ৱস্তুৱিন্‌ ম-ট অয়িতি বন কোটস ম-ট দেসুঃমনবক্ধি 
কীয়েয়। এ-বিট পিয়া! তমা-গেঃ বস্তুৱ দরুবন্‌ দেদেনা-ট বেদা-দুক্েঃয় | 

[ দ্ৰষ্টব্য এঃ= দীর্ঘ এ; 2-একধরণের আযা ] ৷ 


১৯ 


২৯* ১৫, ভারতীয় ভাষা £ নিবাচিত নিদর্শন 
১৬, জিপসী (ব্রিটেনের ওয়েলস্‌ প্রদেশে প্রচলিত ) £ 


সাস যেখেস্টী মাহুশেন্ী দূ চারে (-শারক )। 
ছিল একজনকে মানুষকে দুই ছেলে। 


ফেন্দাস (€ভণ্‌) ও লেডেরো তানেদের লেম্তী দাদেন্তী_ 
বলিল ওই তাদের তরুণতর তাদের তাত-কে_ 


দাদে, দে মন মীরো উলবিবেন্‌ ভীরো বর্ৰলিপেনান্ডে (<বলৰং-পন)। 
তাত, দে আমাকে মোর ভাগ/লাভ তোর অর্থ থেকে। 


থা ফাগেদাস ফোর পেস্কো বরুরলিপেন্ঠ থা দীআস্‌ 
তথা ভাগ করিল ও আপনার সম্পত্তি, এবং দিল 


লেস্‌ (<তস্ত) ঈ হফালেঙী ( <ল্ৰাত৷)। 
উহা এ ভাতাদের। 


১৫.৩ দ্রাবিড় গোষ্ঠী 


১৭. তামিল £ 

ওর মন্থন, ইরগুত কুমারর্‌ ইকন্দার্গল.। অৱৰ্গল.-ইল্‌ ইলৈ.য়ৱন্‌’ 
তগগ্নন’'-ওঁ নোক্কি-তগপ্নন’-এঃ ! আতস্কিয়িল্‌ এন বরুম্‌ পর্দেই এনক,২-তর-বে গুম 
এন্ঠরশন্ঠ।  অন্দগ্লডি অৱন্‌’ অৱরগল.-উক্ক,ত্‌-তান্‌ আস্তিরৈ-পপর্দিউনক্- 
কোড ত্তান্‌। 

[দ্রষ্টব্য ন’, র’=দন্তমূলীয় ন, র) ল.লমুর্ধন্ত ল ; এঃ=দীর্ঘ এ]। 


১৮. মালয়ালম্‌ £ 

ওরু মনগন্তন্- রণ মক্ছল* উৎ্ত-আয়-ইরুর, | অদিল্‌ ইল,য়ৱন্‌ অগপনোঃড৮ 
অগ্না! বস্তন্ধল.-ইল্‌ এনিক্ক, বরু-এঃগুব্ৰ পন্দ, তরেঃণমেঃ, এর পর’ঞ্‌ঞ্, | অৱন্য 
উম্‌ মুদলিয়ে অববু্ধু পগুদি- চেয় । 


[দ্রব্য ঃ এঃ=দীর্ঘ এ; €ঃ= দীর্ঘ ও ]। 


mem cn TE 


১৫.৪  অস্ত্রিক বা নিষাদ গোষ্ঠী ২৭১ 


১৯» কানাউী £ 

ওবব মনগ্-নি-গে ইব্বরু মকল- ইদ্দরু। অবর্-অলি চিক্রক্থ তন্দেগে__তন্দেয়েঃ ! 
বআস্তিয-অলি নন-গে রর-তন্ক পালন, নন-গে কোডু। অন্দাগ বছু-কন্ন অবরি-গে 
পাল্‌-ইউন। 
২০, তেলুগু £ 

বোক মন্গ্য;-নি-কি ্নিদ্দর কুমারু-নু বুণ্ডিরি। বারি-লোঃ চিন্নরাডু--ওঃ তথ, ! 
'্আন্তি-লোঃ না-কু ৱচ্চে পালু গ্িশ্ম-অনিঃ তণ্ডি-তোঃ চেক্সিন-অগ্ন,ডু আয়ন্‌, রারি-কি 
তন আস্তি-নি পঞ্চি পেট্েন্। 
১৫.৪ অস্ট্রিক বা নিষাদ গোষ্টী 
২১* সাওতালী/সান্তালী ( কোল/মুণ্া শাখা ) £ 

মিত্‌’ হড়-র্যান্‌ বারেআ কোড়া-হপন্‌-কিন্‌ তাহেকান-তাএ-আ। আর উন্‌- 
কিন্‌ মতর্যা হুডিঞিচ:’-দ আপাত্‌-এ্য। মেতাদ-এআ--আ বাবা, ইঞ-র্যা পাড়াওক+ 
মেনাক-আক্-রেআক” বাখ,রা ছ্যান-এযাম্কা-তিএহ্ম্যা। আদ অ*ইদ*রি-ত্যাত্‌- 
'্যা হ'টিঞ্-আত্‌ -কিন্‌-আ । 

[ রষ্টব্য £ কৃ’, চূ’, টু’, তত পুলনিরুদ্ধ (checked 51০2) স্পর্শ ব্যঞ্রন] 

অ=/9০/; /অ*/9 1 £ ইংরেজী again, china শব্দের এ-ধবনির অনুরূপ ]। 
২২, খাসি ( মোন-খ্মের শাখা ) ৪ 

লা-দোন, ডউ-ৱেই ডউ-ত্ৰীৱ, উ-বা লা-দোন্‌ আরু-্কৃত্‌ 

ছিল-সেথা এক মান্য,  যে(=যার) ছিল দুই-জন 
কি-খ্‌ন শিন্‌রাজ্‌। উ-বা খাদ্ুহা উ লা-ওড্‌, হা উ-ক্যপা 
সন্তান পুরুষ । যে শেষ ( =ছোট) সে বলিল, প্রতি পিতা 


জোগ্উ-_কো-পা, আই-নোহত হা ক্গাঃ কা ব্যন্তা কাবা 


নিজ পিতা, দিয়া-দাও প্রতি আমাকে এ ভাগ যাহ! 
x 

হাঃপ্‌ ইআ হাঃ। তে উ লা-গ্যন্‌ইআ-বব্যন্তা। হা 

পড়ে প্রতি আমাকে । তখন সে বাটিয়া দিল প্রতি 

কি কাথা উ দোন্‌। 


তাহাদের যাহা-কিছু সে(-তার) ছিল। 


২ ১৫. ভারতীন্ব ভাব! নির্বাচিত নিদর্শন 
[জষ্টব্যঃ ব্য, ব্য ইত্যাদি) ০1, /৮০| (০--অতিভ্ম্ব স্বর); আঃ 
স্দীর্ঘতর ‘অ? ]। 
১৫.৫ ভোট-চীন। বা কিরাত গোষ্ঠী 
২৩. নেওয়ারী ( হিযালন্ী তিক্রতী-বর্মী শাখা) ঃ 
ছম্হ মনচ্ছ-্মা কাএ মন্চ| নীম্হ দ্য চো-ন। 
এক-জন মান্গবের বালক সন্তান দুই-জন হইয়া ছিল। 
চিক্‌-চি-মহয  কাএং থও  ববা-রা-কে_জি-গু অংশতো 
ছোট পৃত্রদ্ধারা নিজ পিতাকে_আমাকে  অংশ-ভাগ 
জি-ত. বি-়্াদি-স। ধাক ধাল। ধাতু 
আমাতে দিন, বলিয়া বলিল ৷ কিছু-পরে 
ববা-ম্হ অংশ-ভাগ বি-ল। 
পিতা দ্বারা অংশ-ভাগ দিল। 
২৪. মেইতেই/মণিপুরী ( কুকি-চিন শাখা ) £ 
মি আা-গি  মাকচাঃ নি-পাঃ আনি লাই-রাশ্লি। 
মানব. একজনের  তার-সন্তান পুরুষ দুই ছিল। 
মা-বুঙাঃঙি-গি মারাক্তাঃ মা-নাঃও আ-তোম্‌বাঃ 
উভয়ের মধ্যে তার-পুত্র কনিষ্ঠ 
আ-ছু-নাঃ মা-পাঃ-দাঃ হাঃই_পাঃবাঃ, আই-না 
তাহার-দ্বারা তাহার পিতাকে বলিল-_বাবা, আসমার-দ্বারা 
কাঙ্‌গা-দা-বাঃ লান, সারুক, আ-্ছ আই-ডোন:-দাঃ পি-বি-মু। 
প্রাপ্য সম্পত্তি অংশ, উহা আমাকে দিন। 
আন্দু-দাঃ  মা-পাঃনাঃ মা-খোই আ.-নি-গি দা-মাক্‌ 
তখন তাহার পিতার দ্বার তাহাদিগকে দুইজনের জন্য 
লানথুষ ঘ্বেনুলে। 
সম্পত্তি ভাগ করিল । 


[ত্রষঠব্য : আঃলদীর্ঘতর অ।] 


পরিশি্ ॥ ১॥ 
ভারতীয় মাতৃভাষার পরিসংখ্যান (১৯৬১) 


ক্রমিক সংখ্যা বিবরণ 
১ মোট মাতৃভাষার সংখ্যা 
২ LSI স্বীকৃত মাতৃভাষার সংখ্যা 


৩ [LSI সমধিত নয় এমন নতুন 
বগাঁভূত মাতৃভাৰা 


৪ LSI সমথিত কিন্তু 
পুনন্য ত (Re-classified) 


৫ অবগাঁভূত মাতৃভাষা 
৬ বিদেশী ভাষা 
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মাতৃভাষা 
১,৬৫২ 


৫৭২ 
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ভাষাভাষীর সংখ্যা 
৪৩,৮৯,৩৬,৯১৮ 


৪৩১৬২১২৪১৫৪৫ 


৪২৬,০৭৬ 


১৯,০৮১৩৯৭ 
৬২,৪৩২ 


৩,১৫,৪৬৬ 
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অংবিধান-স্বীকৃত প্রধান ভারতীয় ভাব! (১৯৬১) 


মারাঠী 
তামিল 
ডু“ 
গুজরাটা 
কল্নড় 
মালয়ালম 
ওড়িয়া 
পাঞ্জাবী 
অসমীয়া 
কাশ্মীরী 
সিন্ধা 
ইংরেজী 
সংস্কৃত 


ভাবাভাবীর সংখ্যা 
১৩১৩৪১৩৫১৩৬৮০ 


৩ ৬৮,১৩ 
৩১৭ ৬,৬৮,১৩২ 


০৩১০ ৪,5৬৪ 


// 


১১৭৪১১৫১৮২৭ 
১১৭০১১৫১৭৮২ 
১১৫৭১১০১৩০৮ 
১১০৯১৫০১৮২৬ 
৬৮১০৩১৪৬% 
১৪১৫৬১১১৫ 
১৩,৭১৪৪৩২ 
২,২৩,৭৮১ 


২,৫৪৪ 


জনসংখ্যার % হার 
৩০,৩৭ 
৮.৫৭ 
৭,৭১ 
৭.৫৭ 
৬,০৫ 


৫,৩১ 


পরিশি ॥ ৩ ॥ 


ভারতীয় প্রদান ভাবা ও ভাষিক বিন্যাস ৫১৯৭১) 
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ভাষ জনসংখ্য। | প্রদান প্রধান ভাবাঞ্চল 
১. হিন্দী ১৫১৩৭২৯১০৬২; বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 
রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা 

২. তেলুগু 9১৪৭১০৭১৬৯৭ | অন্ধপ্রদেশ, কৰ্ণাটক 

৩. বাঙলা ৪১৪৫১২১১৫৩৩ | পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম 

৪, মারাঠী 9১১৭১২৩১৮৮৩ | মহারাষ্ট্র 

৫. তামিল ৩০৭৫০৯২১৭৯৪ | তামিলনাড়ু 

৩, উদ ২,৮৬,০০,৪২৮ | বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধপ্রদেশ ও 

অন্যান্য রাজ্য 

৭. গুজরাটা ২১৫৬১৫৬১২৭৪ | গুজরাট 

৮. মালয়ালম্‌ ২১১৯১১৭১৪৩০ | কেরালা 

». কানাড়া ২১১৫১৭৫১০১৯] কর্ণাটক 

১০, ওড়িয়া ১১৪৭১২৬১৭৪৫ উডিস্থা 
১১. ভোজপুরী | ১,৪৩,৪*,৫৬৪ | উত্তরপ্রদেশ ও বিহার 

১৯. পাঞ্জাবী ১৩৯,০০১২০২ | পাঞ্জাব, দিল্লী 
১৩, অসমীয়া ৮৯১৫৮,৯৭৭ | আসাম 
১৪. ছত্তিশগঢী ৬৬,৪৩,৪৪৫ | বিহার ও উত্তরপ্রদেশ 
১৫. মগহী ৬৬,৩৮,৪৪৫ | বিহার 
১৬. মৈথিলী ৬১,২১,৪২২ | বিহার 
১৭, মারোয়াড়ী ৪৭১১৪,০৪৪  [ রাজস্থান 
১৮. সাওতালী ৩৬৯৩৫৫৮  ! বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম 
১৯ কাশীরী ২৪,২১,৭৬* | জন্ম ও কাশ্মীর 


২০, বাজস্থানী ২০১৯৩,৫৭ | রাজস্থান 


২০৬ পরিশিষ্টত 


১ কি ই সিন ই উরি রিনি টি EEE 


ভাবা জনসংখ্য। প্রধান প্রধান ভাবাঞ্চল 
২১. কোঙ্কনী 1 ১০২২৬৮৪ | কৰ্ণাটক, গোয়া, দমন, দিউ, মহারাষ্ট্র, 
কেরালা 
২২. ডোগরী ১২,৪০৮,৮৫৫ জন্মু ও কাশ্মীর 
২৩, নেপালী ১২,৮৩৬,৮২৪ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, সিকিম 
২৪. গাঢ়োয়ালী | ১২,1৭৭,১৫১ উত্তরপ্রদেশ 
২৫, পাহাড়ী ১২,৬2৪,৬৫১ হিমাচলপ্রদেশ 
২৬. ভীলী ১২,৫০)৩১২ মধ্যপ্ৰদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র 
২৭ কুমাওনী ১২১৩৪:৯৩৯ উত্তর প্রদেশ 
২৮, সিন্ধী ১২,০৪,৬৭৮ গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র 
২৯ টুলু ১১,১৫৬,৯৫০ কৰ্ণাটক 
৩০, মণিপুরী ৭১৮০৮ ৭১ মণিপুর 
৩১, গারো ৪,১১,৫৩২ মেঘালয় 
৩২. খাসী ৩,৮৪,০০৬ মেঘালয় 
৩৩, মিজো ২,৭০,৩১২ মিজোরাম 
৩৪. ত্রিপুরী ২,১৬৮,৪৪৮ ত্রিপুরা 
৩৫, ইংরেজী ' ১,৯১,৫৭৯ 


R. C. Nigam : Language Handbook on Mother-Tongues in 
Census, Appendix I ; Census of India, Part II c(i)» Table C-V-B; 
এস্‌ চাকলাদার ঃ ভারতের ভাবাসমস্তা ও রাষ্ট্রনীতি (কলিকাতা, ১৯৮১) 
পৃঃ ১৭৮-১৭০ । 


ভাষা-সুচী 


[ Language-Index ] 


(নিন্বের ভাষাগুলির পার্শ্বস্থিত সংখ্য। পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক ) 


অ আলবানীয় ১৮ 
অগারিয়া ৭* আস্ুরী ৭০ 
অন্তরঙ্গ শাখা ৪১-৪২, ৪৮-৬৩ আহোম ৬৬, ৬৭, ১১৩, ১১৫ 
অন্তর্বতী শাখা ৪১-৪২, ৪৭-৪৮ E 
অবধী ৪৭5 ১৬৬-১৬৯ ইংরেজী ২* 
অবগাঁভূত ভাষা ৬৪ ইটালীয় ১৮ 
অর্ধনাগরী ২৪, ৬৩-৬৪ ইটালিয়ান ১৮ 
অষ্টেলীয় ৬ ইথিওপীয় ১০ 
অষ্টো-এশিয়াটিক ৪, ৬৮-৭২ ইন্দো-ইউরোপীয় ৩-৪, ১৪-১৬, ৩৯ 
অষ্টোনেশীয় ৫ ইন্দো-ইরানীয় ১৭, ২১, ৩৯ 
অসমীয়া ১০৭-১২২ ইন্দোনেশীয় দ্র. অষ্ট্রোনেশীয় 
ভা! উ 
আইরিশ ১৪ উটো-আজটেক ১২ 
সী্লাদীর ৪ উরালীয় ৬ 
আজটেক ১২ উৰ্দু“ ৫৩-৫৪, ১২৪-১৩৮ 
আথাপাস্কান ১২ 
আন্দামানী ৪ এ 
আবেস্তিক ২২ এশিয়ানীয় ৮ 
আমেরিকাদেশীয় ১২-১৩ এস্কিমৌ-আযালেউট ১২ 
আধ দ্র. ইন্দো-ইরানীয় 
আরবী ১০ 0] 
আর্মেনীয় ১৭ এ্যালগন্িন ১২ 


আলতাইক ৬ শ্যাসিরীয় নি 


চে 


ও 


ওড়িয়| £৫, 2৯-১০৭ 
ওরাও ত্র. কুরুখ 
ওল্লারি ৭৫ 


ক 
ককেশীয় ৮ 

কচ্ছা ১৮১১ ১৮৯ 

কনানীয় » 

কন্ওয়ারী (মৃণ্ডা)৭২ 
কনৌজী ৫৭, ১৫৭-১৫০ 
কপ্‌টিক ১০ 

কৰি দ্র. অষ্ট্রোনেশীন্প 
কানাড়ী/কন্নড় ৭৩, ২২৮-২৩৭ 
কাশ্মীরী ২১-২২, ৪১, ২০২-২০৯ 
কাংড়ী ৫৮ 

কিছুযা ১৩ 

কিরাতগোষঠী দ্র, ভোট-চীন! 
কিসান »৯ 

কুই ৭৪, ৭৫, ৯৯ 
কুকি-চিন ৬৭, ১১১ 

কুবি ৭৫ 


_ কুরুখ ৭৪, 22 


কুগাঁ ৭৩-৭৪ 

কুশীয় ১০ 

কেকয়-অপভ্রংশ ১৮১, ১2০ 
কেস্টিক ১০ 

কোঙ্কনী ৪৪১ ১৪৫-১৯৬, ২৯১ 
কোটা ৭৪ 


ভাবাস্ী 


কোড়গু দ্র. কুগাঁ 
কোভা ৭০ ০০৯5 
কোন্দ ৭৫ 


কোন্ধ 98, ০৯৯ 
কোয় ৭৪ 

কোর দ্র. কোডা 
কোরীয় তি 
কোর্ওয়া ৭* 
কোরুকু ৭ 
কোল দ্র" মুণ্ড 


কোলমি ৭৫ 
কোশলী দ্র, পূর্বা হিন্দী 


খ 


খড়িআ। 9০১ 22 
খড়ীবোলী ৫৫-৫৬, ১২৪-১৩০ ১৩৪০ 
১৪৫-১৪৮ 


খাজনা দ্র. বুরুশাস্কী 

খান্দেশী ৫৮-৫৯ 

খামতী ৬৫-৬৬ 

খাসী ( খাসিয়া ) ৬৯-১*৭ ১১৩-১১৪ 
খেরওয়ারী ৭১ 

খোন্দ, দ্র. কোন্ধ 


গ 
গদব() ৭০১ ০৯ 
গান্ধারী প্রাকৃত ১৮১, ১৩৬ 
গারো ১০৭, ১১১ 
গুজরাটী ৫৮, ১৭৪-১৮০ 


গুজরী/গোজরী/গুজ্বরী ৬০, 
২০২, ২০৩ 

গোণ্ডী 18, ৭৫, ৯৯ 

গ্রীক ১৮ 


চীনা ৬৫, ৬৭ 
চীনা-তিব্ৰতীয় ৪, ৬৫-৬৮ 
চেক ১৭ 


ছ 


ছত্তিশগঢ়ী ৪৮, ১৬৬) ১৬৭-১৬৮ 


জ 
জয়পুরী ১৭১-১৭২ 
জাপানী ৬ 
জার্মান ২০ 
জার্মানিক ১৪-২: 
জিপ সী ২৫৭-২৫০ 
জুয়া 9০১ ৯৯ 


টুলু ৭৩-৭৪ 
টোড। ৭8 


ঠ 


ঠেঠ হিন্দী ৫০, ১৩৪, ১৩৯ 


ড় 
ডাচ ২. 


ডিঙ্গল ১৭৭ 


ভাবা-স্থ্চী 
১৭২, ড্যানিশ ১৯ 
ডোগরী ৫৮, ১৮৫, ২০৩ 


ঢ় 
ঢুণ্টারী ১৭১-১৭২ 


ত 


তাই দ্র, শ্তামীর 
তাই-চীনা ৬৫-৬৬ 
তামিল ৭৩, ২১০-২২১ 


তাসমানীয় ৬ 

তিব্বতী ৬৬ 

তুখারীর ২০ 

তুরী ৭০ 

তেলুগু ৭৩, ৪৪-১০৪) ২৩৮-২৪৪ 
খ 

থরেলী/থরী ১৮৯ 
দ 


দখনী-হিন্দোস্তানী ১৩০-১৩২ 
দর্দিক ২১, ৪০ 
দ্রাবিড় ৪, ৭৩-৭৬ 
ন 

নইকি ৭৫ 
নরওয়েজিয়ান ১৯ 
নাগা ৬৭ 
নাহয়াট্‌.ল দ্রৎ আজটেক 
নিকোবরী ৬৯-৭* 
নিষাদ গোষ্ঠী 

দ্র. অষ্টো-এশিয়াটিক- 


২৯৯৮ 


নে পালা ৬২১ ২৪৫-২৫৪ 
প 

পড়ীবোলী ১৩০ 

-পপুয়ান ৫ 

পজি ৭৫১৪৯ 

পতুগীজ ১৮ 


পরতু (মারাঠী ) ১৯৫ 
পশ্চিমা পাঞ্জাবী ত্র, লহন্দা 


পশ্চিমা হিন্দী ৪৮-৫২১১৬৮-১৬৯ 


-পলিনেশীয দ্র. অষ্টোনেশীয় 
পাঞ্জাবী ৫৭-৫৮১১৮১-১৮৮ 
পারেনা ৯৯ 
পারসীক ( প্রাচীন ) ২২-২৩ 
পালি ২৩,৬৩-৬৪ 
পাহাড়ী ৬১-৬৩ 
-পিউনিক ৯ 
পিক্গল ১৭৭ 
'পিশাচ দ্র. দর্দিক 
'পুর্বা হিন্দী ৪৭, ১৬৬-১৬৯ 
পেছু ৯৯ 
পৈশাচী প্রাকৃত ১৮১ 
‘প্রাকৃত ২৪,৬৩-৬৪ 


ফ 
ফ্রাসী ১৮ 


ফারসী ২৩ 


ফিনিসীয় ভর, সেমীয়-হামীয় - 


ফিনোন্উগ্রীয় ৬ 


ভাষা-স্থচী 


ফ্রিজীর ২০ 
ফ্রেমিশ ২০ 
বৰ 

বঘেলী 5৮,১৬৬,১৬৭ 
বঘেলখণ্ডী দ্র. বঘেলী 
বঞ্জারী ১৭২ 
বর্মী ৬৭ 
বহিরঙ্গ শাখা ৪১-৪২, ৪৩-৪৭ 
ব্রজভাষা/ভাখা! ৫৬,১৪৮-১৫৪ 
বাঙ্গর ৫৬,১৫০-১৬০ 
বাঙলা ৪৬১৭৭-৯৮ 
বাণ্ট, ১১ 
বাল্‌টো|-প্লাবিক ১৭ 
বাস্ক ৮ 
বাহাস! ইন্দোনেশিয়া দ্র, অষ্টোনেশীয় 
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কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগের অধ্য 
শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ ডি. লিট - 15 / 
কালীন উভয় বাংলার এক অগ্রণী ভাষাতাত্বিক" he 
তার বরবীক্র-পুনস্কার-সন্্ানিত “সংস্কৃত ও প্রাকৃত: ই 
ভাষার ক্রমবিকাশ” এবং “বাংলা ভাষা পরিক্রমা” 
নামক বৃহৎ গ্রন্থছুটি প্রামাণিকতায় ও বিশ্লেষণে 
ভার্তীয় ভাষাতত্বের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট 
অবদান হিসাবে সকলেরই স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
“আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে” গ্রন্থে অধ্যাপক 
মজুমদার এক ছুরূহ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। 
আজকের ভারতের রাজনৈতিক আবর্তের যে মূল 
সঙ্কট তা হল জাতীয় সংহতির এবং নিঃসন্দেহেই 
এই সংহতির প্রশ্নে ভাষা-সমস্থা৷ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সার্থক সমন্বয়ে 
সেই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছেন তিনি 
তার এই বইয়ে। আলোচনা কেবল ভারতের 
বিধান স্বীকৃত প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
না রেখে তিনি নানান উপভাষা, এমন কি বিদেশী 
ভাষ! যা ভারতে আজ সাধারণের স্বীকৃত, তাদেরও 
বিস্তারিত বিচার করেছেন। গ্রীয়াসনের ভাষিক 
বিন্যাস মেনে নিলেও, পাঠকদের সুবিধার জন্যে 
ভাষাগুলিকে তিনি ন্যস্ত করেছেন আঞ্চলিক 
পরিমীমায়। যেমন তিনি বিচার করেছেন আর্য- 
ভাষাগুলির তেমনই আর্ধেতর ভাষাগুলিরও | 
প্রসঙ্গত এসেছে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর নিজস্ব আশা- 
আকাঙ্খা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের কথাও । আজ- 
কের ভারতের ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে সম্যক 
ভাবে অনুধাবন করতে এ বই কেবল ভাষা-তাত্বিক- 
দের কাছে নয়, সমাজতাত্বিক ও রাজনীতিকদের 
কাছেও অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। 


